মবজয়ন্তী ম্মবণিক। 


শ্রীশ্রীরামরুঞ্জ সেবাসমিতি 


প্রাচীন মায়াপুর ॥ নবদ্বীপ 


সম্পাদনা 
তাপদ বনু 
বরুণ সাহা 


প্রকাশক 0 
রামনারায়ণ ঘোষ 

সম্পাদক, 

শ্রীশ্রীরামকৃফ নেবাসমি'তি 

প্রাচীন মায়াপংর ' নবদ্বীপ | নদগয়া 


প্রকাশকাল [0] 
পোষ, ১৩৯৪ 
1ডসেম্বরঃ ১৯৮৭ 


প্রচ্ছদ 'শিজ্পথ 
আময় ভট্টাচায" 


অলংকরণ 0 
তপনকুমার ভট্রাচায 


মুদ্রণালয় [7 
1দ 1শবদ-গাঁ প্রণ্টাস 
৩২, বভন রো 

কলকা তা-৭০০০০৬ 


রক মুদ্রণ [] 
ওয়েজনোন 1প্রণ্টার্স 


কলক।তা-৭৩০০০৯ 


সুচীপত্র 
0] সম্পাদকণয় 


0] আশশবাণী 
0] প্রবন্ধ ও প্রাবাম্ধক পারচয় 


0] প্রসঙ্গ £ নবদীপ 


নবন্ধশপের ইতিবৃত্ত [0] কুমদনাথ মল্লিক ॥১॥ 

নবন্ধীপে প্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নণয় [0] ড. আুখেন্দ-সুশ্দর গঙ্গোপাধ্যায় ॥ & ॥ 
শ্রীচৈতন্য সমসাময়িক নবহ্বীপের জীবনচযাঁ [0] ড. জয়গর: গোস্বামণ ॥ ১৬ | 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ধদদের নবদ্বীপ পারক্রমা 70] মাহরকান্ত রায় ॥ ২৩॥ 

উাঁনশ শতকের বধবাঁববাহ আন্দোলন ও নবদ্ধীপের 

পাণ্ডতসমাজ [0 ড. স্বপন বসু ॥ ২৬ ।॥ 

সাম্প্রীতিক নবদ্বীপ £ একট পারক্রমা [7] জ্ঞানাঙ্ক:র গোত্বামশী ॥ ২৯ ॥ 


) প্রসঙ্গ ১ জচৈতন্য 


শনীচৈতন্য নিদেশিশত মত ও পথ [0 কৃষ্ণকুমার পালচৌধুরণী ॥ ৩৭ ॥ 

সন্ন্যাসর আদশ £ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 0 স্বামী 'বমলাত্মানম্দ ॥ 5৩ ॥ 

শ্ীচেতন্যের ভারতপারক্রমা 0 ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচা ॥ ৫৭ ॥ 

হ্বীরামকৃষের দষ্টতে শ্রীচৈতন্য [00 সাধন চন্দ্র সামূই ॥ ৭১ 

স্বামী 'িববেকানন্দের দন্টতে শ্রীচেতন্য 0 পাঁরমল কাত দাস ॥ ৭৮॥ 

শ্লীচৈতন্য £ মুসলমান ভভ্তদের দ্ন্টতৈ 0] সাহাজাদা শেখ ॥ ৮9 ॥ 
শ্রীচেতনাজশবনে দই নারী [00] ড. অরহণা চট্টোপাধ্যায় ॥ ৮৮ ॥ 

শ্রীচৈতন্ায ও নারণসমাজ [0] ড. সাঁবতা মিশ্র ॥ ৯৭ 

বাংলা সমাজ সাহত্য সংস্কৃতিতে শ্রীচৈতন্য 00 ড. রবখন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১০০ ॥ 


2) প্রসঙ্গ £ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবী 


বঙ৩মান পারপ্রোক্ষিতে শ্রীরামকৃফদেবের জীবন ও বাণ [) সশ্বামণ গহনানম্দ ॥ ১০৩ ॥ 
সারদাদেবী 12 স্বামণ লোকে*্বরানন্দ ॥ ১০৭ ॥ 

দৈনান্দন জশবনে শ্রীরামকৃফক 0 ড. সচ্চ্দানম্দ ধর ॥ ১০৮ ॥ 

ইতিহাসের আলোকে শ্রীরামকৃক 00 প্রেমবল্পভ সেন ॥ ১১৮ ॥ 

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণধর তাৎপর্য [20] ড. সংভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১২২॥ 

প্রণাম আনিল টানি [0 ধুুবকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ ১২৬ ॥ 

শ্রীরামকৃফ £ আন্তজঠিতক সঙ্কট ও সমাধান [20 সবংদীপ বসু ॥ ১৩৩ ॥ 

জীরামকৃফ্ণ £ পাষ্দদের দর্ষ্টতৈ 00 রামনারায়ণ ঘোষ ॥ ১৩৭ 1 

1নবোঁদতা মানসে শ্রারামকৃ্ক 0 সাম্হনা দাশগ-প্ত ॥ ১৪২ ॥ 

প্রীমা £ জননী সত্তার পণ প্রকাশ 0] ড. বাশ্দিতা ভট্টাচার্য ॥ ১৪৬ ॥ 

সমাজ বিজ্ঞানের দষ্টিতে শ্রীচৈতন্য ও ভ্রীরামকৃফ 0 নৃপেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ ১৫১ । 


চে 


সুচীপত্র 
2 প্রসঙ্গ £ শীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃফ 


শ্লীচৈতন্য ও প্রীরামকৃফ 12] ড. দুগশিৎকর মুখোপাধ্যায় ॥ ১৫৫ | 
শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ [0] ড. আসিত সরকার ॥ ১৬৬ ॥ 
সমন্বয়সাধক শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 0 বরুণ সাহা ॥ ১৬৯ ॥ 
[বধুধপ্রয়াদেবী ও সারদাদেবী 1] পরস্বতণ মিশ্র ॥ ১৭৩ ॥ 
ভুবনজোড়া আমনখানি [2] ড. তাপস বস ॥ ১৭৬ ॥ 


।] প্রসঙ্গ £ ত্বামী বিবেকানন্দ 


বতমান ভারতবর্ষের সঙ্কট সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দের 

প্রয়োজনীয়তা [7 স্বামী আত্মস্থানন্দ ॥ ১৮৩ ॥ 

স্বামীজণর আহ্বান [2] স্বামণ প্রভানন্দ ॥ ১৮৭ | 

স্বামণ বিবেকানন্দের 'চিম্তায় ভারতবর্ষ [0] শওকরণপ্রপাদ বস; ॥ ১৯১ | 

যুবজাগরণ ও স্বামী বিবেকানন্দ 120 স্বামণ ঈশাতানন্দ ॥ ১৯৬ ॥ 

স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ সংঘ ও মানবসেবা [0 স্বামশ পৃণত্মানন্দ ॥ ২০৪॥ 

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিম্তা ও তার র্‌পায়ণ [0 স্বামী অনঘানন্দ ॥ ২০৭ ॥ 
[ববেকানদ্দের “চিন্তায় নারী কল্যাণ, বর্তমান সমাজ ও আইন 12 প্রশান্ত সিংহ ॥ ২১৩॥ 


0] আশ্রীমকণ 


মীমীরামকৃষ্ণ সেবাসামাত £ অর্ধশতাধ্দণর প্রেক্ষিত জড়ে 6 গোরগোপাল সাহা ॥ ২১৭ 
বর্তমান পারচালন লামতি [72 

কৃতজ্ঞতা হ্বীকার [2 

বিজ্ঞাপন পর্ব [] 


0 "চন সূচী 


শ্রীচৈতন্যদেব 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 
শীমা সারদাদেবী 
স্বামী 'ববেকানন্দ 

এবং 


আশ্রামক অনূষ্ঠান সমূহ 


2 প্রচ্ছদ পারাচাত 


শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকষ্ণের আবির্ভাব একই অনন্ত থেকে এবং তা একই স্ত্রে গ্রথিত। ছুটি 
পন্মের মধ্য দিয়ে সেই কথাই প্রকাশিত। এ*দের দু'জনের ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও 
পরিচালিত হচ্ছে শ্রিস্ীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি । তাই পদ্ধের উপরেই তাই আশ্রমের অবস্থান । 
এই সমিতির স্বর্ণ জয়ন্তী বর্ষপৃতি প্রসঙ্গটি সমগ্র পটে স্বর্ণাতচ্ছটার প্রলেপ । 


সম্পাদকীয় 


-পাঁচ, দশ নয়, পঞ্াশ ; পণ্টাশটি বছর সার্থক আন্তত্বে আতক্রান্ত হল নবদ্ধীপ শ্রীন্রীরামকৃষ 
সেবাসামাতির । একটি প্রাতঘ্ঠান যখন অরধশতাদ্দী সময়কাল আতিক্রম করে তখন আমাদের পিছন 
ফিরে তাকাতেই হয়, পুর্স্‌রীদের ভাবনা-চন্তার উৎসে পেশছে তার আস্তত্ব চোখের মণির 
মত আগলে আগামশ দিনের জন্যে যত, পারশ্রমে অযত 'িষ্ঠায়, প্রশস্ত পথ তৈরগ করতেই হয়, 
শতফুলের বিকশিত রূপাঁটি বহুজন প্রত্যক্ষ করবে বলেঃ আপন অনভবকে প্রসারিত করতে হয় সেই 
কর্ধণভূমতে যা সমগ্রতাকে আপন লা'লত্যে স্থান দেয়, শত্তি যোগায়, সাহসী করে, নব নব সংষ্টির 
উল্লাসে যুস্ত করে, সবেপারি মাত্মায় আত্মা যোগ করতে শেখায় । 


তাই আমরা পিছন 'ফিরে উৎসে পৌছতে চেয়োছি। নবদ্ধীপের আদ্র-পেলেব মাটিতে যাঁর চরণচিহ্ন 
আজও ম্যান্তর চিহ্ন হয়ে আছে দ:গুভাবে ; সে মযুন্ত সংস্কারের অচলায়তন থেকে মন্ত্র, অ-ধমগ'য় 
বাতাবরণ থেকে মনৃন্তি, বিপর্যস্ত মৃল্যবোধ, অমান-বিক, অনৈতিক চেতনা থেকে মনন্তি। আত্মায় আত্মা 
যোগ করার পরিপচ্ছণী থেকে মস্তি ॥ শ্রীচৈতন্য মণান্তপথের প্রথম হদিশ দিয়েছিলেন নবদ্ধীপে ; আজ 
তা বিশ্বে সম্প্রসারিত । সেই সম্প্রসারণে আধুনিক কালের সহস্ধারার সংকট মোচনে যুগোপযোগী 
মান্রা যুত্ত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দেশে-দেশাস্তরে আজ শ্রীরামকৃষ্ণ চা ব্যাপ্ত লাভ করেছে । 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন এই চচরি পরোভাগে আছে । এছাড়া অগাঁণত প্রাতগ্ঠান রামকৃষ- 
[বিবেকানন্দ চচ্চাঁচযাঁয় ব্যাপৃত। মানুষকে স্স্থিত লক্ষ্যে পেশছে 'দিতে ; সকলের মধ্যে ঈশবরানূভবে 
1শবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ বাস্তবায়িত করতে সংগ্লি্ট প্রাতষ্ঠানগুলি কাজ করে চলেছে । 
শরীশ্রীরামকৃষণ সেবাসাঁমাত সেই প্রাতগ্ঠানগলর অন্যতম । শ্রশরামরুক পরমহংসদেবের 
জম্মশতবাষ“কীতে শ্রীচৈতন্যের পণ্য জন্মভূমি নবছণপের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়োছল এই প্রাতি্ঠান। 
শীরামকৃষ্ণ এই নবদ্ধীপেই সশরীরে উপস্থিত হয়ে শ্রীচৈতনাদেবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রগাঢ় 
অনুভবের শিখরে পেশছে সম্মিলিত হয়েছিলেন শ্রীচেতনোর সঙ্গে । পশাথপন্ে এই কাহনী শুধু 
সীমায়িত হয়ে থাকতে পারে না; সব মানুষের কাছে শ্রীরামকৃ্জের জীবন ও বাণী মেলে ধরে 
চৈতন্য ও রামকৃষণের সমন্বিত রূপটি তুলে ধরতে ছাতে হাত মিলিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিদেশি 
শিরোধার্য করে, শিবজ্ঞানে জীব সেবা, মানৃষের আত্মিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
এই সামতি। কাগজে-কলমে, কিছু নাম আর ভাবী পাঁরকজ্পনায় থেমে থাকেনি এই সমিতি । 
মান্দর তৈর? হয়েছে, শ্রীরামকফের মতি প্রাতিষ্ঠিত হয়েছে । নিত্য প্‌জাচ্চনার মধ্য 'দিয়ে, নানা 
কা স:চ৭ রূপায়ণের দ্রুত অগ্রগতিও ঘটেছে । 


শীপ্রীরামকৃফ সেবাসামতির পঞ্চাশ বছর পূতিতে নানা কর্মসচীর মধ্যে মননধদ্ধ একটি গ্মরাণিকা 
প্রকাশের উদ্যোগ ছিল অন্যতম । আজ সেই স্মরণিকা প্রকাশিত ছতে চলেছে । এই স্মরাঁণকায় 


নবদ্ধীপের ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়, শ্রীচৈতনা, প্রীরামকৃষণ, গ্রীচৈতন্য-শ্রীরামকৃষের সমন্বিত 
রূপ, স্বামী বিবেকানন্দ চচরি প্রাসাঙ্গকতা ইত্যাদি স্বতস্্র বিভাগে বিদগ্ধ জনেরা, পজনীয় 
সম্ধ্যাসীব্ন্দের চিন্তাশীল প্রকধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হছল। এই দ্মরণিকার প্রকাশ বণেজ্দিবল 
হয়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ মঠ ও িশনের পজেনীয় অধ্যক্ষ প্রীমৎ স্বামী গণ্ভীরানম্দজী মহারাজের অন:মাত- 
কলমে একটি প্রবন্ধের প.নঃপ্রকাশে ; এবং পজনায় সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামশ ভুতেশানদ্দজাী মহারাজ, 
পুজন*য় সাধারণ সম্পাদক গ্রীমৎ স্বামণ হিরণ্ময়ানম্দজী মহারাজের আশীবাঁণীতে । 


এই মননধম্ধ স্মরাণকা প্রকাশের পরিকঞ্পনা ও তার বাস্তবায়নে রামকৃ্ণ মঠ ও মিশনের 
দুজন নবীন সন্ধ্যাসী-প্রীমৎ স্বামণ অনঘানন্দজশ মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী [বমলাত্মানন্দজী মহারাজের 
[নিরলস প্রয়াস, পল্লাবত সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ তাঁদের কাছে আমরা আত্তীরক 
ভাবে কৃতজ্ঞ! স্মরণিকা প্রকাশের নানা স্তরে বিশ্ষেভাবে সাহায্য করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও [মিশন- 
বেলুড় মঠ, রামকৃ। মিশন ইনস:টিটিউট অফ কালচার, কলকাতার প.স্তক বিপাঁণ প্রকাশন সংস্থার 
কণণধার শ্ীঅনহপকুমার মাহন্দার, যুগান্তর পা্নকার তরুণ শিজপা শ্রীতপনকুমার ভট্টাচাষ*, প্রীস্বপন 
কুমার কয়াল, শ্রণ ি*বনাথ মণ্ডল শিবদ:গাঁ প্রেসের নবীন কর্ণধার শ্রীনারায়ণ ঘোষ, আনন্দবাজার 
পান্তকার অন্যতম শিজ্পণ শ্্রীঅমিয় ভট্টাচাষ প্রমূখ । এদের কাছেও আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । 
এছাড়া যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, নির্ষিধায় সমস্ত কাজ, ব্যস্ততা সারয়ে রেখে মননখধ্ধ প্রবন্ধগদাল 
লিখে দিয়েছেন, নানা পরামশ' দিয়ে উৎসাহত করেছেন-_তাঁদের কাছেও আমরা আন্ুরিকভাবে 
কৃতজ্ঞ। এই পঞ্চাশ বছরে ঘাঁদের আমরা হাঁরয়োছি, তাঁদের স্মরণ করাছ অন্তরের উৎস থেকে 
উৎসারিত অনুভবে-অনূভাবে । 
পারশেষে যে কথাটি বলতেই হবে--তা হল, এ ধরনের মননখদ্ধ স্মরাণকা প্রকাশে যে প্রস্তণত, 
সময়, সম্মিলিত প্রয়াস, লোকবল ও পযস্তি অ্থবলের প্রয়োজন তা আমাদের কখনই ছল না। 
এই সব নানা অস্বধের মধ্যে, ্বর্প সময়ে এই স্মরণিকা প্রকাশের সামাগ্রক কাজ করতে হয়েছে। 
তাঁর উপর ছিল আঁনাদ্ট কালের জন্য ছাপাখানা ধর্মঘটের আশংকা ॥ স্বভাবতই আন্তরিক প্রয়াস 
সবেও এ সব কারণে িকছ্‌ কিছ? মুদ্রণ প্রমাদ, ছোটখাটো কিছ; ভ্র:টি বচ্যাত থেকে গেল। এজন্য 
আমরা আন্তারকভাবে দ:ঃখিত। এসব সন্বেও সুধীবন্দের কাছে এই স্মরাণকা গ্রহণযোগ্য হবে এই 
আশা আমরা অবশ্যই করতে পা ! 


প্রীমা সারদাদেবীর ১৩৫তম জন্মাতাঁথ 1বনীত 
২৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪ তাপস বনু 
বরণ সাহ। 


১২ (ডিসেম্বর, ১৯৮৭ 





সেবার মমকিথা 
স্বামী গম্ভীরানন্দ 
অধ্ক্ষ, রামকুষ্ণ মঠ ও বামরুষ্ মিশন 


[ এই প্রবন্ধটি রামরুষ্ মঠ ও মিশনের অধাক্ষ পরম পৃজাপাদ 
শ্রীমৎ স্বামী গন্ভীরানন্দজী মহারাজের “কঃ পন্থাঃ” নামক গ্রন্থ থেকে 
সংক্ষিপ্তকরণের মধ্য দ্রিয়ে গৃহীত হয়েছে । প্রবন্ধের শেষাংশে 
পরম পৃজ্যপা্দ মহারাজ যে অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন--তারই 
উজ্জল দৃষ্টান্ত নবদ্বীপের শ্রীশ্রীরামকষ্চ সেব।সমিতি। ১৯৩৬এ 
শ্রীরামকষ্চ পরমহংসদেবের শতবাধিকীতে রামকৃষ্ণ--বিবেকানন্দের 
ভাবাদর্শে সেবামূলক কাজের উদ্দেশ্টে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 
আজ পঞ্চাশ বর্ষ পৃতিতে পরম পুজাপাদ মহারাজের প্রবন্ধটি আমর! 
তার অনুমতিক্রমে আশীর্বাণীরূপেই পুনঃগ্রকাশ করলাম |] 


ভ্রমাবকাশবাদীদের অভিমত--প্রাণিজগতের উত্নতি হয় বে"চে থাকার জন্যে প্রচণ্ড প্রচেষ্টা 
বা প্রাতদ্বান্দবতার ভেতর 'দিয়ে এবং যোগ্যতমের উদবর্তনের ভেতর 'দিয়ে । কিন্তু স্বামশ বিবেকানন্দ 
বললেন--ঠিক তা নয়, প্রেমের ভেতর 'দয়েই মানুষ এগিয়ে যায় ; প্রেমের বন্ধনে সমাজ একন্ন হয়ে 
আছে এবং প্রেমকে অবলম্বন ক'রেই সমাজের অগ্রগ্গাতি হচ্ছে। তান বললেন--প্রেম, প্রেম 
এই মাত্র ধন। বললেন--“জণবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সোঁবছে ঈশবর ।” 

এই ভাবধারা 'তাঁন পেয়েছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃফদেবের পদ প্রান্তে বসে। দ:-একাঁট 
ঘটনা বললে আপনারা বষয়টি বুঝতে পারবেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ 'জিজ্জেন করোছিলেন 
নরেশ্্রনাথকে- তুই দি চাস? নরেন্দ্ুনাথ বলোছলেন--'আমি 'নার্ধকল্প সমাধিতে ভবে 
থাকতে চাই। তারপর শরণররক্ষার জন্যে খানিকটা নশচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যেতে 
চাই।” শ্রীরামকৃফ সন্তুষ্ট না হয়ে বলেছিলেন--পছঃ ছিঃ, তুই এত বড় আধার--তোর মুখে এই 
কথা! আমি ভেবোছলুম, তুই তো একটা মস্ত বড় ঝট গাছের মতো বেড়ে উঠাঁব, যার তলায় 
হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে-_তা না হয়ে তুই কিনা স্বার্থপর হয়ে শুধু নিজের মাস্তি চাস: |? 
মানষের প্রতি তাঁর বুকভরা দরদ-্স্যা তিনি উত্তরাধিকার-সংন্রে শ্রীরামকুফদেবের কাছ থেকে পেয়ে 
কাজে পরিণত করেছিলেন । 

শ্রীরামকৃফদেব গিয়েছেন শ্রীষুস্ত মথ:রানাথ 'ি*বাসের সঙ্গে তার্থদর্শনে। গিয়ে উপাচ্ছিত 
হলেন দেওঘরের কাছে । গারব লোকেরা সেখানে-_ খেতে পায় না, পরতে পায় নাঃ জীর্ণ শখণ“ 
কঙ্কালসার চেহারা, উস্‌কো-খ:সকো চুল । তাদের দেখে শ্রীরামকৃফদেব বললেন-_“এদের একমাথা 


ক'রে তেল দাও একখানা ক'রে নতুন কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে খাইয়ে দাও।” মথুরবাব্‌ 
[বষয়ীলোক। শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বললেন--বাবা, এদের সংখ্যা তনেছাত কম নয়। 
এত টাকা যাঁদ এখানে খরচ কার, তা হ'লে তীর্থদশ'ন হবে ি ক'রে 2 শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, “তোর 
কাশশ আমি যাবো না, আম এদের কাছেই থাকবো । এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাবো না) 


কথাটা ভেবে দেখতে হবে। কথাটা শ্রীরামকৃফের, যিনি মন্ময়ী দেবীতে 'চিন্ময়ীকে দন 
করেছিলেন এবং হাতেনাতে দেখিয়ে প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলেন যে, হিন্দুরা পৌত্তলিক নয়, তারা 
প্রাতমাকে পংজো করে না, প্রতিমাতে ভগবানকেই পুজো করে। উনাবংশ শতাহ্দীতে তান এটা 
দেখিয়ে দিয়েছিলেন বলেই হিন্দুধর্ম আজও বেচে আছে। 


জশবকল্যাণের এই পথই শ্লীরামকৃষ্ক অনুসরণ করেছিলেন এবং স্বামণ বিবেকানম্দকে নিদেশ 
দিয়োছিলেন, এই পথ অবলম্বন ক'রে জগতের কল্যাণসাধন করতে । অবশ্য প্রচলিত কথা হসাবেই 
আমর! বলছি, 'জগতের কল্যাণসাধন' ৷ কিদ্তু ঠাকুরের ভাব 'ছিল অনা রকম । 


বাস্তাঁবক জগতের উপকার করতে পারেন একমান্র ভগবান। তবে আমরা 'কি করতে পারি ? 
আমরা 1শবজ্ঞানে জীবের সেবা করতে পাঁর । একথা স্বামীজশ শনোছলেন শ্রীরামকৃের মে । 
শ্রীরামকৃষ্ণ একাঁদন একটা শেষ ধর্মমতের কথা তুলে বলেছিলেন, এ মতে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে-_ 
জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষবসেবন। নামে র:চি” ঠিক বুঝলেন, 'বৈষবসেবন' ঠিক বুঝলেন, কিন্তু 
'জধবে দয়া" বলতেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন । কিছংক্ষণ পরে বললেন--“জীবে দয়া__জাবে 
দয়াট কাঁটানুকীট তুই জীবকে দয়া করাঁব £ দয়া করবার তুই কে? না-_না, জীবে দয়া নয় 
--শিবজ্ঞানে জীবের সেবা ।” 


দয়া মানে কি? আমি বড় আর তুমি ছোট । আমার দেবার মতো কিছ; আছে, আমি 
দিচ্ছ, ভূমি নতমস্তকে গ্রহণ করো এবং িরজীবন আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকো । এই হ'ল দয়ার 
ভেতরের ভাব। ঠাকুর বললেন, “না, না-__শিবজ্ঞানে জীবের সেবা। এরা সব'শব, এরা সব 
নারায়ণ । এই নারায়ণবদ্ধতে, এই শিববুদ্ধিতে এদের সেবা করতে হবে ।' 


শ্রীরামকৃষের কথা শংনে স্বামীজণ--তখন নরেন্দ্রনাথ-সেবার নিগঢ় মম হদয়ঙগম করে- 
ছিলেন এবং এই সেবাদর্শ রংপাঁয়ত করতে কৃতসংকঙ্প হয়েছিলেন। সারা ভারত তিন ঘুরে- 
ছিলেন। পথ খুজে তিনি পানীন। অবশেষে কন্যাকুমারীতে ভারতের শেষ প্রস্তরখণ্ডের উপরে 
১৮৯২ থম্টাত্দের শেষ সপ্তাহে, হয়তো বা যাঁশুখ্‌ষ্টের জন্মদিনে, বসে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন । 
সত্য তাঁর কাছে উদঘাটিত হ'ল। তিনি জানলেন-__-ভারতের উন্নীতি ততাঁদন 'কিছুতেই হতে পারে 
না, যতাঁদন পর্যন্ত না জনগণের জাগরণ হয়--যত দন পর্যন্ত না তাদের উন্নতি হয়। কম্তুসে 
উন্নতি হবে ধমেরি ভেতর 'দিয়ে- ধর্মকে বাদ দিয়ে নয় । 


তারপর স্বামণজী পাশ্চাত্যে গেলেন অধৈত-বেদান্তের বাতা বহন ক'রে । ওদেশে আধ্যাত্মিক- 
তার অভাব। সৈ অভাব পুরণ ক'রে বিনিময়ে যদি কিছ পাওয়া যায়, তাই দিয়ে ভারতবষের 
উন্নতি করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী। পাশ্চাত্যে আধ্যাত্বকতার বাঁজ উপ্ত হয়েছিল, ভারতেও 
উন্নাতর বাঁজ উপ্ত হয়েছিল তাঁর চেষ্টায়। 


এদেশে সম্যাসীরা বনে-জঙ্গলে পর্বতে সাধনা করেছেন নিজেদের মযৃন্তর জন্যে। পরের 
সেবাতে তাঁরা আত্মনিয়োগ করেনান-অবশা সব সময়ে নয়। কেননা আমরা জানি বোদ্ধসমাজে 
সৈবান্রত প্রচালত 'ছল। আপনারা জানেন বাসবদত্তাকে সেবা করোছিলেন একজন বোধ্ধ সন্ন্যাসী । 
[কম্তু অতীত যুগের সেকথা আমাদের কাছে অপাঁরজ্জত থেকে গিয়োছল | স্বামীজণ সেই সেবাব্রত 
পুনর.জ্জীবিত করলেন। 


গ্বামীজী বললেন-এই সেবাররত গ্রহণ করতে হবে সম্্যাসীদের। শুধু নিজের মুক্তির 
জন্যে নয়, পরের কল্য/।ণের জন্যেও এবং তাতে নিজেরও মৃস্তি সহজ হয়ে যাবে । “আত্মনো মোক্ষার্থং 


জর্গাম্খতায় ৮'-এই ছিল তাঁর মন্ম। পরকে পর ভেবে তার কল্যাণ করা নয়স্পআঁম পজো 
করা পরকে নারায়ণ ভেবে। বস্তুতঃ তখন আর পর বলে কেউ নেই--মানুষরূপে ভগবানই 
রয়েছেন সামনে। শ্ত্রীরামকৃষ বলোছলেন--প্রাতমায় ঈশ্বরের পূজো হয় আর জীয়স্ত মানৃষে 
হয় না! আমরা ভগবতার পৃজো ক'রে থাকি কুমারণতে । আমরা জান, গৃহস্থ যাঁরা ভান্তমান, 
তাঁরা এ সমস্ত 'বধ্বান করেন--তীরা পাঁতি ও পত্ণীকে শিব ও শান্তরপে ধারণা ক'রে থাকেন। 
একটা ধর্মভাব নিয়ে আসেন জীবনে । তেমান ভাবে, আমরা অপরের সেবা করি একটি ধমভাব 
অবলম্বন ক'রে--ভগবানকে অবলগ্বন ক'রে । আমরা ভাব নারায়ণ আমাদের সামনে উপাচ্ছিত, 
আমাদের সেবা নেবার জন্যে । যার যা অভাব আছেষে ক্ষেত্রে হোক না কেন-াবদ্যার অভাব 
হোক, শারগীরক অভাব হোক, আধ্যাত্মক অভাব হোক সব রকমের অভাব মেটাবার জন্যে আমাদের 
প্রযত্ব করতে হবে। আমরা তা-ই করে চলোছ--শিবজ্ঞানে জীবসেবা। 

শ্রীরামকৃ্ণ যোঁদন জীবে দয়া' প্রসঙ্গে শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা বলোছিলেন, সোদন সেই 
কথা শুনে স্বামী 'বিবেকানম্দ--(তখন নরেন্দ্রনাথ) বলোছিলেন, “আজকে একটা নতুন কথা শুনেছি, 
যাঁদ ভগবান দিন দেন, তবে আম কাজে পরিণত ক'রে দেখাব এটি। আর এরই ভেতর আমি 
সমন্বয় দেখাছ সমস্ত সাধনপথের । কর্ম যোগ জ্ঞানযোগ ভান্তযোগ রাজযোগ বা ধ্যানযোগ-্সব 
এখানে সাম্মীলত হচ্ছে ।, 

জ্বামণ বিবেকানন্দ যে ভাবধারা শ্রীগরুপাদপগ্মে বসে লাভ করেছিলেন, তা-ই 'তাঁন 
আমাদের দিয়ে গিয়েছেন । এখানে একটি কথা 'বশেষ ক'রে বলা দরকার। স্বামণজী যখন 
শ্ীরামকৃষ্-সংঘ ক'রে, তার নিয়মাবলী রচনা ক'রে আমাদের আদেশ 'দিয়োছলেন কাজে নামতে, 
তখন সঙ্গে সঙ্গে তান দটি কথা কলোছলেন--'তোমরা রাজনীতির সঙ্গে কখনো জাঁড়ত হবে না 
এবং সমাজ সংস্কারে কখনো যাবে না। 

জ্বামজীর নিশি অনুযাযী আমরা সমাজের সেবা করে যাই । রাজনীতিকে আমরা 
অবজ্ঞা কার না, সমাজ-সংস্কারকে অবহেলা কার না। প্রয়োজন প্রত্যেকটিরই আছে। স্বামাঁজী 
তাঁর বন্তুতাবলশতে কত কথা ব'লে গেছেন, কত দষ্টভঙ্গী দোঁথয়ে গেছেন--কোন দিকে গেলে 
দেশের মঙ্গল হবে। 'কিল্তু আমরা যারা রামকৃফ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভেতর 'দিয়ে কাজ চালিয়ে 
যাচ্ছ, আমরা কখনো রাজনীতিতে জাঁড়ত হতে চাই না, আমরা কখনো সমাজ-সংস্কারে যেতে চাই 
না। আমাদের সম্াসীরা কেউ কথনো ভোট 'দিতে যাননা অথবা কোন পার্টির হয়ে প্রচার 
করতে যান না। 

স্বামীজ এই বাতা দিয়ে গেছেন, বাণণ দিয়ে গেছেন, পথ আমাদের নির্দেশ ক'রে গেছেন। 
আমরা চেষ্টা করছি তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতে । এই পথকে অবলদ্বন ক'রে বিভিন্ন জায়গায় 
কতকগাল প্রাতদ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং কাজ চলেছে। প্রয়োজনের তুলনায় তা কম হতে পারে, 
কিন্তু এতে আমাদের প্রাণের টান আছে । আমরা চাই, কাজটা ভালভাবে হোক । ভগবানের 
দেওয়া যে কাজ আমাদের উপরে পড়েছে, আমরা চাই তাযষেন ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালিত হয়ঃ 
যাতে সেবার একটা 1090561 বা আদর্শ দেখে অন্যেরাও নানা জায়গায় নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে 
পারে এবং সমাজের ও জগতের সাঁত্যকার কল্যাণ হয় । 0 
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সীপ্রীরামকৃ্ণ আশ্রম, প্রাচীন মায়াপুর, নবন্বীপ, সুবর্ণ জয়ন্তী বৎসর সমাপ্ত করেছে গত বছর 
এ বংসরটিকে স্মরণধয় করার জন্য একটি স্মরণিকা প্রকাশ হবে জেনে সুখ হলাম । 


আধ্যাত্িক নবজাগরণের পণঠস্থান এই নবদ্বীপ । শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রতু শ্রীহরির নাম প্রচার 
করে ধমের বন্যায় এই স্থানকে ভাসিয়ে ছিলেন। সেই পঃণ্যভুমিতে লীরামকৃষ্ণদেবের নামে একাঁট 
আশ্রম দখঘণীদন থেকে ধমে'র এই ভাবাঁটকে ভন্তগণের মধ্যে প্রচার করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। আশা 
কার এই আশ্রম থেকে প্রকাশতব্য স্মরাঁণকা'টি সকল স্তরের জনসাধারণের মধ্যে এই ভাবাঁটকে আরও 
ুপ্রাতা্ঠত করতে সহায়তা করবে। 


আমি স্মরাণকা প্রকাশনের সম্পূণ* সাফলা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে প্রাথ না কাঁর। 


আথারি/-ওজ্প্োোিল্গ 


সহাধ্যক্ষ 
রামকৃফ মঠ ও রামকৃফ মিশন 


সম্পাদক 

শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ সেবাসামতি 
প্রাচীন মায়াপর 
নবন্ধীপ, নদীয়া । 


[২/১1৮10২9 লা 1641চ 
৮, ০, 98708 11) টা, 0৬817 
৬/৪$7" 38087, 711 202 


11607280165 
17170716-66-2391 


২১. ৭, ৮৭ 


নবদ্ধীপে প্রাচীন মায়াপুর শ্লীশ্রীরামকৃফ্ণ সেবা সামীতর পঞ্চাশ বংমর পযার্ত উপলক্ষ্যে উত্ত 
মামাতর কর্তৃপক্ষ একটি “সবর্ণ জয়ন্তী স্মরাণকা” প্রকাশে আম্তারকভাবে উদ্যোগী হয়েছেন 
জেনে আনান্দত হলাম । আশা কার এই স্মরাঁণকা শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী 
[ববেকানম্দ ও প্ীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য সয্যাসণ সন্তানদের সম্পাকত প্রবন্ধ ছারা সুসমম্ধ ছবে। 


উদ্যোন্তাদের এই শুভ প্রচেষ্টা সার্থক হোক--ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে এই 
প্রাথথনা করি। 


ইতি 
শুভাকাক্্ষী, 


ধাপ] ৮8447 


সাধারণ মম্পাদক 
রামকৃষ। মঠ এবং রাম মিশন 


সম্পাদক 
শ্ীপ্ীরামকৃ্ণ সেবাসামাতি 
নবদদপ, নদ'য়া। 


0 কুমুদ নাথ মন্ত্রক 

নদয়ার অন্যতম প্রাচীন মাঁ্লক পাঁরবারের সম্তান। নদীয়া জেলার ইঁতহাসকার। নদীয়া জেলার 

ইতিহাস--নদাঁয়া কাঁছন?। গ্রন্থের রচয়িতা । নবন্ধীপের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে 'নবন্বীপের হীতিধত্ে' 

প্রব্ধাটিতে। প্রয়াত লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থসম;হ-“হজরত মহম্মদ? '্রীগোরাঙ্গ। 'দতীদাহ”, '্রীচৈতন্য' 

মহাযা কৃষচন্দ্' । 

2 ড. সখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় 

কলকাতা বধ্বাবদ্যালয়ের বাংলা গিবভাগের অধ্যাপক । শৈশব ও যৌবন আতবাহিত হয়েছে নবদ্বীপে। 

বৈফবসমাজ-সাহিতা, শ্রীটৈতনাদেবের জণবন ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা । আলোচ্য প্রবন্ধে বিতার্কত 
ীচৈতনোর জন্মস্থান সম্পকে নানা তথ্য উপস্থাপনায় চৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থান নির্দেশিত হয়েছে। 


7] ড.জয়গুরু গোস্বামী 


অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ । শৈশব, কৈশোর নবন্ীপে আতিবাহিত করেছেন। 
নবদ্ধীগের 'বাভন্ন বিদ্যালয়ে 'বাভন্ন মময়ে শিক্ষকতা করেছেন । পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত ভাগবত শাস্নী' সহ 
অন্যানা উপাঁধর অধিকারী। '্বভাবকাব গোবিদ্দাস” চারণ কাব মূকুদ্দদাস' সহ বেশ কয়েকাট গ্রন্থের রচাঁয়তা। 
প্রীচতনোর সমসাময়িক কালে জনজীবন, জনর:ি, সামাজিক রাঁতিনাতি কেমন 'ছিল তা নিয়েই লেখা হয়েছে 'প্রীচৈতন্য 
সমসাময়িক নবন্ধবীপের জীবনচযণ প্রবন্ধাট। 


জল লাপিসসসা সপ পদ শাসন 
সপ শপ শশা পপ পা | পাপা পিস্ত শী শে ক ০ 


প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিক পরিচয় 


৮০৮ ৯ ক আস, শী শ্পপীি শি পিপি পে 


7 মিহিরকান্তি রায় 


নব্ঘপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্কের সম্পাদক শ্রীহট জেলার অন.সান্ধিংস গবেষক । বহু জনাহতকর 

কাজের সঙ্গে যন্ত। গাহিত্য-সঞয়ন'। ও 'গোড়ীয় বৈষববাণণ" পান্রকার সঙ্গে ঘানষ্ধঠভাবে যাত্ত। বিভিন্ন সময়ে 

শ্রীরামকৃষ-পাদেরা নবদ্ধীপ পাঁরভরমণ করে যেসব মতামত জ্ঞাপন করোছলেন তা নিয়েই লেখা হয়েছে 
আলোচা নিবষ্ধাট। 

0] ড. স্বপন বনু 


হূগলা মহসীন কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও 'বাঁশন্ট গবেষক। বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস? 

'সতী'। গিণ-অসস্তোষ ও উননিণ শতকের বাঙালী লমাজ' ইত্যাদি গ্রন্থের রচাঁমিতা । ন্যায়-চচরি অন্যতম পাঁঠস্থান 

নব্ধীপের পণ্ডিত সমাজ উনাবংশ শতান্দীতে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সম্পর্কে যে দৃষ্টভঙ্গীর পারিচয় দিয়োছলেন 
তা নিয়েই লেখা হয়েছে 'উনিশ শতকের বিধবাববাহ আন্দোলন ও নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ" প্রবন্ধটি 

2 জ্ঞানাঙ্কর গোস্বামী 


বঙ্গবাসণ কলেজের সং্কৃত বিভাগের অধ্যাপক । শৈশব, যৌবন আতবাহিত করেছেন নবদ্ধীপে। বাংলা ও 
সংক্কৃত তুলনামূলক ভাষাতত্বের গবেষক । সাম্প্রাতক কালের নবন্বীপের জনজীবন, সংক্কীত, ধর্মচচা, অর্থনীতি 
ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লিখেছেন “সাম্প্রাতক নবহ্ধীপ £ একি পারিক্রমা' প্রবন্ধটি 

0 কৃষ্ঝকুমার পাল চৌধুরী 


্রান্তন অধাক্ষ গ্লীহট্র মদূন মোহন কলেজ। বাংলাদেশ ড. কুদরতে খদা শিক্ষা কাঁমশন, বাংলাদেশ সরকার 
গঠিত হিন্দ; ধমর্য় কল্যাণ টান, চট্রগ্রাম 'ধধ্বাবদ্যালয়, গ্রাহট্ট রামকৃষ। মিশন ইত্যাঁদ প্রাতষ্ঠানের দঙ্গে য্ত। 
)10৫17 1010110781 08119, পথের সন্ধান, 'সিলীমে অস্ীমে? সোনিক জীবন বথা' প্রতীত গ্র্থের রচয়িতা 
মিতন্য প্রচারিত ধ্মমতের তাত্বিক ব্যাথ্যা 'প্রীচৈতল্য নির্দোশিত মত ও পথ' প্রবন্ধাটতে স্থান গেয়েছে। 


স্বামী বিমলাক্মান্ 
রামকুফ মঠ ও মিশনের তরুণ সঙ্ন্যাসী । বর্তমানে বেলুড় মঠে রামকৃফ মিশন প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে যত্ত। 
রামকৃফ-- বিবেকানন্দ 'বিষয়ে গবেষণা মূলক প্রবন্ধ রচাঁয়তা। শ্রীটৈতন্যের সম্ন্যাসজীবন ও মন্ন্যাসীদের প্রাত 
শ্রীচেতনোর নানা নিদেশা- প্রীচৈেতনোর অনালোচিত এই বিষয়টি নিয়েই আলোচ্য প্রব্ধ “দম্নামীর আদর্শ £ 
ক্রীচৈতন্য মহাপ্রড় । 
72 ভ. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য 
প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নবদ্বীপ [বিদ্যাসাগর কলেজ । বিশিষ্ট গবেষক । "হন্দ দেবদেবণীর উদ্ভব 
ও ক্রমাঁবকাশ", (তিন খণ্ড ) গ্রস্থাটর জন] রবান্দ্ু পূরস্কার পেয়েছেন। সংক্কত বাংলা ও ইতিহাসে তাঁর পাঁশ্ডিত্য 
সবদিত। প্রকাশিত গ্রন্থ-_যান্রাগানে মাতিলাল রায় ও তার সম্প্রদায়? 'রধান্দুমাহিত্যে আর্ধপ্রভাব', 'বাংলা মঙ্গল 
কাব্যের ধারা» 'বাংলা নাট্য সাহিত্য পরিচয়, 'যুগাবতার শ্রীকফচৈতন্য,' রবাঁন্দু সাহিত্যাবিধান (দ:-খণ্ড ) মন্দির 
ত্যাঁজ যব" ( উপন্যাস ) পসম্ধু তরঙ্গ (উপন্যাস) । ভারতবর্ষের বিভব প্রান্তে প্রীচৈতন্য কিভাবে পারভ্রমণ করেছিলেন 
সে বিষয়ে তথামূলক মননখধ্ধ প্রবন্ধ '্রীটৈতন্যের ভারত পরিক্রমা” । 
0 জাধনচজা সামুই 
দেওঘর রামকৃক মিশন বিদ্যাপাঠ ও পতরুলিয়া রামকৃষ। মিণন বিদ্যাপাঁঠে দীর্ঘাদন শিক্ষকতা করেছেন। 
বর্তমানে নব্ধীপের 'হন্দ: গ্কুলের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম শিক্ষক। 'দ্রীরামকৃষেয দ:ছ্টিতে শ্রীচৈতনা প্রবন্ধে 
শ্লীচৈতন্য কিরূপে, কিভাবে শ্রীরামকৃফের কাছে প্রাতভাত হয়েছিলেন সে 'বিষয়াট আলোচিত ছয়েছে। 





প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিক পরিচয় 


0] পরিমল কান্তি দাস 

নিবাহী বান্ত;কার। সারগাছি রামকৃ্ মিশন সহ রামকু--বিবেকানম্দ নামাঞিকত নানা প্রতিষ্ঠানের নিমণণ 

উপদেষ্টা । সাছিতা জিন্জ্ান্থ মন নিয়ে উদ্বোধন” ধব্ববাণ?' ইত্যাদি পান্নকায় নানা সময় প্রবন্ধ লিখেছেন। ম্যাম 
[ববেকানব্দের দ:ষ্টতে প্রীচৈতন্য কিভাবে প্রকাশিত হয়েছেন সে বিষয় নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য প্রব্ধটি। 


2 সাহাজাদ। শেখ 
নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইতিহাস বিষয়ের শিক্ষক । দা্দন ধরে শিক্ষকতার সঙ্গে যাত্ত। 
মুসলমান সমাজে প্রীচৈতন্র প্রভাব, মুসলমান ভন্তদের কাছে শ্রীচৈতন্যর ভুমিকা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে 
সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে। 

0 ড. অরুণ। চট্টোপাধ্যায় 
এীতহ্যপ্ণ বঙ্গীয় সাঁহত্য পারষদের গ্রন্থাগারক। শ্রীচৈতনাজীবনে লক্ষমীদেবী ও বিষপ্রয়াদেকার 

ভূমিকা নিরূপণ করার প্রয়াস--চৈতন্য জীবনে দই নারা' প্রবদ্ধাট। 
0] ড. সবিত। মিশ্র 


কলকাতা বেথ:ন কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা । শ্রীচৈতন্য সমসামায়ক কালের নারীসমাজ সম্পকে 
লেখা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধটি । 
7] ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
কল্যাণী বিশ্বাবদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রঁডার ও প্রান্তন প্রধান অধ্যাপক । আগরতলাদ্িত কলকাতা 
[বধ্বাবদযালয়ের ম্নাতকোত্তর কেন্দ্রের বাংলা বিভাগের প্রান্তন প্রধান অধ্যাপক | রবধন্দ্রভারতী বিধ্বাবদ্যালয়ের অংশ- 
কালীন অধ্যাপক ৷ পাঁশমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংগ্কীতি বিভাগের বিভিন্ন উপদেষ্টা কামাটর সদস্য। বাংলাদেশের 
সমাজ-সাহত্য ও সংস্কাতিতে শ্ীটৈতন্যের অবদান কতটা যাগান্তকারী তা নিয়েই আলোচ্য নিবদ্ধ 'বাংলা সমাজ- 
নাইত্য সংস্কৃতিতে গ্রীটৈতন্য' । 


এ স্বামী গহনানন্দ 
সহঃ স্পাদক রামকৃ্জ মঠ ও রামকৃফ মিশন। বাশষ্ট আলোচক বর্তমান সমস্যা জঞ্জারত জীবনে 
মীরামকৃষের বাণণ সমাজকে কিভাবে আলোকিত করতে গারে সেই বিষয়ের আন্তরিক আলোচনা 'বর্তমান পরিপ্রোক্ষিতে 
মিরামকৃফদেবের জীবন ও বাণ । 
2 স্বামী লোকেস্বরানক্দ 
রামকৃষ মিশন ইন্ষ্টটটি অব কালচারের সম্পাদক । নরেম্্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও 
্রান্তন সম্পাদক । বিশিষ্ট আলোচক ও প্রাবাধ্ধিক । নমপাদিত গ্রস্থ “চন্তানায়ক বিবেকানন্দ” শিতর;পে সারদা” ৭0114 
(00108015 00. 13910910151119---%1%618108108 ইত্যাদি । “তব কথামৃতমট গ্রন্থের প্রণেতা | শ্রীমা সারদা দেবার 
জীবনের সধাক্ষণ্ত মূল্যায়ন 'সারদাদেবী' নিবধ্ধাট। 
0 ড. সচ্চিদানন্দ ধর 
জঙ্গীপুর কলেঙ্জের প্রান্তন অধ্যক্ষ । নেতাজী ইন্ন্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজের সিনিয়র ফেলো । আমদের 
প্রাতদিনের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভুমিকা সম্পকে শ্ষচ্ছ সরল ও য্যান্তপূ্ণ প্রবন্ধ দৈনন্দিন জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ।' 
0] (প্রেমবল্লীভ সেন 
কলকাতার বঙ্গবাসণ কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রান্তন প্রধান অধ্যাপক । 'বাঁশ্ট আলোচক । ইতিহাসের 
প্রেক্ষাপটে শ্রীরামকৃষের যংগান্তকারী আবিভাবি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন--ইতিহাসের আলোক শ্রীরামকৃঞ্ণ' প্রবন্ধাটতে। 
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2 ড. স্থুভষ বন্দোপাধ্যায় 

সাঁচব, কলা ও বাঁণজ্য বিভাগ, কলকাতা বিদ্বাবদ্যালয়। অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিধ্বাবদযালয়। 

লোকসাহত্যের গবেষক এবং লোকসাহিতা 'বিষয়ক নানা গ্রন্থের রচয়িতা । শ্রীরামকৃষের জীবন ও বাণ সাংগ্রীতক 
কালে কতটা তাংপর্যবাহধ সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন '্লীরামকৃঞ্জ বাণীর তাৎপ্য* প্রব্ধাটতে। 


7] ঞ্ুবকুমার মুখোপাধ্যায় 

হাওড়া নরাসংহ দত্ত কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক । কবি ও গ্রাবাম্ধক। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-_ 
প্রসঙ্গ অলংকার” “বাংলা কবিতার আধুনিকতা ও শহ্দানযঙ্গ' “সধাদ্দ্নাথ জীবন ও সাহিত্য (সম্পাদিত) 'আিপ্রেত 
শব্দের নাম' ( কাব্য) ইত্যাদি । সমাজতাধ্পিক রাষ্ট্গলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ চর্চা কিভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে সে বিষয় 'নয়ে 
লেখা হয়েছে “প্রণাম আনল টান" প্রবষ্ধাট। 


[7] স্বদীপ বন্ধু 
কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের স্নাতোকোত্তর শ্রেণীর ছান্ন। আর্তজাতিক ক্ষেত্রে নানা সংকট 
মোচনে শ্রীরামকষের ভুমিকা সম্পকে তারণ্যদীস্ত প্রবষ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ 'আন্তর্জাঁতক সংকট ও £ সমাধান, প্রবষ্ধটি 


7 রলামনারায়ণ ঘোষ 

নবদ্বীপ বধুলতলা উচ্চমাধামিক বিদ্যালয়ের ইংরাজি ভাষার শিক্ষক। সম্পাদক শ্রীপ্রীরামকৃষ সেবা সমিতি, 

নবহ্ধীগ। অন্তরঙ্গ গার্ধদদের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষের স্বরূপ কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার সহজ সরল মূল্যায়ন বরা 
হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ £ পার্ধদদের দষ্টিতে' প্রবদ্ধাটতে। 


7 সাস্ত্বন৷ দাশগুপ্ত 

্রান্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা, অর্থনীতি বিভাগ, বেখুন কলেজ। লম্পাদিকা “নবোদিতা ব্রতী সংঘ" 
রামকৃফ-ববেকানন্দ-নবোদিতা গবেষক নিবোদতার দৃষ্টিতে শ্রীরামহৃষের স্বরূপ সম্পকে আলোচনা পনবোঁদতা 
মানসে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবন্ধাট। 


0 ভ. বন্গিত। ভট্রাচার্য 
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, লোড ব্রেযোন কলেজ, কলকাতা । গ্রীমা সারদাদেবশীর জখবনের নানা ঘটনার 
উল্লেখে লেখা প্রবন্ধাটতে শ্রীমা সারদাদেব'র স্বরপটি সংক্ষপ্ত পারসরে সুদ্দ্রভাবে পারম্ফুটিত হয়েছে। 


0] মৃপেজ্জনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 

নবদ্বীপ ীবদ্যাসাগর কলেজের বাংলা বিভাগের অধাপক। কাঁমউনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে দী্ঘীদন যত 

ছিলেন। 'বাঁভব্র গবেষণামলক গ্রন্থের প্রণেতা । প্রকাশিত উল্লেখযোগা গ্রন্থগীল হল--/%] [01100001102 10 

9০63 40810 9800 01110) 4১0 10000001101, (0 91810696181681। 9190. 'ভাষাতত্বের ইতিহাস 
ও অন্যান্য প্রবন্ধ'। মাকসীয় দৃষ্টিভাঙ্গ থেকে লেখা হয়েছে আলোচ্য প্রবষ্ধাট। 


7 ভ. ছুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায় 

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বি্বাবদ্যালয়। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক। মোহিতলালের 

কবিতাঃ নাট্যতত্ব নাট্যমণ্চ ও বাংলা নাউক--ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা । শ্রাঁচৈতন্য ও শ্রীরামকফের 
জীবনের মাযুজ্োর ছাঁবাট তুলে ধরেছেন শ্রচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবন্ধে। 


7 ভ. অসিত সরকার 
যাদবপ্‌র বিবিবিদ্যালয়ে অজৈব রসায়ন [বিভাগের রাডার । শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের অনেকটা সময় 


নবদ্দীপে অতিবাহিত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্জ ও গ্রীচৈতন্য একই সত্তার ভিন্ন প্রকাশ এবং যুগ প্রয়োজনে তাঁদের আবিভ্বি 
--গ্লিচৈতন্য ও গ্রীরামকুষ' নিবন্ধে সেই কথাই তুলে ধরেছেন। 


8৮৫৫- ২পায়ারররৎ ৮.. ১৯৮৪৮-/, - $-- ০০৮০৯ 4880৮৮৯-০-১০ বা (8০৫৪৬ সর ৬১৯ 
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ঙ 








0 বরুণ সাহা! 


নবদ্বীপ জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজণ ও জীব-বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক । শৈশব থেকেই নবহ্বধপের জল- 


হাওয়ায়, ধর্ম) সং্কৃতি চর্চার সঙ্গে যুত্ত। শ্রীচতন্য ও শ্রীরামকৃফের সমন্বিত রূপটি 'সমশ্বয় সাধক প্রীচেতন্য ও 
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবন্ধে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। 


0 সরস্বতী মিশ্র 


সহঃ গ্রন্থাগারিক, হুগলী মহাঁসন কলেজ । শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃফের লীলাসাঙ্গনী _-বিষ্চাপ্রয়াদেবণ ও 
সারদ।দেবীর জীবন নিয়ে তুলনামঃলক আলোচনা করা হয়েছে “বধুঃপ্রিয়াদেবা ও সারদাদেবণ' প্রবধ্ধে। 


0] ড. তাপ বসু 

কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা বিভাগের তরুণ অধ্যাপক । সাহত্য সমালোচক, প্রাবন্ধিক, গবেষক । 

সধ্ণাদক, জীবনানন্দ কধিতা আকাদেমী, কলকাতা । ডিরেকটর, বিবেকানদ্দ ইনসটিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েনস, 

কলকাতা । প্রকাশিত গ্রন্ছ-_-'ভাঙুনের থিয়েটার”, 'সমকালশন ভাবনারম ও জশবনানন্দ' ( সম্পাদিত ) অন্তর্গত রন্তের 

ভিতরে' (কাব্যগ্রন্থ) বিত্ব মনাঁষায় শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃফের চ্ছান নিরূপণের তথ্য সমধ্ধ প্রবন্ধ 'ভুবনজোড়া 
আসনখানি । 


0 স্বামী আত্মস্থানন্ন 
সহঃ সম্পাদক রামক। মঠ ও রামকুক মিশন। বিশিষ্ট রামকৃ-বিবেকানম্দ আলোচক। বর্তমান সমস্যা 


জর্জারত ভারতবর্ষে ত্বামী বিবেকানন্দকে কেন প্রয়োজন সেই বিষয় নিয়ে রচিত 'আধযানক ভারতবষে'র সংকট সমাধানে 
স্বামী ববেকানদ্দের প্রয়োজনীয়তা, প্রবন্ধাটি। 


2 স্বামী গ্রভানন্দ্‌ 


সহঃ সম্পাদক রামকৃ্ মও ও রামকু মিশন। বাঁশন্ট রামকৃষবিবেকানন্দ গবেষক, প্রাবন্ধিক | প্রকাশিত গ্রন্থ-- 
মমহ 'আনন্দরপ শ্রীরাম প্রীরামকৃষের অন্তালীলা' (২ খণ্ড )১ 58180 106610118 ৮10) 911 08102105018 
ইত্যাদি। যুবকদের কাছে দেশ গঠনে, দারিদ্র্য মোচনে, শিক্ষা সম্প্রারণে 'স্বামীজীর আহ্বান' নিয়ে রাঁচত হয়েছে 
আলোচ্য প্রবন্ধাট। 


0 শঙ্বরীগ্রসা বন্থু 
কলকাতা 'ধ্যাবদ্যালয়ের রামতন: লাহিড়ী অধ্যাপক। ভারত 'বখ্যাত রামকুফ-বিষেকানদ্দ গবেষক-_ 
আলোচক। বিশিষ্ট সাহাত্যিক। [বিবেকানন্দ ও মমকালীন ভারতবর্ধ) (১-৬ খণ্ড) গ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেম" 
প:রস্কারে ভাষিত। এছাড়া বিবেকানম্দ প:রস্কার ও আনগ্দ পরস্কার পেয়েছেন। প্রকাশিত অন্যান্যউল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
সমহ--ণনবোদতা লোকমাতা'--(১২ খণ্ড), “আমাদের নিবেদিতা" 'লুরনৃত্ের উবশণ, গিহাসা বিবেকানন্দ, 
'ণ্ডাঁদাস ও বিদ্যাপাঁত', ঘিধাযূগের কাঁব ও কাব্য 'ভারতচদ্দু+ 'লালবল লারউড', শরুকেট অমানবাস,-- 
ইত্যাদি। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় ভারতবর্ষ 1কভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সে বিষয়ে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ '্বামণ 
বিবেকানন্দের চিন্তায় ভারতবর্ষ: ।' 


0 স্বামী ঈশাত্মানন্দ 


রামকৃঞণ মঠ ও মিশনের তরুণ সম্যাসী। বর্তগানে গ্রুলয়া রামকৃষ। মিশনের কাজে যুত্ত। যব জাগরণের 
স্বামী বিবেকানন্দের দু ভু'মকার কথা নানা তথ্য সহযোগে আলোচিত হয়েছে 'য:বজাগরণ ও স্বামী বিবেকানদ্দ, 
প্রবন্ধে। 
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0 স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ 

রামকৃষ। মঠ ও মিশন প্রকাশিত বাংলা মাসিক পা্রকা, উদ্বোধন' পান্তরকার সংযত সম্পাদক । 'বাশচ্ট 

প্রাবাম্ধক-আলোটক। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন গ্রাতষ্ঠার ম;ল উদ্দেশ্য ও স্বামী বিবেকানন্দের সেবাদর্শের রংপাঁট নিয়েই 
মনোজ্ঞ প্রবন্ধ “স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ সংঘ ও মানবসেবা ।' 


2 স্বামী অনঘানন্দ 
মনলা্ধীপ রামকৃফ। মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। আলোচ্য প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা 

[চস্তা সম্পকে আলোচনা করেছেন। 
02 প্রশান্ত সিংহ 


জঙ্গীপুর মহকুমার সরকার অভিশংসক | সম্পাদক, জঙ্গীপুর রামকৃফ বিবেকনেম্দ সেবা কেম্ছু। বিবেকানন্দের 
চিন্তায় নার? কল্যাণ ও আধকার প্রাতষ্ঠা বিষয়াটর সঙ্গে আধুনিক কালে আইনের ধারা ও নারী লমাজের দুভেগের 
ম্বরূপটি আলো প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন নানা দৃষ্টান্ত সহ। 


20 গৌরগোপাল সাহ। 


দীর্ঘাদন 'শক্ষকতার কাজে যান্ত ছিলেন। নবহধাপ শ্রীশ্ীয়ামকৃ্ণ সেবাসামাতি প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই য্ন্ত। 
বর্তমান গাঁরচালন সামাতর সভাগাঁত। আপন আঁভজ্ঞতার আলোকে শ্রীন্রীরামকৃষ্ণ সেবাসামাতর গঞ্াশ বছরের 
ইতিহাস ও সাম্প্াতক কার্যাবলী লিপিব্ধ করেছেন সংশ্লিষ্ট রচনাটিতে। 








নবদীপের ইতিবত্ত 


কুমুদনাথ মল্লিক 


নবহ্বাপের হীতবন্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান গ্রামখানি যাহা এক্ষণে নবহশ্বপ 
নামে পারচিত, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপ দক না, এবং তাহা না হইলে এ প্রাচখন 
নবন্বীপের স্থানই বা কোথায়, এবং ম্ছান সম্বন্ধে কোনও পারবর্তন সাধিত হইয়া 
থাকিলে, তাহাই বা কবে হইরাছেঃ অথবা আদৌ এঁরপ কোন পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে ফি 
না ইত্যাদি বিষয়ে বহৃদিন হইতে বহু বাদানহবাদ হইলেও এ সম্বন্ধে যে অন্ত্রাম্ত সত্য তথ্য 
আবিষ্কৃত হইয়াছে বাঁলয়া মনে হয় না। তবে শ্ছলতঃ আদ নবন্থীপের যে বহুবার হ্ছান 
পারবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং কিছুদিন পূর্বেও যে নবহ্ধীপ, অগ্র্ধশীপ প্রভৃতি স্থান গুলি 
গঙ্গার পুরঝকুলে স্থাপিত ছিলঃ সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি 
পাশ্চাত্য জাতীয়গণের আঙ্কত নানা ভাষায় গলাখত মানচিন্তরেও ইহার নিদশন পাওয়া যায়। 
এই নবন্বীপেই মহদ্মদ-ই-বখাঁতয়ার আসিয়া লক্ষণ সেন দেবকে পরাজিত কাঁরয়া বাঙ্গালায় 
মুসলমান রাজত্বের সন্রপাত করেন। 

এই নবন্বীপেই বাস্থদেব সাবভৌম, শ্লীচেতন্য মহাপ্রভু, বাণভদ্র শিরোমাণি, স্মাত' 
প্রধান রঘ,নম্দন, তনম্তাবৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগশীশ, শঙ্কর তর্কবাগীশঃ আনম্দরাম তক'বাগণশ 
[যান অর্ঘযদানের স্থাবধার জন্য কোশার মুখ বিস্তারিত কারিয়া ছিলেন এবং সেই জন্য 
কোশার নাম আনন্দার্ঘয হয়) প্রভৃতি মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ কারয়া ইহার যশঃ ও খ্যাতি 
জগৎব্যাপী কাঁরয়া 'গয়াছেন । দ:ঃখের বিষয় ই'হাদের কে কোথায় কোন চ্ছানে জন্ম 
পাঁরগ্রহ কাঁরয়াছলেন বা বাস কাঁরতেন সে সকলের সাঠক নদশ'ন পাইবার কোনও উপায় 
নাই, এমনাঁক ইহাদের আঁধকাংশের বংশ প্যন্ত লোপ পাইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীচৈতনা 
মহাপ্রভুর জন্নীভটা আঁবঙ্কারের চেষ্টা কেহ কেহ করিতেছেন এবং কেছ কেছ বর্তমান 
নবন্বীপের পরপারে মায়াপ্‌র নামক স্থানে তাহার জন্মভুমি নিশি কারয়া তথায় তাঁহার 
শ্রীমার্ত প্রাত্ঠা করিয়াছেন । 

নবন্বীপের তলবাহনশ ভা'গিরথী ও জলাঙ্গী বহ্‌ প্রাচীনকাল হইতে এত আধকবার স্থান 

পরিবর্তন ক'রগ়াছে যে নবহ্বধপ-মন্ডলের চতুঃসধমান্তবতর্গ ৮১০ মাইলের মধ্যে কোথায় 
গঙ্গা বা জলাঙ্গী বা তাহাদের শাখা 'ছিল এবং কোথায় না 'ছিল তাহা বলা স্থুকঠিন। এই 
৮1১০ মাইলের মধ্যে অসংখ্য স্লোত ও জলহণীন খাদ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । 


॥ ৯ || 


বর্তমান নবধ্ধশপ গ্রামথানিতে যেবার একটু অধিক পাঁরমাণে বনার জল বগ্ধি পায় সেই 
বারই জলে পণ হুইয়া যায়। এই প্লাবন নিবারণাথ" কোনও সময়ে গ্রামের চতুষ্পার্শে বাঁধ 
বাধা ছইয়াছিল বিভ্ত; এক্ষণে এ বাঁধের অবঙ্থা আঁতি শোচনীয় ; ভূতপর্ব ছোটলাট লার্‌ 
জন উড-বারণ বাহাদ:র যখন নবদ্বঈপ পাঁরিদ্শনে আগমন করেন তখন এ বাঁধ মেরামতের 
প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে তান গ্রামের লোক পণ সহন্্র ম.দ্রা চাঁদা দিলে স্দাশয় গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষ হইতে পণ লহত্্র মূদ্রা সাহাযা করিতে প্রাশ্রুত হন। কস্তু উভয় পক্ষই এ বিষয়ে 
তদবাঁধ আর কোনওর:প মনোযোগ প্রদান করেন নাই। 

মহাপ্রভুর আঁবভারবের পর হইতেই এই ম্ছানটি 'হিন্দ; বৈষণবগণের নিকট পরম সমাদরের 
ল্ান হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের চক্ষে ইহার মাহমা শ্রীবম্বাবনের তুল্যান্তুলা এবং সেই 
কারণে অনেক বন্ধ ব্দ্ধাকে এই চ্ছানে জীবনের অবশি্টকাল বাস কারতে দেখা যায়। 
হেস্টিংসের স্ুপ্রাসম্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শেষজাীবনে সোপাঁজ্জত অতল বিত্ত 
বৈভব' নিজ পত্র লালাবাব:কে অর্পণ কাঁরয়া দুই তন শত বৈরাগী সঙ্গে এই নবন্ধীপে বাস 
কাঁরয়াছলেন। 'তিনি নবদ্বীপ সাম্মীহত রামচদ্দ্ূপুরে একটি ৬০ ফুট উচ্চ শ্রীমাম্দির 'নম্মণি 
করাইয়া আতাঁথ অভ্যাগত বৈষণবাদির সেবার বন্দোবস্ত করিয়া ছিলেন। ১৮৩০ খণ্টাব্দের 
প্রবল বন্যায় উহা চিহ্রহত হইয়া ভগ্ন হইয়া 'গিয়াছল। ১৮০৫ খব্টাথ্দে 
লর্ড ভ্যালেনাসয়া একাটি মুসলমান কলেজ দৌঁখয়াশছলেন ৷ ১৮১৯ খম্টাদ্দে এখানে একটি 
সুন্দর কার:কা্-খচিত শ্রীমন্দিরের উল্লেখ বহ: গ্রচ্ছে দেখা যায়। ১৮১৭ খষ্টাব্দের মে 
মাসে এইথানেই সর্বপ্রথম কলেরা রোগের সংণ্ট হইয়া ক্রমে ১১৮ খন্টোদ্দে উহা ভারতব্যাপণী 
এবং ১৮২৩ খত্টাত্দে চনে, ১৮২১ খন্টাষ্দে আরব ও পারস্য, ১৮২৩ খ্টাদ্দে রুশিয়া, 
প্রাশিয়া এবং ১৮৩২ থম্টাম্দে লণ্ডনে 'বিস্ঞ।রত হইয়া পড়ে। 

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে বৈষ্ণব গ্রন্থ সমুদয়ের নবদ্বীপের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, 
তাহাতে, তদানীত্তন নবদ্বীপকে অতি সমশাম্ধশালী নগরাঁ বালয়াই মনে হয়। কিন্তু সেই 
পূর্ব সমহাপ্ধর সহম্রাংণের এক অংশও অধুনা বিদ্যমান নাই। নদশর গাঁত পাঁরবর্তনের 
সাহত নগরের সর্বাবধ পরিবত'ন সাধত হইয়াছে এবং কালের ব্লীড়ায় ইহা একরংপ অরণ্যে 
পারণত হইয়াছে । 

১৮০২ খ্টাত্দে একজন সাহেব এখানে অত্যন্ত ব্যাঘেঃর উপন্ুুবের কথা 'লাখয়াছিলেন। 
১৯৮০৯ থঙ্টাত্দে ডরাটর লেডন, গিনি কয়েক মাস নদণয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সার এস 
প্যাকোল সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে তান এখানে সবর্দাই ব্যাঘাদদি শিকারে 
নিয-স্ত রহতেন। 

নবদ্বীপের 'নিকটবতী" জঙ্ছু নগরে প্‌বে প্রাতবৎসর ভাদ্রণয় সংক্রার্ততে একটি বৃহতণ 
মেলা হইত, এখনও উহা গাছপ:জা নামে প্রচালত এবং প্রাত বৎসর এঁ দিনেই হইয়া থাকে। 
কাথত আছে, এই স্থানেই জঙ্কখীন একগণ্ডংষে গঞ্গাকে পান করিয়াছিলেন । এখানে 
এক গৃহস্ছের বাটাঁতে একটি কামধেনহ ছিল এবং বহ; লোকে উহার পূজা কারত। ১৮৪৬ 
খঙ্টাত্দেও এখানে অনন্য ৩০টি স্ম্দর শ্রীমন্দির ও একশত সংস্কৃত টোল বিদ্যমান ছিল। 
এক্ষণে মান্পরের সংখ্যাও আঁত অঙ্প এবং টোলের সংখ্যা মাত পঞ্চদশ । পণ্ডিতের সংখ্যাও 
পঃবপেক্ষা বহৃল পাঁরমাণে হাস হইয়াছে । 

১২২" সালের হুটু ঘটকের তত্বাবধানে এক বিরাট কাকা মনার্ত গঠন করিয়া বহ্‌ 


॥ * | 


জাঁকজমকের সাঁহত এক বাট বারোয়ারী পঞঞ্জা হইরাছিল ইহা অদ্যাবাঁধ এখানে হটুহটু পৃজা 
বাঁলয়া খ্যাত রহিয়াছে । 

১৮৩২ খূন্টাব্দে এখানে খৃষ্টান পাদরণী সাহেবগণ ইংরাজশ বিদ্যালয় চ্ছাপনা করেন। 
তঙৎপূর্বে ১৮১৬ খঙ্টাব্দে রেভাঃ ডিয়ার সাহেব এখানে কোন কোন বালককে ইংরাজা শিক্ষা 
দিতেন । 

শ্লীচেতনয মহাপ্রভুর সময় হইতে এখানে বহু; কীর্তনশয়া সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। 
বর্তমান যুগে এখানকার বিখ্যাত কীর্তনীয়াগণের মধ্যে শ্যামা বাউলের নাম জপ্রসিম্থ ৷ 
শ্যামা নবদ্বীপাধিপাঁত 'গিরীশচন্দ্রের সমসাময়িক । প্রেমিক ভন্ত শ্যামের মধূর কণ্ঠে 
তদানীন্তন আবাল ব দ্ধ বাঁনতা মুগ্ধ ছিল, এখনও প্রাচীনাদের নিকট শুনা যায়-- 

"বাজলো শ্যাম বাউলের খোল, 
যত মাগী চরকা তোল ।” 

এখানকার উল্লেখযোগা বংশাবলীর মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় বরেণ্য খাষকঙ্প পণ্ডিত 
মণ্ডলীর মাহমাদ্বিত নামাবলী ও সধাক্ষপ্ত বংশপারচয়াদ নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে । 
তথ্ব্যতত এখানকার গোস্বামণ মহোদয়গণ শান্তিপর শ্রীঅশ্বৈত বংশের শাখা, ভত্তশ্রে্ঠ 
স্বগাঁয় ব্রজানম্দ গোস্বামী প্রভুর বংশ, মণিপুরের রাজবংশ, কাংশ্যবাঁণক কুলোদ্ভব কশীর্তমান 
গৃরুদাস মহাশয়ের বংশ, রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ ভট্টাচার্যের বংশ, বাবু তারণচরণের 
বংশ, প্রসিদ্ধ যাত্রাকার পণ্ডিত মাতলাল রায় ও তৎপর কৃতণ ধম্ম্দাস রায় প্রভৃতির বংশ 
সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য । 

এখানকার উল্লেখযোগ্য দরনীয় শ্থানগুলির মধ্যে নিয়ালাখত গাল বিশেষ ুষ্টবা, 
যথা--অব্রস্থ পাণডত মণ্ডলীর 'বাঁভন্ন চতুষ্পান্ঠঠী সকল, ব্রজনাথ 'বদ্যারত্ব চ্ছাপিত 
হারসভা ও চতৃঙ্পাঠী, পোড়ামাতা িদ্ধে্বিধ। ভবতারণ ও ভবতারণখর মান্দর, 
বড়োশব, আগমেশ্বরী মাতা, শ্রীমহাপ্রভূর মন্দির, শ্রীবাস আঁঙ্গনা প্রভাত। 'বাভব 
বৈফাবপাটাবলী এবং গঙ্গার পরপারাস্থত মায়াপ্‌র ও তথাকার শ্রীমান্দিরাপি, চাঁদ কাজীর 
কবর; বল্লাল দিঘী ও বী ও বণ বহার ও তশ্রস্থ প্রাচখন রাজবাটীর লশ্ 
ধ্বংসাবশেষ । 

সভাসাঁমাতর মধ্যে “বঙ্গাঁববৃধজ্ননশ সভা ও গঞ্গাটকুরণ-বাসণ ্বনাম-খ্যাত ৬ইম্দ্ুনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থাঁপত “নবদ্বীপ সমাজ” সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য । বধ্গাঁববধজননধ সভার 
পূর্ব নাম সংস্কৃত বদগ্ধ-জননী সভা। ইহাপ্রায় ৩০ বংসর পৃবে মহেম্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
বদ্যারত্ব এম. এ. ভি. এল কর্তৃক হ্থাঁপত হয়। তখন ইহার সভাপাত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ব, 
সম্পাদক সবেশ্বির সাবভোৌম 'ছিলেন। পরে মহেদ্্র বাবুর মৃত্যুর পর এ সভা ব্গ 
1িধৃবজননশ সভা নামে খ্যাত হয় এবং নদীয়াধপাঁত মহারাজ 'ক্ষতণশচশ্্র এ সভার সভাপতি 
ছয়েন। পরে সত্যগণের সাঁহত মহারাজের কতকগৃি 'বষয়ে মতভেদ হওয়ায় তান এ পদ 
ত্যাগ কারলে ৪1৫ বৎসর ইহা স্থানীয় পশ্ডিতমন্ডলশর সাহায্যে রক্ষিত হয় ততপরে বঙ্গের 
কুককাত সন্তান স্থপাণ্ডিত, হাইকোর্টর মাননীয় 'বিচারপাঁত সার: আশ-তোষ ম:খোপাধ্যায় 
সরস্বতী এম এ; 'ডিঃ এল ; এফ, আর, এস, ই, মহোদয় এ সভার সভাপাতি হইয়াছেন । 
ইহার উদ্দেশ্য, সংস্কৃত শিক্ষার উন্নাতি ও বিস্তার, উপাধি পরণক্ষায় উত্তীণ* ছান্রগণকে 
পুরস্কার প্রান ইত্যাদি । ইহার বর্তমান সম্পাদক শ্রীন্সিংহ প্রসাদ স্মশতডুষণ । 


॥ ৩ | 


নবদ্বীপ সমাজের মহখ্য উদ্দেশ্য 1হন্দসমাজের সবথ্িধন সংগ্কারসাধন ও ব্রাঙ্ধণেতর জাতির 
আধ্যাত্মিক উন্নাতসাধন। ইহার বত'মান মন্দ প্রীহীরদাস ন্যায় 1সম্ধাস্ত। 

নবচ্বীপের উৎপন্ন শিঙ্প সামগ্রীর মধ্যে পিত্ুল কাংস্যের সামগ্রী, মাটির বাসন, 
তুলসীর মালা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

নদশয়ার নিকটবতাঁ স্থান সমহহের মধ্যে মায়াপুর, স্বরপগঞ্জ, মহেশগঞ্জ বজবপ-হ্কারণণ 
প্রভীত গ্রামগাল উল্লেখযোগ্য । একশ্রেণীর ব্যাস্ত বিশেষের নিকট মায়াপুর শ্রীকফচৈতন্য 
মহাপ্রভুর জন্মভূমি বাঁলয়া প্যাজত । তাঁহাদের মতে ইহা অন্টক্রোশ পরিমিত নবশ্বীপ মণ্ডলের 
কেন্দ্রস্থলী । জরীঘ্রীমহাপ্রড়ুর অপ্রকটের পর নদীর গাঁত পারবর্তনাদ নানা কারণে 
ইহা কিছ কাল পাঁরত্যন্ত পল্লীর ন্যায় ল-গ্তভাবে ছিল, এক্ষণে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে ; 
এই মতের পাঁরপোষকগণের মধ্যে স্বনামখ্যাত শিশির কুমার ঘোষ, শ্রীকেদার নাথ দত্ত 
প্রভাতি প্রধান। সম্প্রতি শ্রীশ্ত্রীগোর ও বিষ্কুপ্রয়ার নিত্য সেবা এখানে স্থাপিত হইয়াছে । 
এখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মযান্তরা উপলক্ষ্যে কয়েক বংসর হইতে একটি মেলা আরম্ত 
হইয়াছে । এখানে বিখ্যাত চাঁদ কাঁজর সমাধির ধ্বংসাবশেষ দ্ট হইয়া থাকে । আন্চর্যের 
বিষয় এখানে অসংখা তুলসীবক্ষ দণ্ট হয়। উহা বিনা আয়াসে, আপনা হইতেই 
জন্ময়া থাকে । 

মহেশগঞ্জ খাঁড়য়া ( জলাঞ্গী ) নদীর উপরেই স্থাপিত। উপচ্ছিত ইহা একটি ক্ষদ্ 
পল্লী, জামদার নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ও ইংলণ্ড প্রত্যাগত কৃতাবদ্য ও স্বদেশীহতৈষশী জাঁমদার 
'বপ্রদাস পাল চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের 'পিতা স্বগর্ণয় মহেশ বাবুর নামে স্থাপিত, এখানে 
বিপ্রদা বাবু নূতন আবাসম্থান নমাণ করিয়া বাস কারতেছেন, এবং তান এখানে কল 
কারখানা চ্ছাপিত করিয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সম্মত প্রথায় বাসনের কারখানা ও নদধয়া টেনারণ 
নামে জুতার কারখানা স্থাপিত কাঁরয়াছেন। মেহেরপুর হইতে এই স্থান পনস্ত রেল 
খালবার প্রস্তাব হইয়াছে £ এই রেল গঞ্গা পার হইয়া কাটোয়া রেলের সহিত সংযত হইবে। 

স্বরূপগঞ্জ জলাঙ্গীর উপরে স্থাপিত, ইহা শিবনিবাসের জামদার স্বগর্য় স্বরংপচণ্দ্ 
সরকার চৌধ,রীর নামে স্থাপিত । শ্ত্রীযু্ত কেদারনাথ দত্ব ভন্তি বিনোদ মহোদয় এখানে একি 
আবাস বাটী 'নদ্মাণ কাযা স্ুখদ-কঞ্জ নামে আভাঁহত করিয়াছেন ও তথায় বংসরের 
আধকাংশ সময় আঁভাহত কারয়া থাকেন। 

বিজ্বপ-্কারিণী একটি ক্ষুদ্র পল্লা হইলেও এখানে পূর্কে বহ: পাঁণ্ডিতের আবাসস্থান 
ছিল, এক্ষণে পাণ্ডতের সংখ্যা দিন 'দিন হাস হইতেছে । অধ.না পাণ্ডতপ্রবর শ্ীধংস্ত দেবীপ্রসন্ন 
স্মতিরত্ব ও পণ্ডিত শ্রীযত্ত স্ররেশ্দ্র নাথ তকররত্ব প্রভীতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

ভাজনঘাট নদীয়া জেলার মধ্যে একটি প্রাসম্ধ প্রাচীন গ্থান ; এখানে পুবে বহ: বৈদোর 
বাস ছিল, এক্ষণেও বহ; বৈদ্য এখানে বাস কাঁরয়া থাকেন। রাই-উম্মাদিনশপ্রণেতা প্রেমিক 
কাঁব ত্বগাঁয় কৃফকমল গোস্বামীর আবাসস্থল । এখানকার অধিবাসীগণের মধ্যে নিয়ালখিত 
মহাত্মাগণের নাম উল্লেখযোগ্য সমলেখক ও সচীকৎসক ডাক্তার সরেন্দ্রনাথ গ্োম্বামণ, 


ধন্বস্তরীকন্প কাঁবরাজ স্বগাঁয় লক্ষণ চন্দ্র কাবভুষণ, এবং স্বনামখ্যাত শ্রীশ্ীগোপাল 
ভট্টাচার্য প্রভৃতি । [0 





[7] এই প্রবন্ধটি নদীয়া! জেলার ইতিহাসকার কুমুদ্বনাথ মল্লিকের রচিত “নদায়৷ কাহনী' 
থেকে গৃহীত । প্রবন্ধটি এখন থেকে প্রায় একশে। বছর আগে রূচিত। 


॥ 8 ॥ 


নবদীপে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নির্ণয় 


ড. স্বখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় 


শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬ খতীঃ_-১৫৩৩ খুঃ ) নদীয়া জেলার নবন্থীপে আ'বডু'ত হুন। 
কত্ত; এই নবদ্বীপের অবাঁস্থীতি এবং চৈতন্যদেবের আবভবিষ্থল সম্পর্কে চৈতন্যভন্তবম্দ, 
পণ্ডিত, এরীতহাঁসক ও গবেষকদের মধ্যে নানা মত লক্ষা করা যায়। কারও কারও মতে 
বর্তমান নবদ্বীপ শহরের উত্তরাণুলের রামচন্দ্রুপুর 'ছিল প্রাচশন নবন্ধীপ--প্লীচৈতনাদেবের 
জন্মভুমি। কারও ধারণা প্রাচীন নবন্বীপের শ্রীচৈতন্য জন্মভূমি গঙ্গাগভে" বিলখন । কোনও 
পাশ্ডতের আভমত এই যে, বতমান নবন্ধীপ ও প্‌বস্থলশ রেল স্টেশনের সমদরধমণ” স্থানে 
গঙ্গার অপর তারে প্রাচীন নবন্ধীপের প্রাণকেন্দ্র ছিল । আত সম্প্রতি কোনও সুধণ বান্তি 
প্রমাণের চেষ্টা করেছেন মায়াপ.র বলে পারাচিত আন্তজাতিক কৃষ্ণচৈতনা সম্প্রদায়ের (ইস্কন ) 
কার্ধভূমই আসল নবন্থীপ ; শ্লীচৈতনাদেব এখানেই আবিভূতি হন। 

আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে শ্ীচৈতনাদেবের আবভাঁব ঘটোছিল। প্রাচখন 
নবদ্বীপের আস্তত্ব বিষয়ে ভৌগোলিক ও এ্রীতহাসক প্রমাণ আজ লঃগ্ত প্রায় । গঙ্গানদীর গাত 
পথ এই পাঁচশো বছরে এতবার পাঁরবর্তিত হযেছে যে আজ আর প্রাচীন নবন্থপ সম্পর্কে 
শেষকথা বলার আধকার বোধ কার কারও নেই । তাই পণশ্ডিতেরা নিজের মতো করে নবন্বাপের 
অবাস্থৃতি সম্পকে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার মধ্যে আধাশক সত্য--অবশ্য আহে, ভু, 
সম্প্‌ণ“ সত্য নেই । আসল সত্য আবহ্কারের জন্য গবেষকের অনুসম্ধানগ দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করতে হবে সেই সব এীতহাসিক ও ভৌগোলিক প্রমাণপন্রের প্রাতি যা আজও ল-প্ত হয়ে যায় 
1ন, দেখতে হবে বিদেশীদের আঁকা প্রাচীন নবন্বীপের মানচিলন সমূহ পড়তে হবে নদখরা 
জেলার প্রাচীন ববরণগহাল, বৈষব ধর্ম ও সাঁহতা সম্পাকত গ্রন্থ ও প"াথপত্রাদ, শুনতে 
হবে প্রাচখন-নবদ্বীপবাসীর কাছে সেই সব প্রবাদ প্রবচন, জম্মকাহনী যা আজ প্রায় 
কংবদন্তর রুপ নিতে চলেছে । এই সব সত্র থেকে পাওয়া তথ্য যাচাই করে প্রকৃত সত 
উদ্ঘাটত করতে হবে । কিন্ত: আসল সত্য উদ্ভাসিত হবে তখনই যখন প্রত্বতাত্িক উৎখননের 
সাহাব্যে তাকে প্রাতহ্ঠিত করা যাবে ; উৎখননের সাহায্যে নবন্থীপের মহান এরীতহ্যকে উদ্ধার 
করে তাকে সময়াতীত প্রমাণ করার প্রয়োজনীয়তাও আছে । এই কাজের সহায়তা হতে পারে 
ভেবে শ্রীচৈতনাদেবের জন্মভূমি নবদ্বীপ প্রসঙ্গে বরমান প্রবশ্ধের অবতারণা করা গেল । 

আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগেই একটা কথা পাঁরঘ্কার জানয়ে দেওয়া প্রয়োজন-- 


| | 


বতর্মান নবনীপ শহর কা প্রাগীন নবন্বীপ? এন উত্তা-না। তাহলে আজকের মায়াপরই 
[ক প্রাচীন নবদ্বীপ? তার উত্তরও না। তবে আজকের নবদ্বীপ ধাম প্রাচীন 
নবহুপেরই দক্ষিণ অণ্ুল, যেমন প্রাচীন নবদ্ীপের উত্তরাণ্লের কিছু অংশ বর্তমান 
মায়াপুরের অন্তর্গত। আজকের নবদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম তারে অবাস্থত হলেও পর্বে তার 
পশ্চিম 'দিক দিয়েই গঙ্গা প্রবাহিত হত, তার সে খাদচিহ্ছ এখনও বর্তমান আছে । পুরোনো 
দিনের মানচিন্ন এবং নক্সা সমহে গঙ্গার গাঁতিপথের যে ভৌগোলিক 'বিবরণটুকু পাওয়া যায়, 
তাতে দেখা যায় গঙ্গা-_যা প্রাচীনকালে নবদ্বীপের উত্তর, পাঁশ্চম ও দক্ষিণ থেকে তাকে 
কতকটা অধণচন্দ্রাকারে ঘিরে প্রবাহিত হ'ত। তা কালে গাঁত পাঁরবর্তন করে এর উত্তর 
প্‌বাঞ্চলকে বাচ্ছিন করে তার পূব পারে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে । প্রাচীন নবদ্বীপের উভয় 
প্রান্তবাহিনী গঙ্গার স্োতোধারা চিরাদন সমানভাবে প্রবাহিত হয় 'নি। কখনও এর পর্ব 
ধারার স্রোত মন্দীভুত হয়ে পূবধদকে চর উৎপন্ন করোছিল, কখনও বা পাশ্চমের স্রোত প্রবল 
হয়ে এই নগরখর পশ্চমাংশ গ্রাস করতে করতে পুবদকে সরে এসেছে । বর্তমান নবহীপের 
চতুর্দিকে প্রাচীন গঙ্গার যে সব খাদ আছে সেগীল বাঁকালে জলপ্লাবত হলে নবদ্বীপ যে 
সরধূনীবেন্টিত কয়েক খণ্ডে বভন্ত এক বশাল মহানগরণ 'ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। 
গঙ্গার গাঁতপথের হন বকে নিয়ে যে সব খাদ আজকের নবদ্বীপে বর্তমান আছে তাদের 
সবে।ত্তর খাদটি বর্তমান ও অতীতের সংস্থানিক অণ্চল মাল পাড়ার দক্ষিণ 'দিয়ে বেণে- 
পাড়ার দক্ষিণ হয়ে বঙ্গপ।ড়ার মধ্য 'দয়ে দণ্ডপাণতলা ঘাটের কছটা দাঁক্ষণে 1গয়ে 
মাঁণপ:রের প:বাদক 1দয়ে গদখাল মহীশ:রের (মোশংরো ) মধ্য দিয়ে বর্তমান বহতা গঙ্গায় 
[গয়ে মিশেছে ৷ মনে হয় এটাই ছিল তদানীন্তন নবদ্বীপের দক্ষিণাংশ বাহন গঙ্গা । এর 
উত্তরাংশের গতির বর্ণনায় বলা যায় _মালণ পাড়ায় পাশ্চমাংশে তা ছাড়া গঙ্গা বা পোলতা 
নামে শ্রীরামপুর গ্রামকে পশ্চিমে রেখে নবদ্বীপকে পাবে রেখে ক্রমোতরে থেকে চাঁদের 
[বল হয়ে লোলের হাটের দাক্ষণ পাশ 'দিয়ে কিং পূর্ব মুখে চলে পরে আবার উত্তর মুখে 
গিয়ে প্বস্ছলীর পাশ 'দিয়ে ক্লুমিক উত্তরাভিমহখে চলে দাইহাট মেটিয়ারীর মধ্য দিয়ে কাটোয়া 
বা ইন্দ্রানী হয়ে প্রবাহত ছিল । 

নবন্থাপের পশ্চিম প্রান্তবাহনণ গঙ্গা যে পরবে খুবই বাল ও গভণর ছিল তার 
প্রমাণ প্রাসম্ধ বাঁণক চাঁদসদাগর সিংহল যাল্লাকালে এই ধারা দিয়েই তাঁর বাপজ্যতরশগ:লিকে 
নিয়ে গিয়েছিলেন। ঝড়বষ্টর জন্য তিন বিদ্যানগরে তরখগুলিকে থাময়ে ছিলেন। 
ষোড়শ শতকের শেষাঁদকে রাঁচত মুুদ্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও দেখি অজয় ও ভাগণরথীর 
সঙ্গমন্থল ইন্দ্রানীনগর থেকে ক্রামক দক্ষিণাভিমহখী গাঁততে সমদ্রেধান্রার যে বর্ণনা আছে 
তাতে পদ্রধলা বা প্বস্থলী পর্যন্ত বণ'নার পরে নবগ্ধণীপের উল্লেখ আছে ; তারপর পাড়পুর 
ও কুঁলিয়ার এবং তৎপর সম.দ্রগড়ের নাম পাওয়া যায়। 

পাঁচশত বছর আগে গঙ্গার গাঁতি ঠিক ি রকম ছিল বলা না গেলেও গঙ্গাষে তখন 
নবদ্বীপের উভয়প্রাস্ত দিয়েই বইছিল তা অনুমান করা যায়; কারণ গোরাঙ্গ সম্্যাস নিতে 
নিদয়ার ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে কাটোয়া গেছেন এবং শাভ্তপ্‌রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
নবন্বীপবাসীকেও গঙ্গা পার হয়েই ষেতে হয়েছিল । কাটোয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে, ফাঁলয়া 
(শাম্তিপুর ) তার পরপারে অবস্থিত ছিল। গঙ্গা তখন পধন্ত নবস্বীপ নগরকে বেন্ঠন 
করে উভয়প্রান্তেই তুল্য-প্রবাহিত ছিল। যোড়শ শতকের প্রথম পাদে নবদ্বীপ গঙ্গার 


পূরবতীরে এবং ফুলিয়া ও 'বদ্যানগর ছিল প্চিমতশরে ৷ তার প্রমাণ মলীচৈতন্য বাজাক'লে 
বদ্যানগরে 'বিদ্যাবাচঙ্পতির গৃহে অধ্যয়নের জন্য যেতেন গঙ্গা পার হয়ে িদ্তু এই শতফষেই 
গঙ্গার গাঁতি পারিবাতিত হওয়ায় কুলিয়া গঙ্গার পৃবতীরচ্ছ হয়, বিদ্ণানগর পণচ্চিমেই থেকে 
যায়। গঙ্গার প্রাচীন খাদ এখনও পংবাবচ্ছা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভ্রীগোরাঙ্গের সমকাজেই 
যে কুলিয়া নবগ্ষাপের সমপায়ে এসে পড়ে তার প্রমাণ মহাপ্রভু জম্ন্যাস হুছণের পর যখন 
নবদ্বীপে আসেন তখন 'তিনি কুলিয়াতেই মাধবদাসের বাড়ীতে ওঠেন ; শচণমাতা ব্ধা, তাঁর 
পক্ষে নগরীর জনম্রোতে মিশে এখানে গোরাঙ্গের সঙ্গে দেখা বরা সম্ভব হয়েছিল। ্চিতনা- 
চদ্দোদয়' নাটকে বলা হয়েছে “নবদ্বীপসা-পারে কালয়া নামে গ্রামে সাধবদাস বাট্যাং 
উত্তীর্ণবান” ( ৯ম অঙ্ক)। আরও একটি বিশেষ কারণে আমরা এই অনমান করতে পারি। 
কিয়া গ্রামে বংশীবদনানম্দ সংত্রধরের বাড়ি ছিল। বংশীবদনানন্দ মহাপ্রভৃকে সাক্ষাং 
দর্শন করেছিলেন । মহাগুভু 'বিরহে বিষ্ণুপ্রিয়া কিভাবে কাল যাপন করবেন তদথে" মহা প্রভু 
তাঁকে নিজের উপানযুগলই শুধু দান করেন নি, এঁর প্রাতিমর্ত নিমা-ণেরও 1নদেশ দেন। 
এইজন্য মহাপ্রভুর উপদেশে তাঁরই জদ্মভুমির গনদ্ববংক্ষ দ্বারা তার শ্রীম্তি'র প্রতখক বিগ্রহ 
যিনি নিমাণ করেছিলেন সেই বংশীবদনানন্দের পক্ষে বক্ষকর্তন গহে বন ও মতি গঠন 
ও পরে বিষ্চাপ্রয়া সমীপে উপস্থাপন ভিন্ন 'ভিন্ন গ্রামে হলে সগ্ভবপর হত না। মনে 
রাখতে হবে বৃদ্ধ বংশশবদন এ শ্রীবিগ্রহ নিমা্ণ করে স্বয়ং বহন করে বিষুপ্রিয়া সমগপে 
উপাচ্ছত হছন। 

শুধু কিয়া নয়, শ্রীচৈতন্যের ২৪ বৎসর বয়সের নগর ভ্রমণের কালে অনেকগুলি 
স্থান এক সমতলভুমির অন্তভুর্ত ছিল; চৈতন্য সমকালীন একজন পদকর্তাঁ উদ্ধবদাস ; 
1তাঁন তাঁর পদে কাঙজজীদলন-সন্ধে নগর সংকধর্তন পাঁরক্র মার যে বণনা দিয়েছেন 
তা এই রকম-- 


যে দিনেতে গোরহার  কাজিরে দলন করি 
নবদ্বীপে করিলা ভ্রমণ ৷ 

চারঘাট উত্তারয়া গঙ্গানগর গ্রাম দিয়া 
পথে জলাশত স্ুশোভন ॥ 

জলাশর এশান্যেতে চাঁদকাজণ করে স্মিতে 
[সিমলয়া নামে সেই চ্ছান। 

কাজীর দলন করি ভন্তসঙ্গে গোরহরি 
দাক্ষণ দিশা কাঁরলা গমন ॥ 

সংকর্তনে মত্ত হই শঙ্খ, তন্তু পল্লীদ,ই 
মনানন্দে করলা ভ্রমণ । 

প্লরীধরের গৃহ হইয়া গাছাগাছা মাঁজনা দিয়া 
পশ্চিম দিশ পারডাঙ্গা চ্ছান ॥ 

তাহার উত্তর দিয়া রাজপাণ্ডিতের গহে হৈয়া 
ভন্তগণে মহামৃখা করি। 

বায়ফোণে কিছু দূরে গঙ্গার দক্ষিণ তাঁরে 
গিনজগ্রহে গেলা গৌরহার ॥ 


॥ণ | 


উদ্ভরেতে নিজ ঘাট তার পংষে মাধাইয় ঘাট 
নিকটেতে শ্রীনিবাস অঙ্গন । 

তাহার এঁশান্য কোণে  বারকোণা ঘাট নামে 
যাহা হয় শরাম্বরাশ্রম | 

তার উত্তরে কিছদ্‌রে নগরিয়া ঘাট পরে 
তার উদ্বরে গঙ্গানগর গ্রাম । 

এ উদ্ধব মন্দগাত শোঁধিতে আপন মতি 
নগর শ্রমণ 'বিরচিল গান । 


শ্লীচেতনা নবদ্বাঁপের যে পাড়ায় বা পল্লীতে বাস করতেন, জনশ্র:তি অনুসারে তার নাম ছিল 
বৈদি পাড়া । যে ঘাটে তাঁরা স্নান করতেন তাকে িিজঘাট বা চৈতন্যঘাট নামকরণ করে 
চৈতন্য পরিচালিত তাঁর নিজগৃহে সমবেত ভন্তমণ্ডলখর বিরাট সংকণত'ন দলের যে যাশ্লার 
বর্ণনা এই পদে আছে তা ্চতন্য ভাগবতে'র মধ্য খণ্ড, ২৩ অধ্যায়েরই অন:রপ। চৈতন্য 
ঘাট থেকে সংকীর্তন দল যাত্রা শুরু করে প্‌রমুখে গিয়ে ক্রমে মাধাই-এর ঘাটে উপাস্থুত 
হয়। মাধাই-এর ঘাট থেকে কিছ-টা ঈশান কোণে নদধতীর পথে গমন করে বারকোণা ঘাটে 
সংকীর্তন দল উপাস্থিত হয় । এখানে শ্রীচেতন্যের এক প্রিয় পান্ত বৈফুব সাধু শংক্লাম্বরের 
আশ্রম ছিল। তারপর উত্তরাভিম:খণ হয়ে এ দল নাগরিয়াঘথাটে উপনগত হল। এই চারটি 
ঘাট অদ্তদ্ব্*প নবম্বগপেরই প্রাসম্ধ চারাট ঘাট ছিল। এই চার ঘাট পার হয়ে নদশতগর 
বজ'ন করে প্রাম্তরবতণ্* পথে ক্রমিক উত্তরমখে গমন করে সংকীর্তন দল গঙ্গানগরে প্রবেশ 
করে। সেখান থেকে তা এক সশোভন জলাশয় সম্ভবতঃ ক্ল্লালসেনের-স্মারক বল্লালাদাঘর 
পাশ 'দয়ে ঘর ঈশান কোণে অবাঁস্ছত সমলয়া পল্লীতে প্রবেশ করে। 'সিম:লয়ার 
কাজধীর বাসস্থান ছিল কাজশপাড়ায়। সংকধর্তন দল কাজশর বাঁড়র উদ্দেশ্যে পথ ধরে 
লক্ষাাস্থলে উপনীত হল । চাঁদকাজশ--( আসল নাম মৌলানা 1সরাজ-দ্দিন ) তখন নবদ্বীপের 
প্রাতিরক্ষক ও 'বিচারক। তাঁর উপরওয়ালা মূল্ল-কপতি তখন থাকতেন আঁম্বকা বা অধ্বিয়া 
কালনায়। কাজকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হত। তারজন্য একাঁট 
রাজপথও ছিল । এই রাজপথ মেদিনীপুর বদ্ধমান হয়ে আঁদ্বকা কালনার সঙ্গে যুত্ত ছিল 
এবং সম্ভবতঃ এই রাস্তাটি ফুলিয়ার পাশ দিয়ে এসে পোড়ামা তলা থেকে কিছুটা দক্ষিণে 
কোন স্হানে নদ পার হয়ে বতর্মান পোড়ামাতলা থেকে কিছুটা দাক্ষণে কোন স্হানে নদ 
পার হয়ে বর্তমান পোড়ামাতলা রোড হয়ে উত্তরাভমুখে গিয়োছল। বর্তমানে যে রাস্তাটি 
মাতপ:র বা মাধাইপুরের দিকে গিয়েছে অতীতে তা হয়তো কাজীর বাড়ীর গনকট 'দিয়ে 'নিদয়া 
বা বারকোণা ঘাটে গয়ে নবছ্বীপ অতিক্রম করে কাটোয়াভিমহখী হয়েছিল । 

, জীচৈতন্যদেব কাজশ দলন বরে সিম-লিয়া থেকে কীর্তনদল 'নিয়ে দাক্ষণ 'দিকে অগ্রসর 
হন। এই সময় প্রথমেই শখ্খপল্লী পরে তন্তু তন্তপল্লীতে উপনধত হয়ে পল্লীগপ্রান্তে 
মীধরগহহে উপাস্থিত হন। এই শ্রীধর খোলা বেচা শ্রীধর নামে খ্যাত 'ছিলেন। শ্রীচৈতন্য তার 
গৃহের বাইরে রক্ষিত জলপাতর থেকে জলপান করে আদিগাছা অভিমুখে অগ্রসর হন, তৎপর 
মাজদা হয়ে পাড়ডাঙ্গা গমন করেন। পাড়ডাঙ্গা মাঁজদার পশ্চিমে ছিল। অতঃপর দাঁক্ষণা- 
গাত ত্যাগ করে কীর্তনদল পাঁশ্চমাভমূখী হয়, পরে পড়ডাঙ্গা থেকে সংকীর্তনদল 
উত্তরাভিমহখণ অল্তদ্র্পে প্রবেশ করে এবং কিছুটা পশ্চিমে চলে রাজপণ্ডিতের অথাৎ 


1 ৬ । 


চৈতন্যের *বশ_রালয় সনাতন 'মিশ্রের বাড়ীতে সংকীর্তন করে সেখান থেকে বায়কোণাভিমৃখে 
শ্লীচেতনোর নিজগহে গমন করেও কণর্তনাষ্ত ঘটায় । 

শ্লীচৈতন্য পাঁরচালত কীর্তন সম্প্রদায় অন্তদ্বাঁপের প্রত্যন্ত অগ্চলগীল ঘুরোছজ, 
সমগ্র নবদ্বীপ পারক্রমা করে নি। কাজী দলনই এখানে লক্ষ্য ছিল, সমগ্র নবদ্ষাপ হা 
বৃহত্তর নবদ্বীপের পরিক্রমা নয় । 

সমগ্র নবদ্বীপ পারক্রমার একট প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায়। নরছহরি চক্রবতয় 
“ভান্তরত্বাকরে' দ্বাদশ তরঙ্গে ৷ তাঁর বর্ণনায় দোখ গঙ্গাবেষ্ঠিত প্রাচীন নবদ্বীপ নামক ভূখণ্ডাট 
ছোট বড় নাট দ্বীপে 'বিভস্ত ছিল £ 


পাঙ্গাপ্‌ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয় ॥। 

পূর্বে অন্তদ্ব্ধপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়। 

গোদ্রমহ্বপ শ্রীমধ্যহ্থীপ চতুষ্ঠয় ॥॥ 

কোলছ্বণীপ খতু জহ্চু মোদদ্রুম আর। 

রূদ্রহ্ীপ এই পক্ক পশ্চিমে প্রচার ॥ 

নরহাঁরর বণণননায় দ্বীপ শব্দে স্থানগীল লক্ষ্য করে কথা শব্দের--সংস্কৃত র্‌প ব্যবহৃত 
হলেও এবং ক্রম বণ“নায় িছ-টা অদল বদল ঘঈলেও আজ পযণ্ত এ সব নামের অপভ্রংশ শছ্দে 
অনেক কটি স্থানই প্রাচীন নবদ্বীপের সীমাভুক্ত এলাকাধণীন আছে তা বঝতে পারা যায়। 
গঙ্গার পশ্চিম শাখার পাশ্ডম পারে মাম-গ্রাছি, জাননগর বা পোলের হাট প্রভৃতি গ্রামগ-লি 
যেমন আছে প্‌বাঁদকের শাখার প্‌ব্পারে সমৃিয়া, পাঁদগাছা, মাঁজদা প্রভাতি এখনও 
বতমান। নবদ্বীপ পারক্ষমার সময়ে নবদ্বঈপের এই নণট পল্লী অণ্চল এক অথণ্ড তল ছিল 
বলেই মনে হয় । এপব দ্বীপের মধো গঙ্গার অম্তরস্থ £ছল বলেই তখন বত'মান নবদ্বীপের 
অন্য নাম ছিল অঅ্তদ্ব্প২ 1 এই চস্তক্ীপকে আতোপ-র বা প্রাচখন মায়াপুর বা রামগম্দ্রুপর 
নামে আজও চিনে নেওয়া যায় । অন্ত্দ্বীপকে কেছ্দে রেখে আরও আটটি ্বীপ পরিক্রমা 
করোছিলেন শ্রীনবাস আচার্য, নরোত্তম ও রামচদ্দ্রু কাঁবরাজ ; তাঁদের সঙ্গে ছিলেন অদ্বৈত 
আচাধষীশষ্য ও শ্লীচৈতন্যের গৃহ পাঁররক্ষক ঈশান নাগর। আত বম্ধ বয়সে তিনি 
শ্লীনবাসা'দকে নিয়ে নবদ্বশপ পাঁরভ্রমণ করিয়েছিলেন । কুঁলিয়া যেতে পথে তাঁদের কোনো 
নদশ পার হতে হয়েছিল বলে 'ভান্তরত্বাকর'-কার উল্লেখ করেন নি। এই পরিক্রমার কাল 
আন-মানিক ষোড়শ শতকের ততায় পাদ । 
কম্ত: অপ্তদশ শতাধ্দপর প্রথম পাদে গঙ্গার প্রবাহ পরিবার্তত হয়। শ্লীচেতন্যর 

[িজঘাটের কিছুটা পশ্চিম অণ্ুল হ'তে এই প্রবাহ উত্তারগলে গধাভিম:খী গাঁত নেয় । সম্ভবতঃ 
গঙ্গার এই গতিপারিবতর্নের ফলেই সগ্ুদশ শতকের শেষ দিকে শ্রীচৈতন্যের বাসভমি ও 
ভালো পাথরে 'ামত বীর হাম্বীরের মান্দরাট প্লাবনের বেগে নষ্ট হয়ে যায়--অবশ্য 
যাঁদ সেই মান্দর আগে নামত হয়ে থাকে 1৩ অঞ্টাদশ শতান্দীর তৃতীয় পাদে প্‌বশ্ছিলীর 
ণকছ:টা দাঁক্ষণ থেকে পর্বপাদ পরিত্যাগ করে ছটা পূর্বাঞুল দিয়ে বরাবর দক্ষিণমখে 
চলে রাবকোণাথাটের সমস্থানকে প্রবাহ হতে পূর্বাভিমুখাী হয়ে গঙ্গা আবার যখন খাদ 
পারবর্তন করে তখন প্‌বখাদটি ধা নবদ্বীপের পশ্চিমে ছিল ও ঘা বাস্তুভিটাটি ভাসিয়েছিল 
শুঙ্ক হয়ে যায়। অতপর ১৭৮০ খশীদ্দের কাছাকাছি কোন সময়ে মনার্শদাবাদের 
মহারাজের দেওয়ান গঙ্গাগোঁবদ্দ সিংহ মধীর্শদাবাদ থেকে বর্ধাকালীন জলভ্রমণে বের ছয়ে 


॥৯॥ 


তৎকালশন নবচ্বণপের কোনও এক ঘাটে বজরা বেধে মহাপ্রভুর বসত 'ভিটার সম্ধান করেন। 
জগন্নাথ মিশ্রের বসতবাঁড়র পাঁরচয় জানা অনেক ব্যন্ত তখনও জশীবিত 'ছিলেন। তাঁদের 
কারও কাছ থেকে সম্ধান নিয়ে যথোপযুক্ত প্রমাণাদ পেয়ে কয়েক বখসর পরে মহাপ্রভুর 
সমাভটায় তিনি একটি 5০ হাত উ"্চু নব্রত্বচ্‌ড়া বিশিষ্ট মান্দর নিমণণ করিয়ে পুরীর 
জগন্বাথদেবের বেদীতে যে রকম কালোপাথর আছে সেই রকম কালোপাথর (88521) 
[বাঁশছ্ট এক বেদশতে মহাপ্রভুর প্রাণমূতণট স্থাপন করেন। উনিশ শতকের তৃতীয় পাদা- 
রভ্ভে আবার বহতা গঙ্গা প্রবাহ ভ্রীচৈহন্যের গৃহসংলগ্ন খাদে পরিবাঁতত হয়, ফলে গঙ্গাগোবিদ্দ 
নামত মান্দির ভূতলশায়শ হয়। স্থানখণ ভধবাসীরা কোনও রকমে মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহটি রক্ষা 
করতে সমর্থ হন এবং বতর্মান নবদ্বীপধমের মালঞ্পাড়া বাস সনাতন 'মিব্রের বংশধরদের 
হাতে এ মর্তট অর্পণ বরেন। মন্দির ওঠানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয় ন। পরবর্তরণকালে 
মাং চাপা পড়ে থেকেও তাকে রক্ষা বরাস্ন্তব হয়ণ্ন অনেকটা নৈরাশ্যের জন্য কতকটা 
5মথের জন্য, কিছটা বা লশেষ গ:রংত্ব না দেওয়ায় । 

যাহোক এ 'বিগ্রহটি বিঞ্চলাপ্রয়ার ভ্রাতা সম্পকের যাদবানন্দ ও ভ্রাতুষ্পতাঁদ মাধবানন্দ 
প্রীতির বংশধরদের দ্বারা আজ পযন্ত পীজত হয়ে আসছেন । গোস্বামীগণের বংশ বদ্ধ 
সনে সেবার পালারমে সেবাইতদের গহে টানাটানি বরে নিয়ে যাওয়ার কারণে এ শ্রীবগ্রহের 
একটি বাহ (বামবাহু ) বাহ:ম্‌লের কাছে কিছুটা ক্ষাতিগ্রস্ত হয়। তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, 
বৈধব গোশ্বামী ও সাধারণ ভন্ত সম্প্রদায়ের সমর্থনে বাঠে গড়া শ্রীমতি উদ্ধ বাহু দঃ 
ছেদন করে 'কছ:ঢা কোণাকুদন বাদ 'দয়ে নগচের দিকে সংযোগজত হয়। ফলেযে মত 
আদতে ছিল উদ্ধবাহ (ষেভাবে মহাগুভূ নদীয়ার পথে সংকগতণ করে বেড়াতেন ) তা 
বর্তমান আকার লাভ বরে। «ই তঙ্গ সংস্কারের জন্য বাহ দ:টর বাঁধের কাছে তৎকালগন 
কামার নামত লৌহ বঈলক এ"্টে দেওয়া হয়। মহাগভূর ইমৃতির তঙ্গরাগকালে লক্ষ্য 
করলেই এই উত্তর সভাতা প্রমাণণত হবে এবং চই সঙ্গে মতি পাদপামম:লের নীচের তাংশ 
যা ভম সংলগ্ন থাকে তা লক্ষ্য করুজৈই মযভি৫ িমণভা বংশঈব্দনের নাম দেখা যাবে সুতরাং 
বতমানে নবদ্বীপ ধামে মহাঠভু পাড়ায় হীগোরাঙ্গের যে বিগ্রহ বিষ্ণপ্রয়া সোৌবত বলা হয় 
তা যে আসল বিগ্রহ তাতে সন্দেহ নেই৷ 

মহাপ্রভুর মাৃর্ত যে আদতে উদ্ধবাহ্‌ই ছিল তার ন্ুষ্পন্ট উল্লেখ ই্ররাধা কের 
উীস্ততেও আছে । “ভ্রীহীরামকুফ্। লাীলাপ্রসঙ্গ” (স্বামী সারদানম্দ ) 'দ্বতীয়ভাগ থেকে 
প্রাসাঁঙ্গক উদ্ধত এখানে দেওয়া হল-_- 

“মথ:রের সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম । ভাবলহম, যাঁদ অবতারই হয় তো সেখানে 'িছ 
না ক প্রকাশ থাকবে, দেখলে বঝতে পারব । একটু প্রকাশ (দেবভাবের ) দেখবার জন্য 
এখানে ওখানে ঝড় গোসাইয়ের বাড়ি, ছোট গোসইিদের বাঁড়, ঘুরে থরে ঠাকুর দেখে 
বেড়ালম- কোথাও কিছু দেখতে পেলম না! - সব জায়গাতেহ এক এক কাঠের ম.রদ 
হাতে তলে খাড়া হয়ে রয়েছে দেখলম । দেখে প্রাণটা খারাপ হয়ে গেল ; ভাবল.ম, কেনই 
বাএখানে এল্‌ম। তারপর ফিরে আসব বলে নৌকায় উঠছি এমন সময়ে দেখতে পেলম 
অদ্ভুত দর্শন। দট অ্রদ্দর ছেলে--এমন রূপ কখন দেখান, তপ্ত কার্চনের মতো রং 
কিশোর বয়স, মাথায় একটা ক'রে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার 'দিকে চেয়ে হাসতে 
হাসতে আকাশ পথ 'দয়ে ছুটে আসচে। অমাঁন “এলোরে, এলোরে” বলে চেশচয়ে উঠল্‌ম । 


॥ ৯০ ॥ 


এ কথাগ্ীল বলতে না বল:ত তারা নন চটে এনে (নিক্জেরশরীর দেখাইবা ) এ ভেতব ঢুকে 
গেল, আর বান্বজ্ঞান হাঁরয়ে পড়ে গেলুম ! জলেই পড়তুম, হৃদে নিকটে ছিল, ধরে 
ফেলল |” (পৃঃ ১৩১) 

হাত তোলা গোরাঙ্গ মার্তর উল্লেখ ছাড়াও এখানে আর দ:টি গুরত্বপূর্ণ তোর 
ইঞ্গিত আছে । প্রথমতঃ গঙ্গার অতলে 'বল-প্ত গৌরাঙ্গের তখনকার জন্মাভিটার গনদেশ-_ 
যা পরে গঙ্গার স্রোত সরে যাওয়ার ফলে বতণ্মানে যেখানে শ্রীচৈতনোর জন্মস্থান বলে 
নির্দেশ করা হচ্ছে সেই প্রাচীন মায়াপুর তথা রামচদ্দ্রুপ্‌র চরভূমির দিকেই ইঞ্গিত করে । 

দ্বিতীয়তঃ গোৌর-নিতাই এর ভাবে উদ্দ৭প্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজম:খেই বলে গেলেন 
তিনিই একাধারে ঠৈতন্য-নত্যানম্দ। তাঁর এই ডীঁ্ত যে অধথাথ নয় তার প্রমাণ কথামতের 
নানা স্থানে আছে। 

শ্রীচেতন্যদেবকে ঠাকুর ঈশ্বরের অবতার বলে দূ ঠব*বাস করতেন--“চৈওনাদেব অবতার 
ঈশ্বর অবতীর্ণ” । কংবা পাঁতান ঈশ্বরের অবতার ! তাঁর সঙ্গে জীবের অনেক তফাৎ” 
ঠাকুর আরও বলতেন--“অদ্বেত জ্ঞান না হলে চৈতন্য দর্শন হয় না। চৈতন্য দর্শন হলে 
তবে 'নিত্যানন্দ ৷ অদ্বৈত চৈতন্য 'নত্যানন্দের এই অপ তাৎপধময় ব্যাখ্যা সাঁত্যাই 
আভনব। আবার এ তিনকে নিজের মধ্যে উপলাঁধ্ধ করা অবতার পরষের পক্ষেই 
সম্ভব। শ্ীরামকৃষদেব স্বমঃখেই লে গেছেন-“আমি অদ্বেত চৈওনা-নিতা নন্দ 
একাধারে 'তিন |” 

শীচৈতন্যদেবের মতো শ্রীরামকৃষদেব ও ভগবানের নামগান করতে করতে মহাভাবা বট 
হয়ে প্রায়ই সমাধিমগ্ন হয়ে যেতেন । সময় সময় শ্রীচৈতনোর ভাবাবস্হার সঙ্গে ঠাকুরের 
ভাবাবস্হার কোনও পার্থক্যই থাকত না। তখন ভন্তরগণ তাঁকে শ্রীগোরাঙ্গ বলেই মনে করতেন । 
গোৌরাঙ্গের যেমন ঈশ্বরাবেশ হত শ্রীরামকৃষ্ণের তেমন চৈতনাাবেশ | কাতনের আসরে ঠাকুর 
যখন সমাঁধস্হ হয়ে পড়তেন তখন ভ্তেরা দেখতেন--যেন হীগৌরাঙ্গ সম্মখে দাঁড়াইয়া । 
গভশর ভাবসমাধ [নিমপ্ন।” কল:টোলায় চৈতন্য “সঠাতে ঠাকুর গ্রীরামকৃষ্। ভাবাঁবস্ট হইয়া 
প্রীচৈতন্যদেবের আসনে গিরা উপাবছ্ট হইয়াছিলেন ।” বেনন হ্রীচেতন্য সময় সময় ভাবাবষ্ট 
হয়ে 'িষুখট্তায় উপাবষ্ট হতেন। 

সতরাং নবদ্বীপ-্দর্শনে এসে শ্রীচৈতনাদেবের জন্মস্থান সম্পর্কে শ্রীরামকুফদেব যে 
ইীঙ্গতটুক দিয়ে গেছেন তা অসত্য হতে পারে না। অবতার পুরষ কখনও বৃথা বাক্য ব্যয় 
করেন না। 

অতঃপর গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রসঙ্গেই আসা যাক । 

[সদ্ধ-চৈতন্যদাস বাবাজখ নামে এক সাধক [সিদ্ধ পুর্ষ (জ. ১১৭৫ সনে ), যানি 
পীরতলা খালের দাঁক্ষণে ভজন কুটির 'নর্মাণ করে বাস করঠেন' এবং প্রাত রান্ত শেষে 
“নদধয়া নাগর গো তোদের নাগর বাঁঝ যায়” বলে টহণ দিয়ে নবদ্বীপের পথে পথে নিত্য 
চলতেন। 'তাঁনই শীবগ্রহ সংস্কারের কাজে গুত্বপ্ণ ভূমিকা নেন। 'বগ্রহ সংস্কার ছাড়াও 
আর একটি বড় কাজ তান করেন । শ্রীবগ্রহাট একটি স্হানে নিয়ত রেখে সেবা বরার জন্য 
তদানশম্তন জনগণের সহায়তায় ক্ষ-দুকার হলেও একট মন্দির নমান করেন। এই মান্দর 
নবদ্বীপস্থ মহাপ্রড়ু মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের পুর্ব দিকে ডান হাতে তাকালেই দেখতে পাওয়া 
যায়। এই গঠন প্রশাল জরনপর? মান্বর [শিঞ্ষেপের ধরনে এবং প্রাচীন পাতলা ইটে মান্দরটি 


॥ ১৯ ॥ 


তৈরী । "মুল মন্দির আরও কিছুকাল পরে তোতারাম দাস বাবাজী নামে মহাপ্রভুর আর 
এক ভন্তের চেষ্টায় জনগণের বশেষতঃ ধনী ও রাজপরুষদের সহায়তায় সম্পূণণ নয় । 1সম্ধ 
চৈতন্যদাস বাবাজশীর তিরোভাব ঘটে ১৮৭৭ খঃ (বাংলা ১২৮৪ অগ্রহায়ণ ) গ্থানদয় 
পধরতলা অঞ্চলে সমাধি-মঠে তাঁর আঁম্থুর সমাধি দেওয়া হয়েছিল পরে বিশেষ কারণে সেই 
আ্হথণ্ড উঠিয়ে বর্তমান মহাপ্রভু মন্দিরের পশ্চিম পাশ্বে সমাধিত বরা হয়। 
উাঁনশ শতকের শেষাদকে (১৮৭২, এাঁপ্রল মাসে ) গঙ্গাপ্রবাহ আবার পবচ্ছলে 'ফিরে 
গেলে স্থানণয় জনসারণ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রত্যক্ষ করেন, মহামহোপাধ্যায় আজতনাথ 
ন্যায়রত্ব প্রভীতি অনেকেই এ কথা স্বীকার করেছেন। 'কন্ত্‌ মাম্দর উদ্ধার করার 'িংবা 
চৈতনাদেবের জন্মভূমি স্থান চিত করার কেনও চেম্টা তখন কেউ করেন 'ন। সেই কাজ 
শুরু করেন প্রায় অর্ধশতাঙ্দীকাল পরে ১৯১৩ খস্টাত্দে বম্দাবন থেকে ভ্রজমোহন দাস 
বাখাজশ (প্রান্তন ইঞ্জিনীয়ার ) নামে এক চৈতন্যভন্ত এসে । তানি যৎসামান্য পশুজি নিয়ে 
( একান্ত নিজস্ব অর্থ ) মহাপ্রভুর জন্মস্হান অন্বেষণের কাজে ব্রতী হন। এই কাজে তিনি 
এক সন্্যাসণর সহযোগিতা লাভ করেছিলেন । বত'মানে প্রাচঈন মায়াপ্‌র তথা রামচম্ুপূর 
আখ্যাত নবদ্বীপ শহরের উত্তরাণুলের এক স্থানকে উাদ্দঘ্ট স্হান বলে সনান্ত করা হয়। 
এ স্হানের পাশ্ব বত জমির দখলদার আঁজত ন্যারত্ব মশায়ের জামির একসীমায় জগন্নাথ 
মশ্রের বসতবাঁড় ছিল বলে তান জানতে পারেন । বাবাজীমশায় বিশেষ অন:সম্ধানে 
নিঃসন্দেহ হয়ে জমিটি (২২ বঘা ) কনে নেন এবং 'ড্রীলং যশ্বের সাহায্যে গবেষণা কাজে 
অগ্রসর হন। তাঁর এই যম্ত্র ব্যবহারের উদ্দেশ্য গঙ্গাগোঁবন্দ নামত মহাপ্রভু মান্দরের 
ধবংসাবশেষ আঁবৎ্কার । বোরিং করে এ মাশ্দিরের আন্তত্ব তান অনমানও করেন । তাঁর 
গবেষণালম্ধ ফল 'নঃসংশয়ে প্রাতগ্ঠা করার জন্য প্রত্রতাত্বক উৎখননের প্রয়োজনীয়তা 
দভব করেন। তাঁর আগ্রহাতিশয্যে ১৯২৭ খু (১৩৩৪ ৈত্র মাসে) কাশণমবাজারের 
মহারাজ স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপাঁতিত্বে কলকাতার এলবার্ট হলে “বঙ্গদেশে 
ই/গোরাঙ্গের জন্মভূমি নির্ণ£ সমিতি" স্হাঁপত হয়। শ্রীল ব্রজমোহন দাস বাবাজীর 
প্রচেষ্টায় এই সভার প্রকাশ্য আঁধবেশন হয় । 'বাঁপনচন্দ্র পাল এই সভার উদ্বোধন করে 
তাঁর ভাষণে বলেন--“বঙ্গীয় সরকারের উচিত প্রত্বতাত্বক [বিভাগ 'হইতৈ উপযযন্ত লোক 
প্রেরণ কাঁরয়া দেওয়ান গঞ্গাগোবদ্দ সিংহের "নামত মহাপ্রভুর মাম্দর আবচ্কার করা । 
মহাপ্রভুর জন্মস্হান অনুসন্ধান করিয়া 'স্হির করা উচিত ।”৫ 


এ সভা যে সমিতি গঠন করেন শ্রীসতেদ্দ্নাথ বনু ( তদানগত্তন বসংমতাঁ পান্রকার 
সম্পাদক ) তার সম্পাদক হন। এ 'ভ্রীগৌরাগ্গ জন্মভূমি নির্ণয় সাঁমাত' ১৩৪৪ বগাধ্দ 
অথাৎ ১৯৩৭ খীঃ তাঁদের অন:সম্ধানের যে ফল প্রকাশ করেন তার উপসংহারে 
বলা হয় £+-- 

“শ্রীগৌরাঞ্গদেব মায়াপুরঃ নবদ্বীপ নদীয়া নগর বা অর্তদবীপে আবিভূতি হইয়া- 
[ছিলেন৷ মায়াপর নবদ্বীপের মধ্যেঃ নবদ্বীপ অর্তদবীপের মধ্যে অবাস্হত। জন্মভবন 
মায়াপুর । শ্রীগৌরা্গদেব মায়াপংরের যে নিম্ব বক্ষের নিকট আবিভূতি হইয়াছলেন, 
ব্লীমতশ 'বিষ্লীপ্রয়া দেবী সেই বৃক্ষের দ্বারা মহাপ্রভুর জীবদ্দশায় দারুময়ী মহীর্ত নিমাণ 
কাঁরয়া নিত্য সেবা কারতেন। ভন্ত রাজা হাম্বীর এস্হানে কাল পাথরের মযার্ত নর্মাণ 
কাঁরয়া উত্ত বিগ্রহ স্হাপন করেন। কালক্রমে এ স্হান গণ্গাগভ'স্হ হইবার পর্বে উত্ত বিগ্রহ 


॥ ১২ ॥ 


স্হানাস্তারতহন। এঁ কাল পাথরের মান্ণবের একধণ্ড পাথর এখনও মহাপ্রু পাড়ায় 
মহাপ্রভুর প্রাচীন মন্দিরে রক্ষিত আছে। মহাপ্রভুর জম্মস্হান হইতে ভাগণরথণ যখন 
সাঁরয়া গেলেন, তখন দেওয়ান গগ্গাগোবিদ্দ সিংহ এ গ্হানে ৬০ ফুট উচ্চ মাঁন্দর নমাণ 
করেন। সেই মাম্দর কালক্রমে গঙ্গাগভণস্হ হয় এবং পুনরায় গঙ্গার জল কয়া গেলে 
১২৭৯ সালে (১৮৭২ খ:বঃ) নববীপের পাণ্ডিতগণ ও জনসাধারণ এ মান্দর প্রত্যক্ষ 
কারয়াছলেন। এখন এঁ নবদ্বীপের উত্তরাস্হত চরভঠামতে ২০ হাত মবত্তকার 'নষ্নে 
অবাঁস্হত ।5 

উনিশ শতকের প্রথম দিকে আর একটি শেষ ঘটনা ঘটে যাতে প্রাচীন নবদ্বীপের 
অনেকাংশ লোপ পেয়ে যায় িত্বা 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে । গুড়গ্‌ড়ে নামে জল্গীর একি 
শাখা তদানীভ্তন নবদ্বীপের উত্তরাস্হত বেলপ্‌কূর (বিঞ্বগ্রাম নামে নবদ্বাঁপের উত্তরাণুলের 
একটি পাড়া ) পল্লীর পাশ 'দিয়ে দাক্ষণ বাহনশ হয়ে আঠারো শতকের প্রবাহের সত্গে এসে 
একাঁদক থেকে মালত হয় এবং অন্য এক শাখা প্‌বো্্তর দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে গণ্গায় 
এসে মিলত হয় । এই জলঙ্গী প্রবাহে তৎকালীন শঙখপল্লতী ও তত্তপল্লশী ধংস হয় এবং 
গদখাঁল, মাঁজদা, পারডা্গাকে গঙ্গার পূর্বপারে বভন্ত করে দেয়। বেলপক:র, 
মামগাছি, গঙ্গানগর ও অন্তদ্বীর্পের কিছ পারমাণ অংশ জলৎগীর পশ্চিম পারে 
থাকে আর রাতৃপর 'সমলয়া, মিঞাপর, বল্লাল দিঘি, শঙ্খপাল্লশী, তশ্ত-পল্লী, শ্রীধরের 
বাড়, অন্তদ্বীপের উত্তরাংশ প:বদিকে পথক হয়ে যায়। শ্রীগৌরাঙ্গ সমকালে নগর 
ভ্রমণের স্হানগীল যা এক সমতল ভ্াীমর অন্তভুন্ত ছিল, আজ ৪৭০ বৎসর পরে 
আমরা সে স্হানগঠলকে জলগ্গন শাখা ও গণগা দ্বারা 'তিন খণ্ডে বিভন্ত দেখতে পাই । 

প্রাচীন নবদ্বীপ বা অন্তদ্বীপ আছে, কিন্তু দক্ষিণাংশ ও পাশ্চমাংশ মান্ত। যা 
আছে তা গ্রাম্যর্‌পে নেই পাতিত প্রাম্তররূপে, যাঁদও তাতে 'কছ; 'কছু নবগ্রাম সন্ট হয়েছে। 
1কচ্তু সেখানে প্রাচীন বংশ নেই যাঁদবা কিছ; পাওয়া যায় ওবে তাঁরাও স্হান ত্যাগ করে 
গঙ্গানদীর প্রাচীন রূপের অথা্ গোরাত্গদেবের সমকালীন গণগার দাক্ষিণদকে ও উত্তর 
দিকের প্রান্তর ভূমিতে নিজ নিজ বাস উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বসতি স্হাপন করেন। এতে প্রাচীন 
নবদ্বীপের দক্ষিণাণুলে নতুন নবদ্বীঁপের জম্ম হয়। 

ব্রজমোহন দাস বাবাজী গবেষণার সাহায্যে গোরাঞ্গের জন্মভূমি বষয়ে যে 
[সম্ধান্তে উপনীত হন তা ছল--বতমান নবদ্বীঁপের উত্তরাণল রামচন্দ্ুপুর নামক পল্লীর 
অন্তর্গত একাঁট স্হান আসল মায়াপুর- ্রীগোরাত্গের জম্মস্হল। প্রসঞ্গত উল্লেখযোগ্য 
১৭৯২ খনঃ কোন মকর্দমার কাগজের নক্সার একি মন্দির চিত আছে যার পাশে 
রামচন্দ্রপ্‌র নাম লেখা । বর্ণিত মাম্দরটি ১৭১১ খঃ আগে প্রতিষ্ঠিত গঞ্গাগোবিদ্দ 
1সংহ নামত মান্দর | ব্রজমোহন দাস এই মাম্দরের আন্তত্বের কথা তদানীশ্তন 'বদ্ব- 
সমাজের অর্থাৎ “ব্গাঁববূধ জননী সভা'র সম্পাদক লম্ধগ্রাতষ্ঠ পাণ্ডত গোপেম্দভূষণ 
সাংখ্যাতীথের কাছে ঘোষণা করেন ও বিপুল জনসমর্থন লাভ করেন।? কিল্তু প্রত্বতা্বিক 
উতখননের জন্য প্রয়োজনীয় অথা“ন-কুল্য লাভ না করায় 'তিনি তৎকালীন ইংরেজ সরকারের 
কাছে আবেদন জানান । এই সময় (১৯২৭ থ7ীঃ ও প্রব্তাঁসময়ে ) তন্তযপল্লী, শ্রীধরের বাড়, 
অন্তদ্বর্পণের সরকার দেশীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্র পারস্হিতির জন্য কিছুটা 
ব্যাতব্াস্ত ছিলেন। তব, সাহাধ্য হয়তো মিলতো কিন্ত; বাদ সাধলেন সরকারী এক উচ্চ- 


৪ ৯৩ | 


পদস্হ কমচারী। ঝড়ের বেগে হঠাৎ নবদ্বীপে এসে কোনও বশেষ কারণে । আহত বোধ 
করায় &ঁ ভুজগ্গাঁটর রোষদম্ট বাবাজীর উপরে পড়ে এবং ষথালক্ষ্যে অভীন্টপরণ করতে 
না পেরে বাবাজশর একার চলার পথে ইনি বাধা সর্বষ্ট করেন। বাবাজশর লক্ষ্যকে বিহ্বান্ত 
করার দরভিসাণ্ধ নিয়ে তান নব 'সম্ধাস্ত ঘোষণা করে সেহীদকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। শায়াপ:র অথা্ প্রাচীন নবধদ্বীপের গৌরব নাশ করার উদ্দেশ্যে তিনি গঙ্গা ও 
জলগ্গণর সংযোগস্হলের মধ্যাঞ্চলে অবাস্হত হুলোরঘাট নামক স্হলভাগের কিছুটা উত্তরে 
অর্াস্হত অদানগদ্তন শমঞ্াপুরকে (যা এখনও এ নামেই অনেকের কাছে পারাচিত) 
ইংরাজণ বানানের হেরফের ঘাঁটয়ে মায়াপ:র- মহাপ্রভুর পাবন্ত্র জম্মস্হল বলে দাবী করেন 
এবং এই দাবী প্রাতষ্ঠার জন সরকারী অর্থ ও প্রভাব প্রতিপাত্তর যথেষ্ট “সদ্ব্যবহার' করেন। 
পি: সঙ্গে তর কৃতী পত্রের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রচারের প্রবল জোয়ারে ব্রজমোহন 
দাঃ; বাবাজীর অজ্পশান্তর ভেলাখা?ন অর্থ, বাঁদ্ধ ও মহৎ ব্যন্তদের সহায়তার অভাবে ভেসে 
যাম। তাঁর পক্ষে কুল পাওয়া সম্ভব হয়াঁন। বাবাজী 'নর্রশত স্হানাটর সংস্কার বা 
উৎখননও আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠোন ।” 
ফলে স্বদেশ ও দেশী সাহায্যপং্ট হয়ে মিঞ্াপহর আজ মায়াপুর নাম নিয়ে গরাবণন 

চালে ধ*বসভায় নিজ পরিচয় জাঁহর করছে ; যাঁদও কাজীর বাড়ীর অত কাছে মহাপ্রভুর 
জন্মঙ্ছান কেমন করে সম্ভব, কংবা কাজীর সমাধির উপর পঁচিশ বছরের পুরোনো চাঁপাফুল 
গাছ?) আজও কেমন করে টিকে আছে এসব প্রন্মনের কোনো সদত্তর মায়াপ-রীরা অথাৎ 
[মিঞ্াপুধীরা দিতে পারেন না। ব্রজমোহন দাস বাবাজী আবস্কৃত মায়াপুর মিঞাপরণদের 
প্রচারত শ্রীমারাপরের চেয়ে প্রাচীন প্রচেষ্টা--এইট্ুকু মান্র আত্মতীপ্ত বুকে নিয়ে “প্রাচীন 
মায়াপর” রূপে আজও নবদ্বীপের উত্তরাণলে শ্রীমায়াপুর থেকে এক ক্লোশ দাঁক্ষণ-পাশ্চম 
কোণে অবাস্হত । কে জানে তার সত্য পরিচয় কোনও দিন উদ্ঘাঁটিত হবে না । প্রত্বতাত্বক 
উৎখনন ব্যতীত সত্যাসঠ্য 1নধারণের উপায় নেই। যাঁদ সত্য আবিষ্কৃত হয় তবে ভাল, 
না হলে মহাপ্রভুর জদ্মস্হান 'নর্ণয় করা অসম্ভব ববেচনায় নরহার চক্তবতর ভাষায় 
বলতে হয়__ 

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নাম স্হান । 

যথা জাঁন্মলেন গোৌরচন্দ্রু ভগ্রবান ॥ 

যৈছে বন্দাবনে যোগপাঠ সুমধুর । 

তৈছে নবদ্বীপে যোগপাঠ মায়াপর | 

প্রভুর জম্ম মায়াপরেই । প্রাচীন নবদ্বীপ মায়াপুর যেহেতু তার আস্তত্ব অন্বীকার্ধ 

নয়। তার অর্বাস্হতি 'ির্ণয় আপাত অসম্ভব ব্যাপার। এর হয়তো কোন সত্য উপস্হাপনের 
[নদর্শনা আছে 'কন্তু প্রকাশ নেই, যার প্রকাশ আছে তার সত্যতা নেই। যাঁদ বা প্রাচীনতা 
থাকে তবে তা বরূপ পাঁরাচতির বাহক । তাই বলি, যা সত্য বলে মনে হয় তা আপাত সত্য 
প্রতীতি ঘটালেও অসত্য --মায়াপুরিত। আসল সত্য 'ক অসত্য মায়ার আবরণে চিরকাল 
আবৃতই থাকবে, কোনাঁদন প্রকাশ পাবে নাঃ 'কিজানি হয়তো গুপ্ত বৃন্দাবন ব্যন্ত হবে, 
তবে বন্দাবনের মতোই সুদ্দীঘ" কালের ব্যবধানে । শ্রীচৈতন্যদেব কৃফবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে 
বন্দাবনে কফলীলার স্হানগ্ণীল যথাযথ ভাবে নিরদশে করেছিলেন । ঠাকংর শ্রীরামকৃফ। 
নবদ্বীপে এসে গৌরাত্গের ভাবে আঁব্ছ্ট হয়ে তাঁর জম্মভূমির সঠিক নিদেশ দিয়ে গেছেন 
সেই নির্দেশে আঞজও আমরা ধরতে পারান--ভাবধ্যতে পারব কি? [0] 


॥ ১৪ ॥ 





সৃত্রনির্দেশিক। ঃ 

১. সুবাদার টোডরমনল্লের ১৫৮২ খরঃ স্ুবা বাংলার ম্যাপ যা এশিয়াটিক সোসাইটির 
১৮৯৬ খঢীঃ জানাঁলের ৮৮ পৃঃ মদ্ূুত আছে। মেজর রেণেলের ১৭৮৮ খত [80001 
16001 ০? ৪. 142] ০1 [71000311)91. কোল ব্রুকের মানচিত্র (১৭৯৩ খখঃ) জন- 
থরন:টনের তোর ম্যাপ (১৬৭৫) যা পদ থাড বক অফ দি ইংলিশ পাইলট”বইয়ে ম:দ্রিত 
আছে । 791907101 82201661 01 38019১ 98176 (১৯১০ খু্রঃ) প্রভাতি । 

২. নবদ্বীপের নামকরণ সম্পকে কারও মত গঙ্গা ও জলগ্গীর প্রবাহ দ্বারা বেম্টিত 
গবীপাকৃতি নব উদ্ভূত ম্বীপ তাই নবম্বধপ । বিম্ত তদানগভ্তন কালে জলগগণ নবচ্বপ 
থেকে অনেকদংরে অবচ্ছিত ছিল। এই সম্পকে একটি প্রবাদ এই যে-_ এক সিদ্ধ সম্্যাসণ 
গঙ্গাতীরে নাঁট দীপ জালিয়ে আপন ইম্টদেবগর উপাসনা করতেন । এই আলোর সাহাযো 
রাতে নীপথকে নিরাপদ রাখাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যাতে কোন নৌকো দি ভুল করে চরে 
নাঠেকে যায়। তাঁর প্রজ্জীলত নাট দখপকে কেন্দ্র করেই ততকালখন স্থানীয় আধবাসিগণ 
নদীয়ার চর বলত । তার থেকেই নদীয়া নাম সাষ্ট হয। নবদীপের শমাহারে নবদ্বীপ 
কথাটাও হয়তো এই ভাবেই এসেছে । 

৩. ১৫৮২ খটীঃ বীর হাম্ধর নাম গ্রহণ করেন ও পর বৎসর স্ফৈবমজ্ঞ্রে দগক্ষা গুহণ 
বরেন। তংপর কোনও এক সময়ে এ কালো পাথরের মান্দর নামত হয় । মাম্দর সম্বন্ধে 
অনেকের সন্দেহ আছে, আদো তা নির্মিত হয়েছিল কি না। কিন্তু যে কাল, পাথরাঁট 
পাওয়া গেছে তা এল 'কিভাবে 2 

৪. গোরাত্গের প্রকটকালেই নানাম্থানে তাঁর ভন্তগণ করৃকি গৌরাগ্গ বিগ্রহ প্রাতাত্ঠিত 
হয়োছল এবং ভগবদংবদ্ধিতে সেই গ্রহের সেবাপজা হত। ঢাকা দক্ষিণে প্রাতষ্ঠিত 
গোৌরাণ্গ মযর্ত বোধহয় সর্বপ্রাচীন। তারপর কালনায় গোৌরধদাস পণ্ডিত নিতাই-গোঁর 
1বগ্রহ দুটি প্রতিষ্ঠিত করেন। নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া দেব স্হাপিত এই মৃতিণট ততগয় স্থান 
আঅধকর করতে পারে । 

&. শ্রীচৈতন্যভাগবত, ভ্ীমকা পঃ ॥ ৯০ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বস সম্পাদত । 

৬. গ্রীচৈতন্যভাগবত ভূমিকা প: ৪০ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বস: সম্পাঁদিত। 

৭. নবদ্বীপে সংস্কৃত চচরি ইতিহাস, (১ম) পরিশিষ্ট, গোপেন্দভূষণ সাংখ্যতথ। 

৮. এই ঘটনার ববরণ নবদ্বপবাসী মদীয় 'িতৃদেব “কালশীবঙ্কর গঞ্গোপাধ্যায় 
িদ্যাবনোদ, তত্বশাস্তীর মুখে শোনা, তিন ব্রজমোহন দাস বাবাজীর নবদ্বখপ ভানংসম্ধান 
কার্যের সথ্গে সাক্ষাতভাবে যুস্ত ছিলেন । জন্মভ্বামর উদ্ধার কজ্পে, নবদ্বীপধামবাসধ-সহ 
ব্রজমোহন দাস বাবাজীর 'শিষ্যেরা এখনও সচেষ্ট আছেন । কেন্দ্রীয় সরকারও এাঁদকে নজর 
দয়েছেন। 


॥ ১৬ ॥ 


জ্রীচৈতন্য সমসাময়িক নবদীপের জীবনচর্ষ। 


ড. জয়গুরু গোস্ব।মী 


“প্রেম পূথবীতে একবারই আসিয়াছে এবং তাহা প্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবিভবাবে” 
--এীতিহাসিকের এই মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়, কারণ ১৪৮৬ খীষ্টাষ্দে ফাজগুনী দোল 
পৃণি“মায় “সব অবতার সার গোরা অবতার” শ্ীধাম নবদ্বীপে শচখশমাতার গভে জগন্নাথ 
মশ্রের ঘরে আবিভর্ত হন--কলিহত জাবের উদ্ধারের জনা । সোঁদিন গ্রহণ ছিল--রাহ: 
চন্দ্রকে গ্রাস কাঁরতেছে, আর এদকে অকলঙ্ক প্‌ণচন্দ্র গোরচন্দ্র উলংধ্যনি ও শঞ্খধবানর 
মধ্যে আঁবভত হইতেছেন । কাব সতোন্দ্রনাথ দত্ত সত্যই গাহয়াছেন-- 

“বাঙ্গালীর হিয়া আময় মাঁথয়া নিমাই ধরেছে কায়া ।” 
_"বাঙ্গালীর হৃদয়রপ অমৃত মন্থন করিয়া যে রস উঠিয়াছে, তাহারই ঘনীভ£ত 1নয্যণস-- 
পীচেতন্যদেব। পাঁথবীর যেমন 'তিনভাগ জল এবং একভাগ স্থছল--তেমাঁন সারা বৈষর- 
সাহত্যে তিনভাগ রাধা এবং একভাগ “াধাভাবমযার্ত সুবলিতং তন: ” গৌরাঞ্গ জম্দরের 
চোখের জল । এই চোখের জলে এবং আচণ্ডালে হারনাম বিতরণের ফলে জনগণ দেখিল-_ 
জানল--বৃঝিল-- 

যেই নাম সেই কৃষ ভজ 'নিচ্ঠা কাঁর। 

নামের সাহত আছেন আপান শ্রীহার ॥” 

--নাম-নামণ অভেদ। আগুনের সঙ্গে দাহকার যেমন সম্পকণ ভক্তের সথ্গে 
ভগবানের তেমাঁন সম্পক। তাই নাম করলেই তান নামিয়া আসেন। অথাথ হার, 
বৈকুণ্ঠ হইতে নামেন, তাই “হারনামের” এত মাধূ্য্/। শ্রীচৈতন্যচারতামতে তাই বলা 
হইয়া ছে-- 

“নন্দসত বাল যারে ভাগবতে গায় । 

সেই কৃষ্ক অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই ॥” 
_্রীকফের এর মাহমার পারবর্তে সষ্টি হইল--শ্রীচৈতন্যের প্রেম-মহিমা ! এতাঁদন 
যেখানে-_ “কানু ছাড়া গত ছিল না,” এখন সেখানে দেখা দিল_-“গোরগীঁতি ছাড়া 
কানূগ্খীত নাই 1” সৃষ্টি হইল- শ্রীমদভাগবতের পাঁরব্তে- শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ; 
শ্রীচৈতন্যমঞ্গল । শুধু তাহাই নহে, সমাজে প্রাতম্ঠিত হইল--“জম্ম হৌক যথা তথা; 
কর্ম হোৌক ভাল" এবং চণ্ডালোহাপ 'দিহজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভান্তপরায়ণঃ।” চণ্ডাল ব্রাক্ধণের 


॥ ৬৬ | 


চেয়েও শ্রেষ্ঠ হইবে--যাঁদ তার মূখে হারনাম থাকে এবং সে মানবতাবোধে উদ্বদ্ধ হয়। 
প্রাচীন-শাদ্রু, বৃহৎ-ক্ষু্র-মানুষের কলিম পারচয়, মানুষের একমান্ত পাঁরচয়--সে মানুষ । 
এই মানবতাবোধ তখনই সার্থক হয় ; যখন তাহার মধ্যে অনুসৃত হয়--“ভগবংপ্রেম,” এই 
প্রেমই আবার--“দেবতারে প্রিয় কর, প্রিয়েরে দেবতা"র মধা দিয়া সা্থকতা লাভ করে। 
তাই কবিরা পুথবাঁও আঁকিয়াছেন ; ত্বর্গও আঁকিয়াছেন ॥ কম্তু বৈফব কাঁবরা 
পৃঁথবী ও স্বর্গ এক কাঁরয়া আকয়াছেন। তাঁহাদের আঁকা ছাঁব শ্রীচৈতনাদেবই তাহার প্রমাণ । 
ম.লতঃ, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদ বাঞ্গালর ইতিহাসে এক বিশেষ স্মরণীয় যুগ । 
এই যুগেই বাংলার সাহত্য ও সমাজে এক অভ্‌তপ পারবর্তন দেখাদয়াছিল। ইহার 
মূলে 'ছিল--শ্রীচৈতন্যের আঁবিভাব। শ্রীচেতন্যের আঁবিভাবের প্‌বে বাঞ্গালণর শিক্ষা, 
সমাজ ও সাংস্কীতিক জীবনে একটা অন্ধকারের কালো যবানকা নাময়া আসিয়াছিল। আর 
হ্লীচৈতন্যের আবভণবে সেই অম্ধকার চাঁলয়া গেল এবং দেখা দিল বাঞ্গালার সমাজ জখবনে 
ও সাহত্যে এক নবধূগের নূতন আলো । আর নবযৃগের নবজাগরণের ফলে এই যুগের 
নূতন নামকরণ হইয়াছিল--“চৈতন্যযুগ” বা “চৈতনা-রেনেসাঁস |” পরাধশন দেশের তো 
কথাই নাই, কোন স্বাধীনদেশের কোন ধম গুুরু$ কোন জাতির অদ্ট বিধাতা বা দিগবিজয়শ 
বীর অথবা সাম্রাজ্য প্রাতজ্ঠাতা--বাংলার এই দারপ্র গ্রামীণ সন্তানের মত জাতণয় জগবনে ও 
সাঁহত্যে এমন আলোড়ন তুলিতে পারেন নাই। “যোগীপাল, ভোগধপাল-_মহপালের 
গগত”--আমরা পাই না; তাহা কি বস্তু ছিল তাহা বাঁলবার উপায়ও নাই, তবে যে কথাটি 
জোর কাঁরয়া বলা যায়, তাহা হইতেছে-শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক চরিন্জগবন ও আচরণ 
বাও্গালশর জনমনে এক বৃহত্তর মণীন্তর ও আনন্দের পথ খ?লরা 'দিয়াছিল। সনাতন অতগতের 
ধূলিতে রুদ্ধ সান্ট যেন বর্তমানের রূপ রসের মহোৎসবে উদ্মনন্ত হইল। শ্রীখণ্ডের 
নরহাঁর সরকার ঠাকুর নবদ্বীপে শ্রীচেতনোর সহপাঠণ ছিলেন । তিনি 'ছলেন বয়োঃজে)ন্ঠ এবং 
নাগরশীভাবের প্রবর্তক ও প্রচারক । “'শ্রীচেতনামগ্গল” প্রণেতা কাব লোচনদাস 'ছলেন তাঁহার 
সুযোগ্য শিষ্য । এই নরহাঁর সরকার ঠাকুর গাহলেন-- 
“যদি গোরাঞ্গ না হৈত কেমনে হৈত 
কেমনে ধাঁরতাম সে। 
রাধার মাহমা প্রেমরস সীমা 
জগতে জানাত কে ?" 
গৌরাঙ্গ মহাগভুই আপন জীবনে দেখাইয়ছেন যে, শ্লীহাধককার দেবদ:ললভ 
প্রেম কাব কঙ্পনা মান্্র নহে; ইহা এই জগতের সত্যবস্তু । হীতপ্‌বে গোঁড়া ও নোম্ঠিক 
ব্রাঙ্ছণ পাণ্ডতেরা প্রচার করিয়াছলেন যে- ভগবানকে পাইতে হইলে আত্মীয় স্বজন, বদ্ধু- 
বান্ধব, এমনাক কামিনী-কাণ্চন ত্যাগে করিয়া একাকী গার গুহায় পর্বতে বন্দরে সাধন 
ভজন কাঁরতে হইবে ॥ এইভাবে তাঁহারা বৈরাগাময় পথের দেশি দিয়াছিলেন | শ্রীগৈতনোর 
আশবভাঁবে এই মনোভাবের পাঁরবর্তন হইল । জনগণ দোখল ও বৃঝিল--সংসার ত্যাগ না 
কারয়াও সাধন-ভজন করা যায়। কারণ-_ 
“কফের যতেক খেলা সবো্তম নরলালা 
নরবপ: তাহার স্বরূপ । 
গোপবেশ বেনূকর নবাঁকশোর নটবর 


নরলধলায় হয় অনুরূপ ॥" 
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কাব রবীম্প্রনাথ ও বাঁলয়াছেন-_ 
“হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহ বাড়ায়ে নাম নরদেবতারে ।* 
কাঁধ সত্যেন্দ্রনাথ বাঁলয়াছেন-- 
“জগাৎ জবাঁড়য়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম-মানুষজাতি |” 
আর পরমপয্রুষ শ্রীরামকফর জণবন' সত্টির ফসল ভারত- পথিক বিবেকানন্দ বাঁলয়াছেনস্- 
“বহুরূপে সম্মখে তোমায় ছাড় কোথা খুশজছ ঈশ্বর |” 
“ঞজধবে প্রেম করে যেইজন' সেইজন সৌবছে ঈশ্বর |” 
মানের মধ্য 'দিয়া এই যে ভগবানের প্রকাশ, ইহা “বহিংরাধাও অন্তঃকৃফের 
মিলিত রুপ গোরাঙ্গে সম্দরের আবিভাঁবের ফল। পদাবলীতে তাই “গোৌরচদ্দ্িকার” 
আধবভাব। গৌরচন্দ্রকার দ্বারা কীর্তনের উদ্বোধন করা হয়। গোরচীদ্দুকা--রাধা ভাবের 
সহায় গৌরভাবের পদ । গোরলখলা ব্ন্দাবনলীলারই ভাব-প্রাতরপ। এই গৌরলীলার 
প্রতিটি স্পন্দন ছন্দোবদ্ধনে বাঁধাপাঁড়য়াছে_ গোরপদাবলীতে এই সকল পদের নাম- 
গোৌরচীন্দ্রকা । রাধাকৃষের লীলা-কণর্তনের অবতরণিকা রূপে কণতনের আসরে প্রথমে গীত 
হয়। মমণজ্ঞ শ্রোতা এই গোরচাঁদ্দ্রকা জানবার মান্ুই বঝতে পারেন-বদ্দাবনলীলার কোন 
পয্যায়টি বর্তমান আসরের বিষয়বস্তু । কাব গাঁহলেন-_“প্রণমহে কাঁলযুগ সর্ষগ 
সার”--এইখানেই বাৎগালশর সাবঝ্জনগীন নবশীনতার বীজ উপ্ত হইল, প্রচাঁরত হইল-- 
শ্রীচৈতন্যের প্রেমধম' । আশা উৎসাহশী বাঙ্গাল এই প্রথম কাব্য-সাধনা-ধম ও মনীষার 
মধ্যে তাহার অকাঁজপত সম্ভাবনাকে খুশজয়া পাইল । 
বস্তুতঃ প্লীচৈতন্যের আ'বিভবের পূর্বে বাঙ্গালী সমাজে এমন একটা বড়ো আদশের 
সম্ধান পাওয়া যায় না--যাহাকে অবলম্বন কাঁরয়া জাতি মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে পারে । 
তখন বাংলা-সাহত্যের 'বষয় 'ছিল- মামুল-পৌরাণিক আখ্যায়কা, দেব-দেবীর মাহাত্য- 
কাঁহনণ, বড়জোর রাধা-কৃঞলগলা পদাব্লণ। এইর্‌প সংকীর্ণ ব্ষয়ে রসাপপাস্সচত্তে 
গভীরতার আশা-আকাক্ক্ষার প্রকাশের তেমন অবকাশ থাকিতে পারে না। নবদ্বীপ 'ছল 
তখন শিক্ষার বেন্দ্রচ্ছল। বিশ দেশের অগণিত মানুষের সঙ্গ স্ই শিক্ষার কোন নাড়ণর 
যোগ ছিল না। ব্রাঙ্ষণরাই ছিলেন শিক্ষক ও চমাজপাতি। তাই উচ্চকলের সন্তানরাই 
কেবল সেই শিক্ষার সুযোগ পাইত। আচার-ব্যবহার সামাঁজক 'ক্রিয়াকলাপে ত্রাঙ্গণদের 
কঠোর 'বিধান পালিত হইত ॥ শান্তদের ধর্ম ছিল--মদ্য-মাংসাঁদ সেবনে । বণশ্রিম ধর্মের 
শাসনে-পণড়নে এবং মৃসলমান শাসকদের অত্যাচারে একাঁদকে যেমন সাধারণ শ্রেণীর 
মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, অপরাদকে তেশনই হিম্দদের অত্যাচারে উৎপরাড়ত 
হইয়া লগুপ্তপ্রায় বৌদ্ধাভক্ষ[-ভিক্ষুণশগণ নানা বিকৃত ও অশালীন আচার-ব্যবহারে লিপ্ত 
হইয়া পাঁড়য়াছিল। আঁধকক্ত ব্রাহ্মণ-পাণ্ডিতদের অত্যাচারে সমাজের অপেক্ষাকৃত নিষ্শ্রেণণর 
লোকদের জীবনধারণ করা দার্বষহ হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্মের নামে পশবাঁল ও সাধারণ 
লোকের উপর অত্যাচার, মদ্য-মাংস আহার লাগিয়া থাঁকত-- 
“মদ্য-মাংস দিয়া কেহ পজয়ে বাঙালী ।” 
শুধু নিজেরা খাইত না, দেবতাকেও তাহারা মদ্য-মাংস উৎসর্গ কারিত। উচ্চতর ধমে'র 
কথা ভুলিয়া লোকে তখন চণ্ডণ-মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর উপাসনায় মত্ত 
থাকিত। তখন পূজার মধ্যে অর্থহধন অনঞ্ঠান আড়ম্বরেই প্রাধান্য ছিল বেশশ। দেশে 


॥ ৯৮৫ ॥ 


তখন ধনের নাবে বেদ্াত, ভাঙ্তর নাথে ভণ্ডামি, জাতে নানে বজ্জাত' এবং শাসনের নামে 
অত্যাচার বিরাজ কাঁরতোহল। ইহারই অবসান ঘটাইয়া শ্রীচৈতন্যদেব ধর্মজশীবনকে উদ্ধত 
করিলেন, দেশবাসীকে শেখাইলেন ভগদ্ভন্তির মাহমা, সংচিত হইল এক নূতন যুগ । আর 
এই যুগে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন--নবাব হসেন শাহ। বস্তুতঃ এর আগে আর 
বাংলাদেশে এমনভাবে মানবমযান্তর উদার আহ্বান কখনও ধ্নিত হয় নাই। এই আহ্বান 
অনাতাবলদ্বে সাড়া জাগাইল সমস্ত ভারতে, সমস্ত জাতির মধ্যে শুধ চণ্ডালই নয়, যবনও 
পাইল প্রেমধমে" আপনার আঁধকার। ফলে লমগ্র দেশেই দেখা দিল এক অপার ভাবাবপ্রব, 
যার মহানায়ক হইলেন--প্লীকফচৈতন্য মহাপ্রভু । অচৈতন্য জধবকে চৈতন্য নামে জাগাইবার 
যাঁহার আবিভাঁব--তিনিই তো শ্রীকৃফচৈতন্য ৷ অধ্যাপক ডঃ আসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ 
জীবনে চৈতন্যদেবের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 'গিয়া 'লাখয়াছেন--*"-*এখন আমরা 
চৈতন্যের জীবনে নব্য-মানবতা, সমাজ-সংস্কার, নীচ জাতিকে উচ্চশ্রেণণতে গ্রহণ করা, 
অস্প্শ্যতা দূরীকরণ, পাঁতিত-পাতিতাকে পখান্ততে স্থান দান ইত্যাদি আধ:নিক সমাজ- 
মানাসকতার প্রভাব আঁবছ্কারের চেষ্টা কারতোছ ।” চৈতন্যদেব মানাবক সম্পকের যে 
নব-মূল্যায়ন ঘটাইলেন, তাহারই ফলে মধ্যযুগের সাঁহত্যে দেবতার স্থানে মানের 
আ'ধপত্য লাভ কতকাংশে সম্ভব হইয়াছে । অন্ত্যমধ্যযহগের সাহত্যে এই মানবতাবোধই 
তথা নব-মানবতাবাদ স্পন্উঠতঃই চৈহন্যের প্রভাবজাত । চৈতনাদেবের প্রচেম্টাতে এই যে 
বাহরের দরজা খুলিয়া গেল, তার ফলে বাহিরের জগতের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
হ্াপিত হইল-- 
“কর্তনের আর বাউলের গানে আমরা 'দিয়াছি খল । 
মনের গোপনে নিভৃত ভূবনে দ্বার ছিল যতগাল |” 

চৈতন্যদেব যৃগসত্যকে উপলাধ্ধ কাঁরয়া দোখয়াছিলেন যে, সমাজের বৃহত্তর অংশে যে ভাঙ্গন 
দেখা 'দিয়াছিল, তাহা রোধ কাঁরতে হইপুল এমন এক মতবাদ প্রচার কাঁরতে হইবে? যাহা 
স্বজনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ও আচরণণীয় হইয়া উঠিতে পারে । অতএব নিছক হ্দয়বৃত্তি 
হইতে উদ্ভুত প্রেমধমের প্রগারই চৈতনাজীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। ভান্তবাদের 'ভাতিতে 
গঠিত এই প্রেমধর্মে সর্বজীবে আশ্রয়লাভ কাঁরতে পারে। সামাজিক বৈষমা, ধমর্ধয় 
মতবাদের গোঁড়ামঃ মানুষে মানুষে ভেদজ্ঞান আদি প্রেমধমে স্পম্টতঃ না হইলেও কার্যতঃ 
অস্বীকৃত হইল । চৈতন্যদেব স্বয়ং যখন আচণ্ডালে ধারয়া সেই কোল দিলেন, তখন সমাজের 
সবনাশা ভাঙ্গনের পথ আপনা থেকেই বন্ধ হইয়া গেল। ইহার পরেই বাংলাদেশে মোঘল 
কর্তৃত্ব প্রাতীষ্ঠত হওয়ায় বৃহত্তর সমাজ ও পাঁরবেশের প্রভাব বাঙ্গালীর জীবনবোধ ও 
দুষ্টিভঙ্গিতেও অনেকটা পারবর্তন আননয়াছিল। আবার মোগল প্রভাব যখন জাতির 
দৃষ্টিকে অনেকটা বাহর্মুখী করিয়া তুলিয়াছিল, তখন বাংলাদেশে চৈতন্যপ্রভাবই তাহাকে 
সংযত ও সংহত রাখিয়াছে। 

বাহাতঃ মনে হয়ঃ চৈতন্যদেব 'ছিলেন-বৈফবধমের একজন রূপকার । 'কম্ত; 
তৎ-প্রচারিত বৈষণবধর্ম ছিল ত্বর:পে পৃথক--“গোঁড়ীযয় বৈষণবধম” নামে ইহার একটা বিশিষ্ট 
সত্তা ছিল। গৌড়ীয় বৈধবধর্মে বোদক যাগযজ্ঞ সমাম্বত কর্মবাদ এবং শঙ্করাচাষ 
প্রবার্তত মায়াবাদকে প্রাধান্য না দিয়া ভন্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে--শব্বাসে 
মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহ্‌দ্‌র”_চৈতন্যদেব নিঞ্জের জীবন ব্যাপী সাধনার দ্বারা এই সত্যই 


॥ ১৯ | 


ট্রচার কাঁরর়া 1গয়াছেন। চৈতন্যদেবের প্রবার্তত এই মতবাদের পশ্চাতে 'নাহত আছে এক 
[িরাট “যুগ সত্য”--যুগের প্রয়োজনে এবং জাতির প্রয়োজনেই এই সত্যদৃষ্টির উদ্ভব 
ঘাঁটয়াছিল--এই সত্যকে অস্বীকার কারবার উপায় নাই। বোৌদক যাগযজ্ঞাদি--আচরণে 
যে কঠোর নিয়ম নিষ্ঠার প্রয়োজন হইত, তাহা সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েক জনেরও সাধ্য ছিল। 
বস্তুতঃ পরবতণ য্‌গে বাংলাদেশে একমান ব্রাহ্মণরাই ছিলেন-_যজ্াঁদ কর্মবাদের একমান 
আঁধিকারণ। শঙ্করাচাষের প্রবর্তত জ্ঞানবাদও সমাজের উচ্চকোটিতে 'ছিল সীমাবদ্ধ । 
শিক্ষা শাস্ত আদির চচাঁয় সমাজের নিয়স্তরের লোকদের কোনই আঁধকার ছিল না-_- 
অতএব কর্ম আর জ্ঞানের ধারা হইতে সমাজের বৃহত্তর অংশই ছিল রঞ্জিত। তাই 
নবদ্বীপে নাম-সংকীর্তনের উপর আঁধক গুরুত্ব আরোপ কারয়াছিলেন। তবে গয়া হইতে 
প্রত্যাবর্তনের পর মহাপ্রভু যে সঙ্কীরণনের ব্যবস্থা করেন, তাহা ঠিক নগর সংকীর্তন নহে”: 
“দশ পচি মাল নিজ দঃয়ারে বাঁসয়া ! 
কণর্তন করহ সভে।” 

ইহাই মহাপ্রভুর নিদেশ। “মংদঙ্গমন্দিরা শৎখ”সহযোগে দ্বারে দ্বারে পরমোসাহে কীর্তন 
আরপ্ত হইল। কম্ত; একদিন-- 

*যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে । 

ভাঙ্গল মদগ্গ অনাচার কৈল দ্বারে” ॥ 
ইনি চাঁদ কাজী--নদীয়ার শাসনকর্তা, গোড়ের হোসেন শাহের গর: । কাজণর সহায় ছিল 
পাষণ্ডীরা-- 

“কৃষের কীর্তন করে নাচ বারবার । 

এই পাপে নবদ্বপ হইবে উজাড় ॥ 

গ্রামের গাকুর তুম সভে তোমার জন। 

1নমাই বোলাইয়া তারে করহ বজর্ন ॥” 
পাাষণ্ডী'রা এই ভাবে কাজীর দরবারে নালিণ জানাইলে কাজী নাম-কীর্তন নিষিম্ধ 
কারলেন। আর ধমচিরণের আধকার ক্ষগ্ন হওয়াতে কাজীর আইনের গবরদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করিলেন-স্বয়ং চৈতন্যদেব। যে সংকীর্তন ঘরে আবদ্ধ ছিল? তাহাকে তান নগর 
সংকণর্তনে র্‌পায়ত কাঁরলেন। চৈতন্যদেবের নায়কত্তে সংকীর্তন দল কাজীর বাড়ী 'গয়া 
উপাস্থত হইলে, ভয় পাইয়া কাজা নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইলেন এবং চৈতন্যের নিকট শপথ 
কাঁরলেন-_ 

“মোর বংশে যত উপজীবে। 

তাহাকে তালাক 'দিব কীর্তন না বাঁধবে ॥” 
'আজকের দিনে আমরা যাহাকে ১৪৪ ধারা বলি, মহাপ্রভু সোদন এই ধারাই লঙ্ঘন 
করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্লীচৈভন্য মহাপ্রভু শুধু সর্বধ্মের মূর্ত প্রতীক 'দছলেন না-- 
ছিলেন প্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক। আচার্য ডঃ সুকুমার সেন 'লাখয়াছেন--“চৈতন্যের 
এই উদ্যম ভারতবর্ষে বিরং্ধ শাসক শঙ্তির বিরুদ্ধে প্রথম চ্যালেঞ্জ ।” নামসন্েই মানুষে- 
মানুষে যে গ্রাচ্বন্ধন হইয়াছিল, তদানণন্তন জাতীয় জীবনে বাগ্গালশর সে এক অপর্ব 
প্রাপ্তি । এত ঝড় অসাধ্য সাধন শৃধং ব্যাখ্যান ও প্রচারণার দ্বারা সম্ভব নহে। কাঁবরাজ- 
গোত্বামী কথা এই প্রসঙ্গে প্রণধানযোগা-- 


॥ ২০ ॥ . 


“আপনা আত্মাদে প্রেম নাম সংকীর্তন ! 
সেই "বারে আচণ্ডালে কণর্তন সঞ্ারে। 
নাম-প্রেম-মালা গাঁথ পরাইল সংসারে ॥ 
এই মত ভত্তভাব কার অঞ্গণকার । 
আপাঁন আচার ভান্ত করিল প্রচার ॥” 
গোৌরচদ্দ্রের মানবপ্রেম অতাঁব স্বাভাবিক, কারণ, তাঁহার তগবান মানবরপণ শ্রীকফ । তাহা 
ছাড়া, মহাপ্রভুর বান্তত্বে ছিল--কোমল কঠোরের সমদ্বয় প্রেমে মান্‌ষকে তানি যেমন 
[মলাইয়াছলেন, তেমান প্রচণ্ড বিক্লমে বির:দ্ধ শন্তির পরাভবের দ্বারা তাহাদের মধ্যে শান্ত 
সার কাঁরয়া ভয়হধীন জীবনে তাহা'দগকে প্রাতাম্ঠতও কারয়াছিলেন। এই শান্ত সগ্চারের 
মল কথা--“আচণ্ডালে কীর্তনসণার ।” এই জন্যই গৌরচচ্দ্ের প্রথম পাঁরচয়--“সংকীর্তন 
ধমের নিধান।" আজও পাঁশ্চম বাঙলার পল্লীতে পন্লীতে গোর আবাহনে নগর-কাতনের 
আরম্ভ এবং “নগর ভ্রমণ কার গোর এল ঘরে”তে সমাপ্তি ! 
সেনরাজগণের সময় হইতেই নবদ্বীপ একি সমহ্ধ নগরে পাঁরণত হয় এবং এখানকার 
্রাঙ্মণগণের পাঁণ্ডত্যখ্যাঁতি বহর পর্যন্ত বস্তুত লাভ করে । চেতন্যদেবের আ'বিভবি- 
কালে নব্বীপ আত সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। “চৈতন্যভাগবত”-কার ঞবন্দাবনদাস 
[লাখয়াছেন-_ 
“নবদ্বীপ হেন গ্রাম 'ন্রভুবনে নাই। 
যশহ অবতাঁণ" হৈলা চৈতন্য গোঁসাই ॥ 
গু রঃ ঙঃ 
নবদ্বীপের এঁ*বর্য কে বার্ণবারে পারে । 
একো গঞ্গাঘাটে লক্ষ্য লোক স্নান করে।” 
1সংহলের প্রাচীন ইতিহাস “মহাবংশ”-এএর বণণনুযায়ণ ২৫০০ বছর পূর্বে শিক্ষায় সময্ধ 
নবচ্বপের আস্তত্ব অনীমত হয় । তখন বিদ্যা ও ভ্রাঙ্জণ্যে নবদ্বীপ ছিল অনাতম শ্রেষ্ঠ। 
বাসুদেব সাবভোম? রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, স্মার্ত রঘুনন্দন, 
রামভদ্র সার্বভৌম, ভবানম্দ সম্ধান্ত বাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, বিশবনাথ ন্ায়পণ্ানন, 
জগদীশ তকলঙ্কার, রঘ.দেব ন্যায়ালঙ্কারঃ রামভদ্রু ন্যায়ালঙ্কার, রামনাথ তকসিষ্ধাস্ত 
কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভীতি ন্যায়স্মতি পণ্তন্ঘ শাস্প্জ্ঞ-জগজ্জয়শী পাঁণ্ডতগণের 
অধ্যাপনা ও জ্ঞানচ্ার জন্য নবদ্বীপের খ্যাত উত্তর ও দাঁক্ষণ ভারতের বহ.দুর 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহূদূর দেশ হইতে ছাত্নগণ জ্ঞানলাভের জন্য নবদ্বাপে 
আ'সত-- 
“নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়। 
নবদ্বীপে পাঁড়লে সে বিদ্যারস পায় ॥” 
কের ও মাশনম্যানের হীতহাস অনুপারে আদশুর হইলেন--নবদ্বাঁপের রাজা এবং 
নবছ্বীপ তখন ছল রাজধানী নগর । মৃংশিজ্প, শঙ্খশি্প, কাঁসা-পিতল শিপ তখনকার 
সমজে জীবনের অথনৈতিক অবস্থার বুনিয়াদ সেখানকার ব্রাঙ্ছণরা ছিল শাশ্তাবদ | 
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রাজপোষকতায় নবদ্বীপে বিদ্যাচচরি উন্নাত হইতে লাগিল । রাজপ্রযন্ধে কাব ভটনারায়ণ- 
॥ ২৯। 


রচনা কারলেন--“বেণগসংহার" নাটাকাবা। হীতহাসের তারপরের কয়েকটি পণ্ঠা হইল 
অন্ধকার ৷ দেখা 'দিল দারুণ দুযেগি। মাতসন্যার। তারপর দশর্ঘদন পরে নবদ্বাীঁপের 
[সিংহাসনে উপাঁব্ট হইলেন--পাল-নপতিরা । দেশে শান্ত ফিরিল। চতুঁ্দকে ধবানিত 
হইল-_বৃম্ধং শরণং গাছামি, সঙ্বং শরণং গচ্ছামি | প্রাতষ্ঠিত হইল কৃষ্ণনগরের অনতিদ্রে 
বোৌধচ ও আরাধনার মঠ-সবণণবহার ; কালের হীতছাসের নীরব সাক্ষী । তারপর 
সৈনরাজারা আধাঙ্ঠত হইলেন নবদ্বীপের ক্ষমতায় নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের সাহচষে" 
নূপাঁত বল্লালসেন রচনা করিলেন দূইথাঁনি কালজয়ণ গ্রচ্ছ-_“অষ্ভুতসাগর” আর “দানসাগর” 
তাহার পর কালপ্রবাহে নবদ্বীপ তথা গোটা বাংলার ব্‌কে নাঁময়া আঁসল- মধ্যান্থের 
অন্ধকার, তথা বখতিয়ার িলজীর আবিভরবি । ইতিহাসের ইহার পরের কয়েকটি পাতা-- 
নিশতিনপধড়ন আর রন্তরেখায় ক্ষিপ্ত 

“আচদছ্বিতে নবদ্বপে হইল রাজভয়। 

্রাঙ্মণ দোঁখলে তার জাতিধম“ লয় ॥” 
দেশে অরাজকতা আর আঁম্থরতার জন্য 'বদ্যাচচাঁ জীবনচ5চাঁ সঙ্ক-চিত হইল, বিনষ্ট হইল 
পাণ্ডতদের অমল্যস:ষ্টি হাজার হাজার পথ । আগনে পাাঁড়য়া ছাই হইয়া গেল নবদ্বপ্প 
ধবদ্যাসমাজের সমগ্র জীবন-সাধনার ফল । শতাধ্দী ঘহারল। ইতিমধ্যে হাজার হাজার 
মানব জাতিচাত অবস্হায় মান্দরের দরজায় প্রত্যাখ্য/ত হইয়া আশ্রয় লইয়াছে মসজিদে । 
সনাতন জীবনের ব্যানয়াদে ভূমিকম্পের পবাভাষ । মানুষের জীবন পাঁরচয়ে নাময়া 
আসিল ধর্মে আর মহাপ্রভুর আঁবিভাঁবে তথা মানবধর্মে--“শান্তিপুর ভূবু-্বৃ, নদে ভেসে 
যায়”--জনগণমনে সে এক অপার্ব উন্মাদনা । 'নরাভমান মহাপাণ্ডত, সবত্যাগী 
আনন্দ্যস:ম্দর একটি তরুণ মানব-সম্ভান একাঁদকে দই বাহ্‌ প্রসারিত কারয়া পরম প্রেমে 
জাতধম" নাব'শেষে মানবমান্রকেই আপন বক্ষে টানিয়া লইতেছেন এবং বাঁলতেছেন--জীীবে 
“য়া, নামে রচি ও' তরোরিব সাহঞ্নার কথা--জ্ঞান নয়, ভন্তি, ঘৃণা নয়, প্রেমের কথা । 
অপরাদকে অখণ্ড ভগবংপ্রেমে সাশ্রুনেত্রে রোমাণ্চিত দেহে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছেন-_ 
মানৃষের অর্ভলোকে আলোড়ন তুলিতে ইহাই যথেন্ট। এই নূতন ধর্মাদর্শের আকর্ষণ 
অনুভব করিলেন--বামুনপহক্রের চাঁদকাজী, ফুলিয়ার যবন হরিদাস শাস্তপুরের 
অন্ধেতাচার্য এবং আপামর জনসাধারণ ও শত শত পার্ধদ আর শিষারা । গাঁড়য়া উঠল 
সারা নদীয়ায় বৈষবতীর্থ। এই ভাবপ্লাবনের আভঘাতে মনন ও চার নানাঘাত চণ্ল 
হইয়া উঠিল। সন্তরপাত হইল ব্যান্তকেন্দ্রিক জীবনী সাহত্যের-_কৃষলীলা গৌরলীলা একত 
বণণন। বন্ধ্যা গণাত সাহত্যের খাতে প্রবাহিত হইল নূতন জোয়ার । তাহার কল্লোল আজও 
প্রাতধানত- 

“অদ্যাবাঁধ সেই লীলা করে গোরা রায় । 
কোন কোন ভাগ্যবানে দোঁখবারে পায় ॥” 0) 


॥ সুই । 


শ্রীরামরু্জ ও তার পার্ষদদের নবঘীপ পরিক্রমা 
মিহিরকান্তি রায় 


শ্রীগৌরাষ্গদেবের লগলাভাীম আর মানবাত্মার মান্ততীর্থ পৃণ্যভবম প্রীধাম নবদ্বধপ 
দর্শন মানসে এলেন পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ । সঙ্গে এলেন ঠাকৃরের ভাগনে হাদয়রাম আর 
রাণী রাসমাণ জামাতা মথ:রানাথ ব্বাস। রামকৃষদেব যাচাই করতে এসেছিলেন চৈতনা 
দেবের অবতারত্ব নিয়ে, জহর যেমন জহর যাচাই করে থাকে তেমন । ভাগবত িংবা পুরাণ 
গ্রছে কোথাও উল্লেখ নেই চৈতনাদেব অবতার বলে । তাই শুর? থেকে ভেবেছিলেন বৈফবেরা 
তাঁকে টেনে-টুনে অবতার বাঁনয়েছে। যাক্‌ সংশয়ের দোলায় চেপে এ যৃগের অবতার তাঁর 
[বিগত ঘূগের অবতারের লশলাভাঁঞতে এসে দাঁড়ালেন । একে একে সব ঠাকুর বাড়ণ ঘরেফিরে 
দেখলেন কিস্তু কোথাও অবতারত্বের কোনও 'চিহ্ু দেখতে পেলেন না! শধ: দেখলেন সব 
জায়গায় এক এক কাঠের মূর্তি দ-'হাত তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এতে তাঁর মনটা আরো 
খারাপ হয়ে গেল, ভাবলেন কেনইবা এখানে এলেন । বিষ মনে দাক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাবার 
জন্য নৌকায় উঠতে যাচ্ছেন তখন এক অচ্ভুত দর্শন হল। দেখলেন--তণ্ত কাণ্ঠন বণ একটা 
করে জ্যোতির মণ্ডল দহ”ট কিশোর হাত তুলে তাঁর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশ পথ 
দিয়ে ছুটে আসছেন। তিনিও অমনি “এ এলোরে--এলোরে” বলে চেশচয়ে উঠলেন? 
ও'রা অমনি এসে ঠাকুরের দেহের মধ্যে প্রবেশ করলো । ঠাকুর তখন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে 
যাচ্ছিলেন দেখে ভাগনে হৃদয় ধরে ফেললেন ! এতে রামকুফণ দেবকে বুঝিয়ে দিলেন বাস্তুবকই 
1তাঁন অবতার আর এটা তাঁর এ*বারক শান্তর বিকাশ । 
ঠাকুর রামকৃষদেবের একবার মনে বাসনা হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবের সব্জন মোহুকর, 
নগর কীর্তন দেখতে । তাই জগম্মাতা তাঁর মনের আভলাষ পণ করে 'দিয়োছিলেন তা 
দেখিয়ে । দক্ষিণেত্বরে নিজ ঘরের বারান্দায় দাঁড়য়ে দেখলেন--পণ্চবটণর দিক থেকে এ 
অদ্ভুত সংকীত'“ন তরগুগ তাঁর 'দিকে অগ্রসর হয়ে ধীরে ধারে বাগানের 'দিকে যেয়ে গাছ-পালার 
মধ্যে অদশ্য হয়ে যাচ্ছে । এদের মাঝেই স্পন্ট দেখতে পেলেন নবদ্বীপ চন্দ্র গোরকে, 
'নত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভূকে নিয়ে ঈশ্বর প্রেমে তন্ময় হয়ে এ জনতার মধ্যে ধধর পদে 
অগ্রসর হচ্ছেন । এঁ অদ্ভূত সংকশীত“ন দলের মাঝে কয়েকটি মুখ ঠাকুরের স্মৃতি পটে উজ্জল 
“হয়ে গিয়েছিল, যা থেকে পরবতা্কালে ঠাকুরের নিজ লখলাপার্দদের মাঝে কয়েক জনকে 
প্‌ব* জন্মে শ্রীচেতন্য দেবের সাঙ্গো-পাণ্গো ছিল বলে চ্ছির সম্ধান্তে এসেছিলেন । 


॥ ও | 


নবষ্বীপে চৈতন্য-লধলা প্রেম প্রবাহ দেখতে একে একে এলেন শ্রীরামকৃফ পার্ধদেরা । 
তাঁদের মাঝে রয়েছেন-স্বামণী শিবানম্দ, শ্বামশ প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানম্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ 
আর গৌরণমা । হ্বামণ বিবেকানন্দ স্বাচ্ছ্য উদ্ধার মানসে চলে গেলেন দাঁজরালংএ আর মঠ 
প্রায় একে একে শ্‌না হয়ে গেল। এই অবকাশে নবদ্বীপ দর্শন মানসে ১৩০৩ বঙ্গাষ্দের দোল 
পাণমায় চলে এলেন স্বামণ অখণ্ডানন্দ মহারাজ । তানি কৃষ্ণনগর হয়ে নৌকা যোগে 
নবদ্বীপ ঘাটে নেমে গোর গোপালের আখড়ায় এসে আতিথ্য গ্রহণ করলেন । 

প্রথম 'দনেই গৌর গোপাল আখড়ার সেবায়েত ব্রজবাসণর সত্গে গেলেন তখনকার 
দিনের নামী শিক্ষায়াতন পাকা-টোল” দেখতে । এ সময়ে পাকাটোলে বহ্‌ অবাঞ্গালী 
সন্ন্যাসী ছাত্ররা ন্যায়-শাস্ত্র পড়ত। সেখানকার অধ্যক্ষ পণ্ডিত রাজকৃফ তক পণ্টানন মহাশয় 
স্বামীজকে উঞ্ণ অভ্যর্থনা করে তরি সঙ্গে অনেক শাস্লোচনা করেন । 

এরপর রনি টোলের অধ্যক্ষ মহাশয় সহ বর্তমান হারিসভা মান্দরে 'গয়ে 
গরামন মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহদ্বয়কে পরম শ্রদ্ধাভরে সাথ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম 
করলেন আর তা'দেখে অধ্যক্ষ মহাশয় বলে উঠলেন--“আপনি সন্ন্যাসী হয়ে ওদের যে রকম 
ভান্তভরে প্রণাম করলেন, আপনার পক্ষে তা শোভা পায়না" একথা বলার কারণ হ'ল 
তখনকার দিনের পণ্ডিতেরা মহাপ্রভুকে অবতার বলে মানতেন না, শুধু একজন বড়দরের 
ভন্ত বলেই গণ্য করতেন । ম্বামশজী 'কস্ত ওঁদের ধারণার প্রাত একমত হ'তে পারেনান। 

আর একদিন স্বামীজী গিয়ে পড়লেন এক বচন পরিবেশের মধ্যে । তখনকার দিনে 
সম্ধ্যাবেলা নবদ্বীপের 'বদপ্ধ-জননধ পোড়ামায়ের মাম্দর চত্বরে পাঁণ্ডতদের জটলার আসর 
বসত । সেখানে দ্বামশীজীকে দেখে কয়েক জন পণ্ডিত এসে জিজ্ঞাসা করে বসলেন-_ “মশায়, 
শু হয়ে ত্রাঙ্গণকে পায়ের ধ্‌লো দেওয়া যায় ক ?” এখানে একজন অবধূত*্* আছেন, 
তিনি তাই করেন। ঘ্বামশীজী অবধূতের কাজে সায় দিলেন আর শ-নে ওরা ক্ষেপে গিয়ে 
তাঁকে গালা-গাঁলি করতে লাগলেন, নবদ্ঝপের এ এক শ্রেণশর ব্রাঙ্মণ পাণ্ডিতদের অশোভন 
আচরণে দ:ঃখিত হয়ে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করে বাসস্থানে চলে এলেন । 

এই ঘটনার চার-পাঁচাদন পর তিনি নবঙ্বীপ উচ্চ ইংরাজণ 'বদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক 
তথা পৌরসভার উপ-সভাপাতি শ্রীয-্ত বিশ্বেবির চক্রবতর্ণ এবং আরো স্ুুধীজনের সহিত 
পাঁরচিত হলেন, আর তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে 'তাঁন বশেষ প্রীতি লাভ 
করলেন। সেই সময় এদের মাঝে নবম্লীপের কেউই স্বামশ িববেকানন্দকে দেখেন নি 
তাই গুরা স্বামী অখণ্ডানন্দকে দেখে ভেবে নিলেন নিশ্চয়ই স্বামণ বিবেকানন্দ ছদ্মবেশে 
নবঙ্বপ দর্শনে এসেছেন । এইরংপ ভেবে নেবার একি কারণ ছিল--স্বামণ অখণ্ডানম্দজণর 
ম-খের অবয়ব এবং আলাপ আলোচনায় স্বামী 'ববেকানন্দের সঙ্গে অনেকটা সাদশ্য ছিল। 
ওরা এসব কারণেই তাঁকে স্বামী গববেকানন্দ বলে ভুল করে ধরে 'িয়োছলেন। যাক পরে 
''অথণ্ডানন্দজণ তাদের ভুল ভেঙে দিয়েছিলেন । 

পরম সাধিকা শ্রীশ্রী গোরীমা ছিলেন ঠাকুর রামকুফদেবের অনাতমা শিষ্যা । তিনিও 

কয়েকবার নবদ্বীপে এসে এই পশ্যতশখর্থকে আরো মাহমাশ্বিত করেছেন । বৈষ্জবদের মতে 


* প্রীন্রীনিত্যগোপাল অবধৃত। তিনি একজন পিদ্ধপুরুষ ছিলেন এবং কলিকাতা, 
নবদ্বীপ, নলহাটা, কাটোক়! প্রভৃতি স্থানে মহানির্বাণ মঠ স্থাপন করিয়াছেন | 


॥ ২৪ ॥ 


মশিচৈতন্যদেব 1ছকেন-প্রাধাভাব্দ,)তি সুবাঁজত ; নৌমি কৃষস্বরপঞ্জ-” (শ্রীরংপ গোষ্বামণ 
কৃত) অথাৎ 'যান কৃষ্ণ ও রাধা এবদেছে প্রকট হয়েছেন। তিনিই নিমাই, গোরা, গৌরাঙ্গ 
ও শ্রীকৃফচৈতন্য--ঘা বৈষব মহাজনদের চরম কথা! তাই গৌরীমা গোরা্গদেবকে 
পতি ভাবে ভজনা করতেন আর বলতেন--ন'দে আমার "বশরবাড়ণ। চলাত পথে কোথাও 
যদি নিত্যানন্দের মযার্তি চোখে পড়ত তখন ভাশংর মনে করে অবগ্‌ণ্ঠন টেনে দিতেন। 
শ্লীমন: মহাগ্রভুর মান্দরে গিয়ে গৌরীমা কীর্তনানন্দে গোরপ্রেমে ভেসে যেতেন। 

নবদ্বীপে গৌরামায়ের সর্বপ্রধান কীর্ত হ'ল 'হন্দ;সমাজের আদশ অন্যায় 
স্তশ-শিক্ষা প্রসারের জন্য আবাসিক আশ্রম স্থাপন, যার মধ্যে রয়েছে মাতৃজাতির 
সেবাব্রত। তাঁর গরু প্রীরামকৃফদেবের অনুপ্রেরণায় গংরংপত্বীর নামে শ্রীশ্রীসারদেশবরণ 
আশ্রম” নামকরণ করোছিলেন। এই আশ্রমের করমকক্ষেন্ন উত্তরোত্তর প্রসারলাভ করায় শধূ যে 
নবদ্বীপবাসণরা উপকৃত হয়েছেন তা" নয়, দ্‌রদ;রান্তর থেকে এসে বহ: ছান্শরা আশ্রয় পেয়ে 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। একটি ক্ষুদ্র অথচ সুশ্দর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রয়েছে এই আশ্রমে 
যা দেখলে অন্তরের শ্রদ্ধা আপনিতেই এসে যায়। আজো তা “কালের কপোল তলে শহর 
সমংজ্জবল।' গোরীমাযের নামে আশ্রম বাড়ীর নামকরণ হয়েছে--'গোৌরী নিকেতন । 
বত'মানে ইহা নবদ্বীঁপের ষণ্ঠখতলায় অবাচ্ছিত। 

গোরমায়ের একান্ত ভভ্ত শুহরলাল ঘোষ নবদ্বীপস্থিত “গোরখ-নিকেতন”-এর 
স্মাতগ্রসঙ্গে িখেছেন--বর্ম ব্যস্ততার মধ্যে মাকে সাধারণতঃ যেভাবে দেখিয়াছি, 
কলকাতার বাহরে অবসর সময়ে মাকে দেঁথিয়াছ স্বতণ্ররূপে-ঠিক সরল শিশুর মত। 
আনম্দময়ী এবং আনন্দদায়িলী। বদ্ধ বয়সেও মায়ের কত উৎসাহ! কত আদর কাঁরয়া 
সামনে বসাইয়া মা প্রসাদ খাওয়াইয়াহ্ছন, তাহা জীবনে ভুলিব না। মা কত রকম হাসি- 
তামাশার গঞ্প বাঁলতেন, শনয়া হাসিতে হাসিতে দম প্রায় বন্ধ হইয়া আসিত। অথচ 
এইরকম সাধারণ ছোটখাটো গঞ্জের মধ্য দয়াই মা আমাদের অনেক কাঁঠন সমস্যার সমাধান 
করিয়া দিতেন, কত ভাবযবন্ত কীর্তন মধুর কণ্ঠে আখর 'দিয়া তিনি আমাদের শিখাইয়াছেন।” 

ঠাকুর আর তাঁর পার্ধদেরা শুধু যে নবদ্বীপ বেড়াতে আসেনান কিংবা আসেননি 
টচৈতন্যদেবকে যাচাই করতে ; তাঁরা এসোছিলেন গোরপ্রেমে মখ্ধ হয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে 
আর ভাবীকালের উত্তরসূরীদের জ্ঞানদান ও ভান্তদান করতে । এই পণ্য সাধক- 
সাধিকাদের স্পর্ণ পেবে নবদ্বীপ আরো উজ্জব্ল মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে ; আর আমরাও 
ধন্য হয়োছ। 0 





সহায়ক গ্রন্থপপ্জী € 


১। শ্রশরামরুষ্ণ লীলাগ্রসঙ্ষ__স্বামী সারদানন্দ | 
২। স্মতিকথা--ন্বামী অথণগ্ডানন্দ | 
৩। গৌরীম।-শ্রীপ্রী সারদেশ্বরা আশ্রম | 


॥ ৫ | 


উনিশ শতকের বিধ্বাবিবাহ আন্দোলন ও নবদীপের 
পণ্ডিত সমাজ 


ড* স্বপন বস্তু 


নবদ্বীপ হিন্দু শাস্ত্রচচ্রি কেন্দ্রভৃমি । সামাক্তক কোনো আচার বা প্রথা সম্পর্কে 
নবদ্বীপের পাঁণ্ডতমণ্ডলীর মতামতের মূলা অপারসীম । এই মূল্য বহদন ধরেই স্বীকৃত ; 
নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলণীর সম্মতির অভাবে অনেক সামাজিক পাঁরবতণনের প্রয়াসই ব্যাহত 
হয়েছে । বিধবাঁববাহের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি । 

ঠবধবাববাহ বাপারটা প্রাচীন ভারতীয় 'হন্দসমাজে অপ্রচলিত ছিল না? রামায়ণ- 
মহাভারতে বধবাববাহের উল্লেখ পাওয়া যায়, স্মতত পুরাণের যুগেও বিধবাঁববাহের 
শাস্তীয় সমর্থন মেলে ৷ কন্তু মুসলমান আমলে তা 1ৃহম্দসমাজের উচ্চদ্তরে অপ্রচলিত ও 
ণনশ্দনীয় হয়ে উঠে । অন্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিষয়) ?নয়ে আবার নতুন 
করে চিন্তাভাবনা শর; হয়। ঢাকার রাজা রাজবল্লভের ছে মেয়ে অভগ্না ৮ বছর বয়সে 
1বধবা হলে রাজঝ্ল্পভ অত্যন্ত বাথিওত হয়ে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করাব চেষ্টা করেন। তিনি 
এর অন.কূলে প:বদেশীয় কমেকজন পণ্ডিতের বাঁধ ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন । এ ব্যবস্থা যাতে 
নবদ্বগপের পান্ডতমণ্ডলী অন:মোদন করেন তার জন্য কয়েকজন প্রধান পণ্ডিতকে তান 
মহারাজ কৃষ্ণ5ন্দ্রের কাছে পাঠান । ১৭৫৬ নাগাদ এই উপলক্ষে কষ্চনগরে যে সভা আহত 
হয় তাতে নবদ্বীপের স্মতিশাস্ত্রের বিখাত অধাপক্ক গোপাল ন্যায়লঙ্কার বধবা।ববাহের 
আশাস্তীয়তা, অপ্রশস্ততা এবং দেশ|চার 1বরুদ্ধতা প্াতপল্ন করে দেন। সুতরাং নবদ্বীপের 
পণ্ডিতসমাজের অনমোদন না পাওয়ায় এই সময় ?বধবা বিবাহ প্রচালিত হয় 'ন। 

এ ঘঠনার বেশ কিছুদিন কেডে যাবার পর উীনশ শতকের তিরিশের দশক থেকে 
1বধবা1ববাহের প্রম্নাট এদেশের জনমনকে নাড়া দেয় । সচেতন ব্যান্তিরা এ নিয়ে চিন্তাভাবনা 
শুর কবেন, বিষয়টির শাস্তীমতা নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও পন্তরপান্রকায় লেখালাখ আরস্ত 
হয়। শতাব্দীর মাঝামাঝি বদ্যাসাগর বিষয়ও সম্পকে উৎসাহ হয়ে ওঠেন। শাস্ত 
সম্ধান করতে 'গরে তিনি পরাস্পর সংহতা থেকে বিধবাববাহের অন.কুল একটি বচন উদ্ধার 
করেন। শাস্তীয় প্রমাণ সংগ্রহের পর তান এশবষয়ে জনমত সংভ্টিতে প্রয়াস হন । শোনা 
যায়, িবধবাববাহ সম্পকে" নবদ্বীপের পাণ্ডতমণ্ডলশর মতামত সংগ্রহের জন্য বিদ্যাসাগর 
একবার নবদ্বীপে আসেন । এখানকার পাণ্ডিতমণ্ডলশ তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে গঙ্গাতণরে 
তাঁর বাসস্হান গনদে'শ করে দেন এবং রাম্নার জন্য চাল ও অন্যান্য সামগ্রীর সথ্গে গদ্গাতশর 


॥ ২৬ | 


থেকে একটি উীঁচ্ছে্ট মাটির পা তাঁকে প্রদান, করেন। 'বদ্যাসাগর ইব্গিতে বিধবাঁববাহ 
সম্পর্কে পাঁণডতদের আভিমতের আভাস পেয়ে সে যাত্রা বিনা 'বচারেই ফিয়ে আসেন। 

অবশ্য এই বলে তান হাল ছেড়ে দিলেন না । বধবাববাহ সম্পকে" একাঁটি পযাস্তকা 
প্রচার করে এর পক্ষে বন্তব্য রাখলেন । পশুস্তিকাটি বাণালীসমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন সংষ্টি 
করে, 'বিভিন্নজন 'বাঁভন্ন ভাষায় এর প্রাতিবাদে অগ্রসর হন । 


শুধু বই 'লিখে ক্ষান্ত না হয়ে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের অনুকূলে এক আইন 
প্রবর্তনের জনা ১৮৫৫-র শেষের 'দিকে ভারত সরকারের কাছে এক আবেদন পেশ করেন। 
ধবদ্যাসাগরের বন্তবাকে সমর্থন করে দেশের 'বাভন্ন প্রান্ত থেকে যেমন বেশ ক"ট আবেদন 
আসে, ঠেমনি এর বরোধিতা করে আবেদনও কম আসে নি। নবচ্বীপ, '্লবেণগ, ভ্টপল্লশ, 
বংশবাটি ও কলকাতার ধমশাম্ত্র বাবপায় পাঁণ্ডঠদের পক্ষ থেকে এর বিরদ্ধে একটি 
আবেদন পেণ করে বলা হয়, এই প্রথা বেদ--পরাণ।দি শাসম্ত্ানাঁষণ্ধ, তা এদেশের আচার 
[বর-দ্ধ এর ফলে ধম“হাঁন ঘটবে--কাজেই সরকার যেন এ বিষয়ক কোনো আইন প্রণয়ন না 
করেন । এইসব প্রাতবাদে কর্ণপাত না করে ১৮৫৬-য় সরকার বধবাণীববাহ আইন পাশ 
করলেন। নবদ্বীপের পাণ্ডতপমাজ কন্তু এই আইনকে মেনে নতে পারলেন না. তারা এর 
[বর-দ্ধে জেহাদ চালাতে লাগলেন । এই জেহাদে। মূল ভূমিকা গ্রহণ করলেন নবদ্বীপের দুই 
[বখ্যাত পাণ্ডত ব্রজনাথ বিদ্যারতর ও মধুসূদন স্মতাতরতজ | 


নবদ্বীপ এ সময় বাংলার সবপ্রধান সমাজ । তবে কালের পারবরতনের সঙ্গে সত্যে 
এখানকার বদবৎসমাজেও দেখা গেছে শানা পারবর্ন। একদা নবদ্বীপের পাণ্ডতমণডলী 
রাঙ্জানুগ্রহের পর্যন্ত তোয়!ক্কা না করে জ্ঞানচচণি ব্যাপ্‌ত থাকতেন ; এই চারিন্রভেদ উনিশ 
শতকে অনেকখাঁনই অন্তাহ্হত। ব্রজনাথ বিদ্যার হর এই নবদ্বীপ সমাজের সর্বপ্রধান স্নার্ত। 
তাঁর বন্তব্যের গুর-ত্বইই আলাদা । উীনশ শওকের মাঝামাঝি বধবাববাহের প্রশ্নীট নিয়ে 
খখন ব্যাপক আলাপ আলোচনা শুর হয়, তখন তিনি এর িবর,দ্ধে নেমে পড়েন। এ. 
[বিষয়ে তিন প্রথম সোচ্চার হন ১৮৫৩তৈ। এই সময় ঠপধবাণবখাহ ব্যাপারাঁট কঙ্দ্‌র 
শ।স্ত্রসম্মত সে বিষয়ে সন্ধান্তে আলসার জন্য রাধাকান্ত দেব তার ঝাঁড়তে এক সঙা আহ্বান 
করেন । ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩-র রাধাকান্তের বাড়তে অনাচ্ঠিত এই সভায় প্রায় ২০০ 
পাম্ডতের সমাগম হয় । নবদ্বীপের পণ্ডিতপমাজের প্রাতানাধ হিসাবে ব্রজনাথ এই সভায় 
উপ্পাস্থত ছিলেন । তাঁর সথ্গে এখানে ভবশগুকর বদ্যারজ্ের বিধবা শববাহের শাস্তীয়তা 
1নয়ে বিতক হয় ॥ এই শাস্ত্রীয় বিচারে জয়ী হন ভবশত্কর 'বদ্যারত্ব। সভায় সিদ্ধান্ত 
হয় বিধবাবিাহ পুরোপার হিন্দুশাস্ত্রসম্মত? শুধু দীর্ঘকাল তা অপ্রচলিত । 


[বচারে যাই সিদ্ধান্ত হোক না, ব্রজনাথ কন; বধবাববাহের বরো'ধতা করেই 
চললেন । ধিধধবাবিবাহ লম্পর্কে বদাসাগরের প্রথম পুস্তিকা প্রচারিত হবার পর এর 
ধিরৃদ্ধে যেসব প্রাতিবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবাবিবাহ বিষয়ক 'দ্বিতাঁয় 
পুস্তকে সেগুলির যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেন। এটি পড়ে ১২ নভেম্বর, ১৮৫৫ সমাচার 
স্ধাব্ষণে জনৈক কাঁবতাকার মন্তব্য করেন, 'বদ্যানাগর এবার যেসব প্রমাণ উপাস্থত 
করেছেন একেবারে অকাট্য, নাকচ করা সহজসাধ্য নয় । এই কথা বলতে 'গয়ে নবদবাঁপের 
পণ্ডিতমণ্ডলী ও তার মধ্যমাণ ব্রজনাথকে কটাক্ষ করে এ কাবতায় বলা হয় ঃ 


॥ ৭ ॥ 


“লাজ গো বিধবাগণ ফুটিয়াছে ফুল । | তোমাদের সৌভাগ্য ঈ*বর সান.কুল। 
শাস্তীয় প্রমাণ ছাড়া গোঁড়া অবতার ॥ | চাঁলতে না পারবেন বক্র পথে আর ॥ 
নিবারণ করিবেন ক প্রমাণ দিয়া । | টানাটানী পাঁড়বেক নবদ্বীপ নিয়া ॥ 
ব্রজনাথ 'বিদ্যারত্ব পাইবেন মান। | করিতে হইবে ত।কে মূল সাত্র গান॥ 
শা।স্বীর 'বচারসেরে যান্রা হবে ভার ॥ | হইবেন ব্জনাথ 1নজে আঁধকারণী ॥ 
প্রজজনাথে" বরোধিতায় অবশ্য বিশেষ কিছ; গেল এল না। উাঁনশ শতকের শেষাঁদকে নলডাঙ্গার 
রাজা প্রমথভুষণ দেবরায় 'বিধবাববাহ বিষয়ে উৎসাহট হয়ে ওঠেন, তাঁর উদ্যোগে কয়েকটি 
[বিধবাববাহ অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপার দেখে যশোর হন্দধম'রাক্ষণণ সভার সভ্যরা চিন্তায় 
পড়লেন । 'বিধবাবিবাহের অশাম্ত্রীয়তা দেখানোর জন্য তাঁরা ব্রজনাথ 'বদ্যারত্ব ও অন্যান্যদের 
এক সভায় আহ্বান করলেন। ১৮৮৪ সালে অনুষ্ঠিত এঁ সভায় 'বদ্যারত্ব 'বিধবাববাহ 
শাস্তরসিদ্ধ নয় ও দেশাগারাবরুদ্ধ এই মর্মে এক ব্যবস্থা লিখে পাঠ করেন, তাঁর বন্তব্যটি 
“সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত হয়। এইসব বন্তব্য কতখানি অসার দেখানোর জন্য বিদ্যাসাগর 
রচনা করলেন 'ব্রজাবলাস' । এটিতে তিনি সরাপার ব্রজনাথ ও তাঁর বন্তব্কে আক্রমণ করলেন। 
ব্রজনাথকে “নদীয়ার চি আখা 'দিয়ে তাঁর সম্পকে প্রসগ্গক্মে তান মন্তব্য করলেন £ 
শীষুত্ত ব্রজনাথ বদ্যারত্ব স্মার্ত। আুতরাং ব্যবস্হাদানে যথাথ আঁধকারখ ! এবং 
তাঁহার স্বাক্ষরিত ব্যবস্হা প্রামাণিক বাঁলয়া পারগ-হশীত হওয়া উীচত। কম্তু গুণসাগর 
বদ্যারত্ব মহাশর ব্যবস্থাদান বষয়ে যারপরনাই যথেচ্ছচারী বাঁলয়া লোকালয়ে 'বিলক্ষণ 
পাঁরচিত হইয়াছেন, এজন্য কেহ তাঁহার ব্যবস্থায় আস্থা কারতে সম্মত নহেন ।, 
শুধু ব্রজনাথ নয়, নবন্বীপের অন্যান্য পাণ্ডিতর্দের সম্পকেও বিদ্যাসাগরের ধারণা খুব 
উশ্চু ছিল না। তাই বধবা-ীববাছের আর এক প্রাতিপক্ষ নবদ্ধীপের 1বখ্যাত পণ্ডিত 
মধ,সদন স্মৃতরএকেও 'তীন ছেড়ে কথা কনাঁন। মধুসূদন 'বদ্যাসাগরের বিশেষ 
পারাচ৩--কলকাতা সংস্কৃত কলেজের স্ম:তিশাস্তের অধ্যাপক তিনি । বিদ্যাসাগরের বিধবা- 
[বিবাহ বষয়ক পশস্তকা প্রকাশের প্রায় বছর কুঁড় পরে তান ধবধবাবিবাহ প্রাতিবাদ” নামে 
একটি পুস্তব পেখেন। এতে তিনি বলেন যে নারীর একবার বিবাহ হয়েছেঃ কোনো 
অবস্হাতেই তার প.নার্ববাহ শাম্বকারদের অনুমোদিত নয়। কাজেই যে নারী একবার 
বিধবা হয়েছে তার পুনবরি বিবাহ কোনে মতেই বৈধ বলে স্বীকাত পেতে পারে না। 
প.স্তকাঁট রচনাকালে তিনি নবদ্ধীপের আর এক গণ্ডিত প্রাসদ্ধ নৈয়ায়িক ভুবনমোহন 
[বদ্যারত্বের সাহায্য গ্রহণ করেন। বইটি ছাপিয়ে 'তাঁন যে ভাল কাজ করেননি একথা সেকালের 
এক প্রখ্যাত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র শম মধুসংদনকে এক 'চাঠতে জানান। মধ:সংদন ও ভুবনমোহন 
--নবদ্বীপের এই দ.ই খ্যাতনামা পণ্ডিত সম্পকে বিদ্যাসাগরের কটাক্ষাট উপভোগা £ 
'ই'হাদের শাস্ত্রজ্ঞান যেমন প্রবল, ধরজ্ঞান 'তদপেক্ষা অনেক অংশে আঁধক প্রবল । 
ই'হারা ধমের জন্য, প্রাণাস্ত পর্যন্ত স্বীকার কাঁরতে পরাত্ম:খ নহেন। তবে, অথে'র প্রলোভন 
প্রদাশত হইলে, নিতান্ত অসামাল হইয়া পড়েন ।' 
1বধবাববাহ আইনাসম্থ হলেও দীঘদনের সংস্কার ধন্হানির আশঙ্কা ইত্যাঁদ কারণে 
বাঙালীসমাজে এর প্রচলন ব্যাপক হরে উঠতে পারে নি । এবং তা না উঠতে পারার পেছনে 
নংদ্বীপের পাণ্ডতসমাজের এক বিশেষ ভূমিকা যে ছিল তা কোনোমতেই অন্বীকার করা 
যায়না । [3 


| ২৮ ॥ 


সাম্প্রতিক নবদধীপ $ একটি পরিক্রম! 


জ্ঞানাক্কুর গোস্বমী 


হুগাঁল জেলার পাশ্চম তারে বর্ধমান গ্েলার ভূখণ্ডের মধ্যে অনয্প্রাবস্ট ভারতের 
প্রাচীন তশর্থস্থান নবদ্বীপ । 

বর্তমানের ভাগশরথ বা হগাঁল নদ, বর্ধমান জেলা ও নদণীরা জেলার মধ্যে সীমানা 
বিভাজনের সচক রেখা হিসাবে স্বীকৃত হলেও মহাপ্রভুর জন্ম তথা লীলাক্ষেন্ত্র হিসাবে চিহ্িত 
হওয়ার দরহণ নবদ্বীপ নদীয়া জেলার অংশ । 

আয়তনের চারে শহরের পাঁরসীমা খুবই ছোটো । উত্তর-দাক্ষণে মোটামহাট 
&ে২ িকমি.-এর বেশী নয়; এবং পুর্বপাশ্চমে ৩ 'কিমং-এর বেশী নয়। চওড়ায়, 
পৃবধীদকে গঙ্গার ( ভাগীরথখ ) তাঁর থেকে পশ্চিমে নবন্ধীপ ধাম স্টেশন বা রেল লাইন 
পযস্ত এবং লম্বায় দাক্ষণে বরমানের “গোরাঙ্গ সেতুর কাছ থেকে উত্তরে শহরের শেষ 
সামা ছাড়িয়ে ীতহাসক “নদয়ার ঘাট”" পর্যন্ত শহরাটর পোর 'বস্তীত । সশমানার গবচারে 
দেখা যাচ্ছে লম্বাটে ধরনের শহর এট । ভাগীরথীর সমান্তরালভাবে এর 1বস্তাঁত ঘটেছে । 
ভূ-পৃঞ্ঠের াবচারে নবন্বীপের মধ্যবতাঁ ভাগ উশ্চু ও চারপাশ ক্রমাবনত । পং্ঠদেশ এইরকম 
উন্নত থাকার দরুণই সম্ভবতঃ, পৌরাণিকেরা “কুম্পঞ্ঠবৎ নবদ্বীপ" বলেছেন । তাঁরা অবশ্য 
নবদ্বীপকে নটি "্বীপভুমির সমন্টি বলেও চিহ্িত করেছেন। িম্তু বর্তমান নবন্বথপের 
চেহারায় বা চৈতন্যভাগবত ও অন্যান্য প্রামাণ্য বৈষব গ্রন্থে নাঁট দ্বীপের আস্তত্ব খু*জে মেলা 
ভার। তবে একাটি ঠবষয় দন্ট আকর্ষণ করে। সেটি হল পাশ্চমে নবদ্বঈপের শেষ 
সধমানায় রেল-স্টেশনের একদম কোল ঘে'ষে খাঁড় নদশর অবাস্থত। এখন, খাঁড় নদ্শই 
নবদ্বীপকে বধমান জেলার সঈমানা থেকে আলাদা করে রেখেছে । জেলা-সধমানা 'চাচ্ছিত- 
করণের প্রশ্নে সরকারণ পধ়েও খাঁড় নদীকে দিয়েই সামানার রেখা টানা আছে । খাঁড় নদী 
বতমানে মজে যাওয়া, পরিত্যন্ত নদীখাত ছাড়া 'িছুই নয়। এখানকার প্রাচখন আধবাসগরা 
এই নদীখাতকে 'মাঁড়-গঙ্গা" বলে উল্লেখ করেন । অথাৎ মরে গেছে শুকিয়ে গেছে 
যে গঙ্গা । প্রবাদ হল, বতমানের খাঁড় নদশই নাক প্রাচীন গঙ্গার খাত । গঙ্গা কালক্রমে 


* নিদয়া”- “নির্দয়” শবের বিকৃত রূপ । কথিত আছে, গঞ্গার এই ঘাট থেকেই নাকি 
নিমাই শেষ বিদায় নিয়ে সন্গাস গ্রহণের জন্য কাটোয়ায় কেশব ভারতার কাছে নৌকায় ঘাত্া 
করেন! ঘটন। তাৎপর্য থেকেই ঘটটির নামকরণ “নির্দয় ঘাট” বা নিদয়ার ঘাট । 


॥ ২৯ ॥ 


গাঁতপথ পাঁরবর্তন করায় বর্তমানে তা" শহরের পূবববাহনী হয়েছে। এঁতিহাসিক 
উপাদানের বিচার-বিশ্লেষণে এই প্রবাদ কিন্তু ধোপে টেকে না। প্রবাদকে স্বীকার করতে 
হলে বর্তমান শহরের সবটুকই নতুন গড়া বলে কঞ্পনা করতে হয়। শহরের প্রাচীন 
এীতহাপক কয়েকটি ?নদর্শনের সাঠিক অবস্থান এখনো এখানে রয়েছে । এর 'ভীত্তিতেই 
প্রবাদ-কঞ্পনাকে মান্যতা দেওয়া যায় না। যাই হোক বত্মান প্রসঙ্গে এই যনন্তি-তর্ক 
টেনে আনা অগ্রাসাঙ্গক । শুধ্‌ এইটুকু অনুমান করা যেতে পারে শহরের দুদকে দুটি 
নদী খাত প্রবাহিত হওয়ায় 'নাঁট দ্বীপভূমির' প্রবাদ হয়তো কোনো এককালে 'মথা ছিল না। 


কালের গভেণ অওীতের ইতিহাসে সেই রমণণয় ভূ-ভাগের রূপরেখা বিলীন হরে আছে । 
নবদ্ধীপের যে ভৌগোলিক পাঁরসখমার কথা উল্লেখ করা হল তা" স্বাধীনোত্তর নবদ্বপ 
পোৌরসীমার । এখন, পরিসগমা এক থাকলেও 'বগত তারশ বছরে শহরের চেহারার ও 
ঢোলুষের বেপ্লাবক পরিবর্তন (২৯৫।০০] 017879।) ঘটেছে । এঁদক থেকে 'বিচার করলে, 
»)ল্লশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের নবদ্ধবাপ আর বর্মান শহর নবদ্বীপের কোনো গমিলই 
খণ্ডে পাওয়া যাবে না। প্রার্তন পর্বপাঁকন্তানে (বাংলাদেশ ) বারে বারে জাতিগত 
সাম্প্রদায়িক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার বাল হয়ে কয়েক লক্ষ মান্‌ষ এই গৌরভুমিতে আশ্রর নিয়েছেন । 
গৌর মাটিতে আশ্রএ নিযে তারা এই মাটিতেই 'সোনার বাংল রূপায়ণে ব্রতী হয়েছেন। 
পূরবঙ্গীয়দের প্রবেশে শবদ্ধীপের পারবরন এসেছে । চৈতন্য ঞএাগবতে কাঁথিত বন্দাবন দাস 
ঠাকুরের গ্রাম নবদবাঁপ" চাল্লশের মাঝামাঁঝতেও মূলত মফঃস্বলের এক সমহ্ধশালী গ্রামের 
চন্রই তুলে ধরে । স্বাধীনতার পর নবদ্বীপ পৌর-শাসনে এলেও কয়েকটি 'পিচ-ঢালা রাস্তা 
পানীয় ও পয়ঞন্ব্যবস্থা ও শীমত কিছ অন্যানা পৌর-ব্যবস্থার মধ্যেই শহর ছল সীমাবদ্ধ । 
এমনাক পণ্জাশের দশকের শেবভাগ ও যাটের দশকের গোড়ার ?দকেও মনস্ত নবদ্বীপ পরিক্রমা 
করলে গ্রামীণ নবদবীপের এক সত্তা আবনকার করা েত। আর ছল গঙ্গার প্রশান্ত তীর বা 
চর। পার্ণমার রাতে অজগ্র পণ্যাথী' ও প্রকাতি-প্রেমা গঙ্গার নিমলি চাঁদীন শোভা 
দেখতেন। এখন সো দ.লড । অতীতের অনেক চিহুই আধুনিক নবদ্বীপ সযতে সারিয়ে 
রেখেছে তর রত্বপো কায । আধঙগানক নধদ্বীপের পচ ঢালা সঙ্কীণণ রাস্তায় অজস্র 
যানবাহনের তাঁড়ঘাঁড় ছোটাছ79তে, বাস্ত মানুষের ন্যস্ত আচগণেঃ আধনকীকরণের বেড়া 
জালে, জনসমস্যার চাপে, কম মুখী জনতার কোলাহলে ও তাদের নানা সমস্যায় নবদ্বীপ 
আজ আকুল। তবুও নতুন মানষেগ ছোঁয়ায় নবদধাপের সজীবতা আজ অন্য খাতে বইছে । 
স্বাভাবকভাবেই রাজনীতির অন:প্রবেশ থেকে মনত থাকেনি এই গৌরভুামও। এখনকার 
নবদ্বীপ লক্ষ লোকের জখীবকার তথা বাণজ্োর মহখ্যকেন্দ্র হয়ে দাঁড়য়েছে। অর্থনোতিক 
ভাবনার সাথে ধময় ভাবনার এক অনন্যসাধারণ মেল-বন্ধনে নবদ্বীপ আজ আরো বরণাঁয় 
হয়েছে। গৌড়ীয় ভাবনার, গৌড়ীয় প্রশীতিবন্ধনের এক পরম রমণণয় ভূমি হয়ে উঠেছে 
বর্তমানের নবদ্বীপ । যার চোখ আছে, অনুভূতি আহে, সে দেখে, বোঝে । অন্যে নয় । 


বর্তমান নবদ্বীপের মূল আকর্ষণ তথা দর্শনীয় স্থান হল মহাপ্রভুর মাম্দর | 
শবদ্বীপের মধ্যস্হলের উত্তরাংশে মহাপ্রভু গোরাঙ্গের দারুময় বিগ্রহ এই মান্দরে চির-সোবত 
হচ্ছেন। মান্দরের 'বগ্রহের সামনে কাঁচের বাক সযতে রাঁক্ষত কাঠের পাদকাট (খড়ম ) 
পরম মূল্যবান বলে বৈষণবসমাঞ্জে িাবোঁচত । বৈষবদের বিশ্বাস £ এই খড়মাঁটই মহাপ্রভু 
গৃহত্যাগের আগে 'বিষ্ুপ্রিয়াকে দান করোছিলেন। 


| ৩০ ॥ 


এই প্রসঙ্গে একটি কথা আগে- শ্রচৈতনে)র জঙ্মগ্হান কোনটি? মহাপ্রভু ি নব্বীপেই 
জন্মেছিলেন, অথবা মায়াপুরে 2 এই প্রশ্নে বৈষবগুরু ও পাঁণ্ডতদের মধ্যে াবতকের অস্ত 
নেই। একদল বলেন নবদ্বীপ । অন্যদল বলেন মায়াপুর । মায়াপ:রে জম্মস্হানের 
মতের সমর্থক হলেন গোড়ীয় বৈষঃব সম্প্রদায়ের দছু শাখা । রয়েছেন নিদ্বার্ক সম্প্রদায় । 
রয়েছেন বৈষবগর্‌ এ. গস ভক্তিবেদান্ত মহারাজের প্রবাঁতত ইসকন" সম্প্রদায় এবং আরো 
অনেক ধম্গ্‌রু । ইসকন ও অন্যান্য সম্প্রদায়গণল এ সম্পকে নিজ নিজ প্রকাশনার নানা 
বইতে তাঁদের মতান 5 বানু করেছেন। তাই বিনে প্রশ্নটি আলোচনা না করে বলা খায়, 
মায়াপরবাদশীরাই সংখ্যার ভারী । বাঁন্তগত ভাবে বতরমান লেখক মায়াপরবাদখদেন 
সমর্থন জানাতে পারেনি। কারণ, পাণ্ডতের য্যাউতর্ক অপেক্ষা সাধ্‌র আনহভব বেশখ 
প্রামাণ্য ; সাধুর অনভব ঘথার্থ অনুভব । শ্রীরামকুঞ্ণ জ।বদ্দশায় একবার নবন্ববপ দেখতে 
এসোছলেন। নৌকায় করে আসার সময় মায়াপুর বা নবধ্ধীপে সক্ষে বিগাজিত চৈতন্য 
মাহাত্মে তাঁর ভাবাবেশ না আসায় তান 1বস্ময় প্রকাশ করেছিলেন নৌকার উপাস্হত 
হ্ীম ও অন্যানাদের কাছে। কছ-ক্ষণ পর নোৌকাপথে নবদ্বীপের আরো উত্তব্লাংণে মাবার 
পর গঙ্গাগভের এক বশেষ জায়গায় তাঁর ভাবাবেশ আসে । এই শ্হান।টতে এধনমাই' 
জদ্মেছেন বলে তিনি পরে মত প্রকাশ করেন। আবামকষের বাকা আনহসরণে দেখা খায় 


০০৫ 


এ জারগাটি নদশীগভ । অঞ্ৎ ধনগাই এর আগল জন্মস্হান গঙ্গার গে খিলান হয়ে গেছে। 


অতএব, এর চডড়ান্ত 'াবচারের ভার রইল ভানুভবী ভন্যদের ওপর । অনথক 
বাগাড়ম্বর বথা । 

নবদদীপের ছিতীয গধান বৈষব পনঠস্থান হল মহাপুভত লীলাপাধ্দ হ্রীনিবাস 
ঠাকুরের পাড় । চৈতন্যভাগবতের আখ্যান অনঘাযী বর্ণনার মিল এখনো বাড়াতে 
খুজে পাওয়া খাবে । বাড়ীটির বাহাক ও আভ্যত্তরীণ পাঁরণঙতন ?বশেষ ঘটোনি। 
তদানশন্তন নবদ্ধীপবাসী বৈষ্বাবরোধাঁ শান্তদের উৎপাত থেকে হাপিনাম সঙ্কীতনের পোও 
অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে মহাঞুভূর আদেশে বাড়ীর বাইরের সখমানায় এক গ্রাভশণ গনমণি 
করা হয়॥। সেই প্রাচীর আজো বতমান। বাড়শর 1৬তরে ক্ষণ বক্ষ শতান্পধর সাক্ষা 
বহন করে আজো ভন্তদের অনুকম্পা প্রদর্শন করে| মহাপ্রভৃর নাম সঙ্গীর্তনে এ পাঁড়র প্রতি 
ইণ্ির মাট পাঁণ্তি রজঃতে পাঁরণত । তাইতো, এই পশঠের কাছাকাছ. প্রায় উল্টো1দকে [সিদ্ধ 
বৈষব রাধারমণ চরণ দাস বাবাজীমশায় তাঁর সাধন-কুটীর তৈরণ বরে মহাপ্রভুর সেবা 
1নয়ে'জিত থেকেছেন। এই সাধন কুটীরেই তরি লৌকিক দেহপাত ঘটে। ললিতা সখশর ভাবনায় 
ভাবত 'তাঁনও, শ্রীরামকৃষ্ণের মত তিন সখাীসাধনায় আত্মণনয়োগ করেন । এজন্য তরি সাধন- 
কুরে নামত প্রাতমৃতিতে তাঁকে স্বীবেশে দেখা যাবে । তরি এই পাধনকুতর “সমাজ 
বাড়ী" নামে খ্যাত । সমাজবাড়ীর বখ্যাত ভন:্ঠান অন্নকুঠ | 

নবদ্দীপের অন্য এক আকর্ষণ হল-শাওপংরের “আউপের” ডেরা। সেই 'আউগ' 
অন্য কেউ নয়। গোরাঙ্গ তত্বের “সাড়ে তিনজন” সমঝদারের প্রধান সমঝদার অগ্ 
আচার্য । এট অদ্বৈতবাড়ী বলে নবন্বীপে পাঁরাচত। তবে এই বাড়ীর সব 'নমানিই 
আধ.নিককালের । পরানো এীতিহ্য বা চিহ্ন অনুপাঁস্থত। 

নবদ্বীপ শুধু বৈষবদেরই মহাতীর্থ নয় । শাশুদেরও পৃতভূমি । পঞ্চদশ শতাম্দীর 
শেষভাগে গোরাঙ্গের জন্মের পর তাঁর লাঁলা-সাহচয্যেঞ বৈষণবাীয় তত্বের প্রচারে, প্রসারে, 


॥ ৩১ ॥ 


অনুশখলনে নবদ্বীপ বৈষ্বদের তীর্থে পাঁরণত হয় । িল্তু তারও আগে নবদ্বীপের মূল 
ধমীঁয় ভাবাঁট ছিল শান্ত । এছাড়া 'শিক্ষা-সংস্কাতির পণঠস্থান বলে নবদ্বীপে সকল ধমের 
প্রবস্তারাই আসতেন িজ ধমে'র মাহাত্ম-প্রচারে, ধর্মের ভীত্ত দঢ় করতে । কেউ বা আসতেন 
শিক্ষা সংস্কৃতি গ্রহণের কারণে । তার ফলে নবদ্বীপে শান্ত, শৈব, বৈষফব--এই তিন ধর্মেরই 
পাশাপাঁশ অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এখানে শৈব মৃর্তির পাশাপাশ রয়েছে কালীমবীর্ত | 
তারই কাছে রয়েছে বৈষ্ণবীয় পীঠ। সম্ভবতঃ মহাপ্রভুর প্রচারিত ভীন্তবাদের ফলে, সর্ব 
ধর্মমত গ্রহণ করার আদর্শ ও সাহঞ্ৃতার জন্যই পরস্পরাবব্দমান 'তিন ধর্ম সম্প্রদায়ের মতৃস্তর 
এই সান্িকট্য । 

এখানে এসেছিলেন মহাপ-রুষ 'সদ্ধ তাঁদ্ত্রক কষানন্দ আগমবাগীশ । ভারত-ীবখ্যাত 
ুক্গ্রন্থ তন্ত্রসার” প্রণেতা কৃষ্ণানন্দই দেশে কালীমূর্তির প্রথম প্রচলন করেন। তাঁর 
কালীম্র্ত প্রচলন করার ইতিহাস অবশ্য পৃথক । 

আগামবাগীশের স্থাপিত শা্তমতীর্ত 'আগমেশ্বরী' নামে নবদ্বীপে প্রাসম্ধ। তাঁরই 
নামানুসারে অণচলাটর নামকরণ হয়েছে আগমেন্বরী পাড়া । বাজারটির নামও তাই । এই 
আগমে*বর+ মাম্দর নবদ্বীপের এাতহণীসক স্থান। মাঁশ্দরসংলগন আগমবাগণীসের বসত 
ভিটে, ভোগবাড়ী ইত্যাদ। সেগীল আজ কালের হাতে নিমজ্জমান । রাস্তার সংলগ্ন 
বাড়ীর অংশে নানা দোকান-পাট হয়ে বাইরে থেকে এ বাড়ীর আঁন্ুত্বই টের পাওয়া যায় না। 
জিজ্ঞাস দর্শক মন্দিরের পুরোহিত বর্ষীয়ান স্থানীয় ব্যান্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ভিটেমাটি 
দেখে যান। লক্ষনীয়, এই আগমে*বরশ পাড়াতেই মহাপ্রভুর মন্দির অবাস্হত। আগেই 
বলোছ, স্বতঃউৎসারিত ভাঁন্তরবাদের ধারায় নবদ্বীপ--জনমানসের চেতনা পরিপহান্ট লাভ 
করায় আজো পরস্পর বরোধন দুই তন্ত্রের মহাপাীঠ একই পাড়ায় ১০1১২ টি বাড়ীর ব্যবধানে 
অবস্হিত রয়েছে । এঁটই নবদ্বীপ তত্ধের মূল রহস্য । ননদ্বীপ্হ ভাগবত রসের আঁ্গিক। 

শাওদের অনাতম দর্শনীয় স্হান হল ণপোড়ামা”। এক আরগ্রাচশীন [াবশাল ব্টগাছের 
গনীড়র ফাঁকে 'পোড়ানার” ছোট গভগাহ বর্তমান । পুরাণে বার্ণত 'নখল সরস্বতীই" হলেন 
এখানকরে পোড়ামা। এখানে নাকি তাঁর আদপীঠ বর্তমান ছিল । এট তখন ছিল 
রাখালদের গোচারণভূমি । কৌতুকবশতঃ খেলার ছলে কোনো রাখাল বালক লতাপাতা 
কাড়য়ে গাছের গায়ে জড়ো ধরে আগ্‌ন লাগায় । সেই থেকে সবস্বতী হলেন পোড়ামা। 
আরো অদ্ভূত, দেবী বর্তমানে সরস্বতীরপে নন, ভগবত কালধর:পে পাঁজত হন। দেবীর 
স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত কোন ব্রাহ্মণের বংশধরেরা আজো পরুষান:ক্রমে এ'র সেবক । পোড়ামা নব্ণপ 
শহ'রর কেন্দ্রাবন্দুতে রয়েছেন । অঞণ্চলেরও নামকরণ হয়েছে--পোড়ামাতলা ! 


পোড়ামার ঠিক পাশেই রয়েছে ভগবত ভবতা'িণগর মান্দর । ঘোররপা, ভগষণ 
দর্শনা দেবী এখানে পুর্ষালী ঢঙে বস্ব্রপারাহত হয়ে পদ্মাসনে মহাদেবের বক্ষে আর্‌ড | 
মহাদেবও পদ্মাসনে শায়িত । হাত দুটি ভেঙে মাথার তলায় বালিশের ভঙ্গীতে রাখা আছে । 
শান্তর বহম্যার্ত বিভিন্ন ঢঙে ভারতবর্ষে দেখা যায়। কম্তু ভবতারিণাঁর এইরকম আসন- 
করা ভয়-জাগানো মার্ত সমগ্র ভারতে দুর্লভ । তাই দর্শকরা এই মণীর্ত দশ'ন করে িবহহল, 
বাপ্মত হন। নবদ্ধীপবাসীরাও এই মহাদেবীর মাপমান্দরের রত্বাবেদশতে অবনত মস্তক হন । 

ভবতারনীর আগেই রয়েছে তিলেশবরের বিশালাকাতি শিঙ্গ। ইন নাক রোজ তিল 
তিল করে বাড়ছেন। ভন্তজন পোড়ামা-ত বতারিনী দর্শনের আগে উত্তরাভিমংখী হয়ে, 


॥ ৩২ ॥ 


িলেম্যরের কাছে ভান্তর অধ্য দয়ে তারপর পোড়ামা-ভবতারিণর দর্শনে যান। উত্বারাভি- 
মহখশ হয়ে পোড়ামার প্রাঙ্গনে প্রবেশ করাই হোল রীতি । 

এ তো গেল নবদ্দীপের দেবদেবীর দশ“ণীয় স্হান। ভাবাঁবাঁনময়ে প্রথম স্হান অজন 
করেছেন মাঁণপুর--রাজপারবার । মাঁণপূর রাজবাঁড় হল নবদ্বধপের অন্যতম এ্ীতহাসক 
দশনীয় স্হান। মাঁণপুরের তৎকালীন রাজা ষোড়শ শতান্দীতে বৈফ্বধমে দাঁক্ষত হয়ে 
মহাপ্রভুর চরণ-শরণ করেন । গোরচাঁদের সাম্নকটে কচ্ছুসাধনে, ভজনপজনে জীবন 
অতিবাহত করার উদ্দেশ্যে ত্রচ্মবাহন-বংশধর মণিপুরে নবদ্ধীপের দক্ষিণাংশে এক বিশাল 
ভাঁমখণ্ডের ওপর তাঁর সাধন-মাঁম্দর গড়ে তোলেন । মহাপ্রভু এখানে নিত্য পঁজিত। কাঁথত 
আছে, মান্দরের চড়াটি এককালে সোনা 'দিয়ে বাঁধানো ছিল। বর্তমানে অবশা সোনার 
দানা-কণাও খুজে পাওয়া ভার । তবে পেতলের আস্তত্ব আগে 'ছিল। সোনা দিয়ে মাম্দর- 
চূড়া করার জন্য আজো “মাঁণপুরের সোনার মান্দর” বলেই রাজার মন্দিরটি 1বখ্যাত হয়ে 
আছে । 

রাজার বৈষুব ধমগ্হণের ফলে মাণপুরের সাধারণ মান:ষেরাও দলে দলে বৈষবধমে 
দাঁক্ষিত হন। এজন্য নবদ্গীপে রাজমান্দরের সংলগ্ন জাঁমতে এক মাঁণপুরশ কলোনণ এখন 
গড়ে উঠেছে । এখনো মাণপুরী ভক্তদের আসা যাওয়ার প্রাচীন মোত অব্যাহত গাঁততে 
চলেছে । 

এগলো ছাড়াও সমস্ত নবদ্বীপ জড়ে ছড়িয়ে রয়েছে নানা মান্দর । ম.সলমান-- 
শাসনের প্রভাবে এখানে মুসলমানের মসজিদের আগ্তত্বও আছে। সম্ভবত ষোড়শ শতকের 
প্রথমেই মুসলমান নবাবের শাসনের সময় এইসব মসাঁজদ আত্মপ্রকাশ করে। কালক্ুমে 
সেগীলর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে । তবে একাঁট কথা বলে রাখা ভাল, নতুন গড়ে ওঠা এ সব হিন্দ 
মান্দরের কোনাটরই এতিহাসক গুরুত্ব নেই। 

হালাফল নবদ্বীপের শান্ত-কৌল সদ্ধপ:রুষদের মধ্যে অন্যতম হলেন 'নত্যানন্দ 
অবধূত। নবদ্বীপ ভারত সৈবাশ্রম সত্ঘের কাছে তুড়োপাড়ায় এই মহাপূরষের বাসগহ ও 
[সদ্ধপণন রয়েছে । এটি শান্ত অবধূত সম্প্রদায়ের পাব তীথ্থ। তবধতজগর দেহত্যাগের 
পর তরি সন্ন্যাসী শিষ্যরা অবশ্য মাঁণপর রাজবাড়ীর আগে দেয়ারাপাড়ায় এক মাঁন্দর নিম 
করে সাধন ভজন চালয়ে যাচ্ছেন। 

বর্তমানে বৈষব সিদ্ধপঃরুষদের অনাতম হলেন প্রভূপাদ 'তিনকাঁড় গোস্বামশ । এই 
মহাসাধক ১৯৮৭-র শীতকালে তাঁর লো'িকলালা সম্বরণ করেন। মাঁণপূর রাজবাড়ীর 
দাক্ষণে গঙ্গার ঘাটের রাস্তায় গোস্বামশজীর বাসগহ ও মান্দর রয়েছে । আর রাজবাড়ণর 
উল্টোদিকে তাঁর স্হাপিত বিশাল মান্দরে মহাসমারোহে রাধাগোবিদ্দজী 'নত্য সোবত হন। 
আধূুীনককালের বৈষবদের এট অন্যতম দর্শনীয় স্হান। 

বারো মাসে তের পার্বণ নবদ্বীগে । ফলে উৎসবের হাওয়া এখানে লেগেই রয়েছে ॥ 
উৎসবগুির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল £ ঝুলন-উৎসব, দোল-উৎসব (হোলি ) এবং রাস-উৎসব। 
এইসব উৎসবে অজস্র ভক্তের সমাবেশে নবদ্বীপ তার পরনো মাহমা ফিরে পায় । এটি তখন 
হয়ে ওচে এক মহামলন ক্ষেত্র । বিশেষত রাস-উৎসব 'বশেষ উল্লেখের দাঁব রাখে । 

কোজাগরণ লক্ষী পরর্ণমার ঠিক পরের পারমায় (গুরু নানকের জন্মদিন ) নবদ্বীপে 
রাস উৎসব হয় । ব্দাবনে ভগবান প্রীকফের রাসলীলার স্মরণে এখানে এদিন এই অন:চ্ঠান 


॥ ৩৩ ॥ 


হয়। রাসে প্রত পাড়ায় পাড়ায় দবাভল্ল দেবদেবীর ঝাল “বাল মূতির পুজা হয়। 
পরাদন শোভাযাল্রা সহকারে মা্তবিসর্জন। রাস মৃলতঃ বৈফুবদের হলেও নানা শান্ত 
মযর্তর প্‌জাও রাসে হয় । কেউ কেউ বলেন, বৈষ'বদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব থেকে নবদ্বীঁপকে 
উদ্ধার করার প্রয়াসে শান্তরা এঁদন মদ্যমাংস সহকারে শান্তপূজা শুরু করে। সেই মদ্য- 
মাংস পজার ধারা আজো নবদ্বীপে অব্যাহত । আমার মনে হয়-এহ বাহ্য । চৈতনা- 
প্রবার্তত ভান্তিবাদের কম্পশাখাতেই শান্তপূজা আশ্রমলাভ করেছে । অনাথায়, রাসে পবর্ণমার 
দিন ালধপজা--পদ্ধাত ভারতের অন্য কোথাও হয় বলে আমার জানা নেই। তাছাড়া, 
শধ-মান্র ঈষরি বশে, কুটিল উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই শান্তপ্‌জা শর হলে এতাঁদন ধরে তা” 
টিকে থাকতো কি? এইভাবে রাসে উভর প্রধান সম্প্রদায়ের মতিপজা ও স্ব স্ব মতাবলম্বী 
ভন্তদের ধর্মমত অনযায়। আচার-আচরণ রাসের আকর্ষণকে কারো মতে বাঁড়য়েছে, 
লাঁকয়েছে । কারো কারো মতে উৎকট? করেছে। তবু রাসে প্রায় শ' তিনেক নানা 
সম্প্রদায়ের মযর্ত পাীজত হয়। শান্তমহর্তদের মধ্যে উল্লেখাযোগ্য হল £ শবাঁশব, মাহষ- 
মার্দনী, কালণ, নবদহগা্$ট ভারতমাতা। বৈষ্ণবদের হল মূলতঃ রাধাকৃষ্ণ ও এতৎ সংক্রান্ত । 
এছাড়া রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের বর্ণনা অবলম্বনে তোর নানা দেব-দেবণর 
মর্ত। যেমন--পার্থসারাথ, মাহরাবণ বধ, কমলে-কািনগ, গঙ্গা ইত্যাদি। 

সমস্ত মযার্তগহোলর মধ্যে শবাশবের মার্তীট অসাধারণ । শবের ওপর শিব শায়ত। 
তার ওপর করালবদনা কালী 'বপরীত রাতিতে আসন্তা। বস্তুতঃ দ'ক্ষণা কালণর আসল 
ম্র্তটি এরকমই । কাঁলকা পুরাণে কালীর যে চিন্র অন্ধন করা হয়েছে শবাঁশব তারই 
মূর্তিময়ী বিগ্রহ । তুলনখয় £ 


“কর্ণাবতংসতানগত শবয:*মভয়ানকাম: | 
শবরপমহাদেবহাদয়োপার সধাস্থতাম । 
মহাকালেন চ সমং বপরাীতরতাতুরাম: | 

এবং সাগভ্তয়েং কালীং ধর্ম কামাথ সাঁম্ধদাম: ।” 


রাসে মহাত্তগুলি ২০ থেকে ৩০--৩৫ হাত পর্যন্ত লত্বা হয়। এই রক লম্বা মযর্তি ভারতে 
সচরাচর চোখে পড়ে না। আর, এইরকম লম্বা লম্বা মার্ত নিয়ে শোভাযান্রাও এক দরশনীয় 
ব্যাপার। তাই মান্র একাঁদনের পুজো হলেও মর্তগ,এলর বোশষ্ট্য, ভাস্কয্য? চারুকলা 
ও শোভাযান্না দুর-দ:রান্ত থেকে ভক্তদের টেনে আনে । 

এখনকার পরটকরা নবদ্বীপ আসেন গোরাঙ্গনরধাস যেমন গ্রহণ করতে, তেমনি তাদের 
কাছে অন্য আকরণণ রয়েছে মায়াপুর ইসকন-মাম্দর । আবার যাঁরা মায়াপূর আসেন তাঁদের 
অনা আকর্ষণ থাকে নবঙ্গীপ । এই ভাবে নবন্ধীপ ও মাম়াপূর পরস্পরের পাঁরপ:রক হয়ে 
দাঁড়য়েছে । ইসকনের প্রচার, এম্বধ্য ও মান্দরের ভাস্কর্য পধণ্টকদের অন্যতম আকর্ষণ। 
আব দেশী পর টকরাও নবদ্ধীপে এসে সাহেব- বৈষ্ণব দেখার স্বযোগ ছাড়েন না। বস্তুতঃ 
ইসংকন:--কর্তপক্ষ মায়াপুরে বিশাল জাঁমর ওপর আকাশ চুম্বী মান্দর ও সুবিশাল বাসগ্‌হ 
গড়ে তুলেছেন। আর গড়ে তুলেছেন এক রমণীয় 'চাঁড়য়াখানা। হারণ, হাতি, নানা 
জাতের পাখি, ময়ূর এই চিঁড়য়াখানায় রয়েছে । মন্দিরের ভাস্কর তদুপার বিগ্রহের 
রমণনরত্ব ও প্রয়াত প্রভূপাদ ভন্তিবেদান্তের লৌকিক প্রস্তর-বিগ্রহের সজীবত্ব দশ'কদের মে'হত 
করে বৈক। এছাড়া, মায়াপুরে অন্যান্য বৈষণব- মান্দির বাদ দিলেও, গোঁড়াধিপাত বল্লাল 


॥ ৩8 |" 


সেনের পহ্কারণী, বন্রাল_াঢাপ এতহাসকবের এক দর্ণনশন্ত স্থান। সম্প্রাত ভারত 
সরকারের প্রন্থতত্বাবগান বল্প'ল ঢি.শস খননের কাঙ্গ হাতে নিয়ে শ্রঃং এ তহাঁসিক মৃলাবান 
দ্লবা ও তথ্য উদ্ধারে সক্ষম হরেছেন। খননকার্য এখনো চলছে । আঁবধ্কার করা গেছে, 
এক রমনীয় অদ্রালিকা, স্নানাগার, পয়-প্রণালণর ব্যবস্থা ইত্যাদ। 


নবধ্ধীপ ধমকেন্দ্র। তীর্থস্থান । তাই এখানকার আধবামীদের জীবকার সংস্থানও 
অনেকটা যাল্লী-কৌন্দ্রুক শিল্প ও পেশার মাধ্যমে সম্পন্ন হত । এর ফলে, প্রাচখন নবন্বীপের 
সমাজে শ্রেণী-ভাত্তক পেশা গড়ে উতঠেছিল। ব্রাহ্মণেরা যযন-যাযন-অধাপনা, গ:রাঁগার 
ইত্যাদিতে নিযস্ত হয়োছিলেন। িশেষত এখানকার ব্রাঙ্গণ গোক্বামণ-সম্প্রদায় তো গুরু- 
গ্রিরতেই যথেষ্ট খ্যাত অর্জন করেছেন। আর রয়েছে পাল-পার্বণে পজা-অচ্চনার জন্য 
পংরোহিত-সম্প্রবায় । রাজবংশীরা কাঁসা-_শিল্পে যথেষ্ট নৈপণা ও কলাকাতির ছাপ রাখতে 
পেরেছিল । তীর্ধযান্ীর মনোহরণে নবন্বীপের কাঁসাশীশঙ্প উল্লেখযোগা স্থান অর্জনে 
সক্ষম হয়োছিল। তীর্থ প্রয়োজনের অঙ্গ 'হসাবে মংং-সামগ্রীর চাহদা মেটাতে গড়ে উঠোছল 
কুমোর--সম্প্রদার । এ*রা 'পাল" উপাধিতে সমাধক পাঁরাচত। এদেরই অন্য এক সম্প্রদায় 
মার্ত নিমণে দেশ-াবদেশের প্রসংশা অন করেছে । কৃষ্ণবগর প্রচলিত ছোট পুতুলের জন্য 
ধবখ্যাত আর নবদ্বীপ বৃহৎ আকারের জন্য । পাশাপাঁশ অবাস্হত দুটি শহরের মতশিজ্পে 
এই তফাৎ । এছাড়া, তৈর? হয়েছে বেনের সমাজ,--যাঁরা দশকমা জানিস 'বাক্রি করে থাকেন । 
তেমান একদল লোক পাঁরবহনের সাথে অনাদল দালালর সাথে গনজেদের যন্ত করেছেন । 
অনেকে য সত হয়েছেন ধম“শালা, তীর্থ শালা, হোটেল পাঁরচালনার পেশায় । কিন্তু এইসব 
পেশা পবর্ঙ্গ থেকে আগত মান্ষদের অর্থনৌতক পুনবসিনে নিতান্তই অপ্রতুল 'ছিল। 
তাই নবাগত, আঁনাশ্চত- ভাঁবষ্যৎ সেইসব বঙ্গজেরা এখানে এসে নিজেদের পূর্বতন পেশায় 
নযুন্ত হলেন। এদের আঁধকাংশই তাঁতাঁশছ্পের প্রসারে আত্মানয়োগ করেন। দীর্ঘ 
২$/৩০ বছর বা ততোধিক কালে এই শিজ্প নবঙ্গীপে ক্রমোন্নত হয়ে আজ এক অততযুন্ন5 কাঁটর 
[শজ্পের নমুনা হয়ে উঠেছে । মূল নন্দ প শহর ছাড়াও তার আশেপাশে এই শিল্প ব্যাপক 
ভাবে প্রসারিত হয়ে এক নতুন অথনোতক জোয়ার এনেছে । ঘটেছে অর্থনৈতিক পুনরহ- 
জীবন । এখানকার তৈরী টাঙ্গাইল, সজ্ক--টাঙ্গাইল ধনেখালির শাঁড়, গামছা লাগ 
পাঁশ্মবঙ্গের সর্বত্র এখন সমাদত। তাঁতাশজ্পের বাপক প্রসারলাভ এই শিজ্পজাত পণ্যের 
[বপনণের জন্যও নবন্ধাপে 1বরাট তাঁত-কাপড়ের হাউ গড়ে উঠেছে । প্রাত সপ্তাহে লক্ষ 
লক্ষ টাকার 'বাঁকাঁকাঁন এই হাটে হয় । পূব বঙ্গজদের নবন্থীপ আগমনে তাঁতশিজ্প মুখা কুঁটর- 
1শল্পে হনাবে যেমন গড়ে উঠেছে তেমান তাঁতাশষ্পের জনা প্রয়োজনীয় নানা আন-ষাঙ্গক 
বাবনাও গড়ে উঠেছে । গড়ে উঠেছে নতুন নতুন নানা দোকান । পর প্রশাসন এ'দের 
সাক অংশগ্রহণে আরো সচল হয়েছে । উদ্যোগী হয়েছে শহরের ব্যাপক পৌর উন্নতি 
সাধনে । সুখের কথা, এই পর্ব বঙ্গজ, বাবসায়ে নযনু্ত বান্তবঞ্গের আধকাংশই ( অন্তত ৮০%) 
গৌরপ্রেমে, বৈধবায়--আ্তিতে ভরপুর । তাই নিজের নিজের পেণা চাঁলিয়েও এরা 
নবহ্ধধপের সনাতনী বৈষ্ণবীয় ভাবের ধারাটকে অগ্লান রাখতে সক্ষম হয়েছেন । পরববঙ্গীয়রাও 
এখন নবদ্ধীপীয় ভাবের ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছেন । 


নবদ্বীপের সনাতন ব্রাহ্মণ গোত্বামীদের কুলগ:র:গার ও অথেপাজন বাত নতুন 
অর্থনৈতিক জোয়ারে খাঁনকটা স্তথ্ধ হয়েছে বলে কেউ কেউ আভযোগ প্রকাশ করলেও এই 


॥ ৩৫ | 


ক 


আভধঘোগ সমকালীন নয়। কারণ নবদ্বীপের আধনক অথঁনৌতক প.ুনর-জ্জী বনের ফলে 
গৃরুগার পেণার আয় কম্তু কমোন। গুরু হওয়ার জন্য চাই আধ্যাত্মক যোগ্যতা, 
ভাবান.্লান্ত । এটি এককালে এখানকার গোস্বামণ প্রভুপাদদের ক:লভুষণ ছিল । ছিল তাঁদের 
ত্যাগ, তিতিক্ষা । তাই তারা অন:করণণয় ছিলেন । কিন্ত: কালের স্রোতে বংশপরম্পরায় সেই 
ভাবের 'স্তমিত গত হলে তান্যেরা স্হায়ী হবেন কি? নাসো স্হানরয়ং অপরাধো যদম্ধেনং 
ন পশ্যাতি ॥ (অন্ধ যে হোচট খায় তার জন্য উঠোনের খুশট কি দায়ী 2) 

গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ভাবনার অস্তঃসাললশ ফজ্গুধারায় নবদ্বীপের সংস্কাতি বার্ধত? 
বকাশত হয়েছে । বর্তমানে রাজনশীতর চলমান প্রভাব অবশ্য নবদ্বঈপ অস্বীকার করতে 
পারোন। এখানকার মানুষ রাজনশীত সচেতন হয়ে বরণ করে নিয়েছেন এখন এক উচ্চ 
বাজনৈতিক ভাবধারা যা দলের, দেশের সা'বিক মঙ্গলে সক্ষণ ৷ এই রাজনোতক ভাবধারা 
মানুষকে অর্থনোৌতক একচেটিয়াবাদের হাত থেকে পারন্রাণ পেতে শাখিয়েছে । আজ 
সংসারে বশীভূত না থেকে এক অখণ্ড অর্থনোৌতিক চেতনার আলোকে গাগয়ে যাবার পথ 
দেখিয়ে দিয়েছে । লক্ষনীয় এই চেতনা কখনই সমগ্র নবদ্বীপবাসীর বার্ণত চেতনায় 
অনাধকার প্রবেশ করোন। তাই এখানকার সংস্কীততে রাজনৌতিক চেতনার ঢেউ অস্পাঁবস্তর 
এনে পড়লেও তা কখনই প্রাচীন সংস্কীতকে ধহংসের মূখে নিয়ে যেতে পারোন ! তাই তো 
নবদ্বীপে আজ সবন্ত সম্ভাষণ সচ্বোধনে শোনা যায়--“জয় রাধে-জয় গোর” । ব্রাঙ্থণ 
চণ্ডানা শদ্র নার্বশেষে সকলেই এই গৌরভাবনার গোরহজনায় আধকারী । গৌরচেতনায় 
উদ্বুঘ্ধ নদণয়ার আঁধবাসীদের ব্‌লই আদর্শ বাংলা (১180 ৫1৫1১০1) [হিসাবে মেনে নেওয়া 
হয়েছে । 

মাণপুরী সমাজও নবন্ধীপের এই বৈষ্বীয় প্রভাব থেকে নিজেদের মত্ত রাখতে 
পারেনান ! মাঁণপর নাত, গানে, সাহত্যে বাংলার ভাষা গৌড়--সমাজের এক প্রবল 
প্রভাব আজো স্স্পন্ট । 

উৎকলবাসী সম্প্রদায়ও নবদ্দীপের গৌর সংস্কীতিতে যথেন্ট আপ্লত। উৎকলের সা'হত্য 
ভাবনায়, ভাস্কযো নন্দন 'শিজ্পে বাংলার প্রভাব, তথা গোর চিন্তার প্রভাব যথেষ্ট পারমাণে 
বিকাশত হয়েছে । রায় রামানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ"দের অনেকেই আজ গৌর-মধুর 
রসের আস্বাদনে ডুবে আছেন। রাধাভাবের আস্বাদনে এই উৎকলবাসীরা নিজেদের 
উৎসর্গ করেছেন--“বন্দাবনবাসী নয়নপথগামণ ভবতু মে” । অসমবাসদের মধ্যেও চৈতন্য- 
দেবের মাধ্যমে নবহ্ধীপ সংস্কীতি আজ সম্প্রসারিত । 1] 


॥ ৩৬ ॥ 


এ প্রসঙ্গ  শ্রীচৈতন্য 





তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোরপি সহিষ্কুনা। 
অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়! সদ] হরিঃ ॥ 


শ্রীচৈতন্ঞদেব 





আীচৈতনা নির'শিত মত ও পথ 
কষ্ণকুমার পালচৌধুরী 


মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদগুর:ঃ শ্রীজগদগ্‌র;2। 

মমাত্বা সধ্বভূতাত্মা তস্মে শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
যান আমার নাথ 'তানই জগতের নাথ, যান আমার গুরু 'তাঁনই জগতের গুরু, যান 
আমার আত্মা তিনিই সব্*ভূতের আত্মা, অতএব সেই গুর-দেবকে নমস্কার । 

বন্দে শ্রীকচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোঁদিতৌ । 
গোড়োদয়ে পুজ্পবস্তো চিত শব্দৌ নমোন:দো ॥ ( চৈতন্য চরিতামত, ১. ) 

গোঁড়দেশে একই কালে আঁ্কভুত হয়েছেন শ্রীচৈতন্য ও 'িত্যানম্দ । উদয়াারতে একই 
কালে উদ্দিত সূর্যচন্দ্রের মতনই আশ্চর্য এ'দের আ'বিভনাব। সূর্ষচন্দের মতনই এরা 
কল্যাগকে এনেছেন, অন্ধকারকে নাশ করেছেন । বন্দনা কার সেই চৈতনা 'নত্যানম্দকে। 

জয় জয় শ্রাীচৈতনা ! জয় নিতানম্দ ! 

জয়া দ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভ্ন্তবম্দ ! 

এঁশয়া মহাদেশ বিশেষতঃ ভারতবর্ষ পীথবশর মধ্যে আধ্যাত্মকতার লীলাভূম । 

শ.ধ; ভারতবর্ষে যুগে যুগে অবতার পুরূষগণ এসেছেন, উচ্চকোটির বহহ সাধক আবিভূতি 
ইয়েছেন, ধন্য করেছেন ভারতভুমি । পৃথিবীর একক আর কোনো দেশে এমনটি দেখা যায় 
না। এই ভারতদ্ুমিতেই পাঁচহাজার বছর আগে শ্রীভগবান বলোঁছিলেন £ 

যদা ষদাহি ধর্মস্য প্লানিভ'বতি ভারত । 

অভ্যুতথানমধম্ম-স্য তদাত্মানং সজাম্যহম ॥ 

পরিব্রাণায় সাধনাং বিনাশায় চ দ.ক্কতাম । 

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবাম যুগে যুগে ॥ গণতা ৭,৮1৪ 

সনাতন হিন্দ ধর্মে যারা বি*বাসশ তারা মনে করেন সত্য যুগে শ্রীহরি, ব্রেতা যগে 

শ্রীরামচন্দ্র, হ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ এবং কলিষ্‌গে শ্রীগৌরাংগ মহাপ্রভু পূর্ণ অবতার 'হসেবে 
এসেছেন এই ধরাধামে । তাঁদের গোলক ছেড়ে ভূলোকে আগমনের একমানর উদ্দেশ্য সঞ্ট 
জাবের কল্যাণ সাধন । সন্তান বখসলা জননখ যেমন চ্নেহের নয়নমাণ সন্তানের পেছনে 


&॥ ৩৭ ॥ 


পৈছনে ছটে চলেন, ঠিক এমান পরম করুণানাঁধ ভাবান জাবকুপের উপা সতঠ 
সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছেন । তিনি নিজে এসে মানুষকে চলার পথ দেখিয়ে যান। 
কিন্ত; কিছুদিন যেতে না ঘেতে মানুষ পথ হারিয়ে ফেলে আর বিল্রাস্ত হয়ে বিপথে 
গমন করে। 

আমরা যে যৃগে বাস করাছ তাকে বলা হয় কাঁলযৃগ। কাঁলষুগ মানে কলহের 
যুগ । কলহ লেগেই আছে । ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ, 'পিতা-পত্রে কলহ, স্বামশ-স্তীতে কলহ 
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কলহ । শ্রীমন: মহাপ্রভু এসেছিলেন আজ থেকে পশচশ বছর আগে । কাঁলর 
জীবের দঃখ-দদরশা দেখে পথ নির্দেশের জন্য তিনি এসোছিলেন। পশচশ বছর আগের 
পণাথবী এখনকার মত এত কলহাত ছিল না। এমন 'কি একশ বছর আগেও পাঁথবীর 
রূপ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন । বংশ শতা্দীর প্রথম অর্ধে দুটি বিশ্বয-ম্ধ হয়ে গেছে । প্রথম 
[বিশ্বযুদ্ধের পর দার্শীনকগণ, মানুষের চারিত্রিক অধঃপতন দেখে আতধাকত হয়েছেন । 
গলসওয়ারাঁদ তাঁর দ্যা সিলভার স্পুন' নামক গ্রচ্ছে (১৯২৪ ইংরেজীতে প্রকাশিত ) 
সামাজিক চিন্রের আভাস 'দতে গয়ে এক নায়িকার মাধ্যমে বলেছেন £ ৭.6 15 ৪ 
018819166১ 0 09০ $111015 200 01109 ৪৬৪"--অথতি মানব জীবন যেন একাঁট 
চুরট। তার পাঁরণতি ভস্ম। দ্বতীয় ব*বযুদ্ধের পর উইনস:টন চাঁচল বলেছেন £ 
“15081011001 17011009100 01111591101) 1193 06910 10117” --অথাঁৎ মানব সভাতার 
স্থতো ছিশ্ড়ে গিয়েছে । আবার ১৯৫৭ সালে ক্রুশ্চেভ বলেছেন, এমন একদিন আসছে যখন 
গিরাট ধবংস লীলা দেখে লোকে বলবে “এসব দেখার জন্যই দি আমরা বে"চোঁছলাম 
নাক 1--[175 15108 91811 60৬5 110০ 09 ! ঈশ্বর না করুন, 'বিংশশতাম্দী শেষ হবার 
আগে যদি তৃতীয় 1বঝ্বষুদ্ধ শুরু হয়, তা হলে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যাবে 
এবং গোটা পএ্থবীর ছয়আনা পাঁরমাণ জনসংখ্যা বে"চে থাকবে কিনা সন্দেহ। প্রথম 
িবয-দ্ধের কেন্দ্রুবদ্দ: ছিল ৪৬৪1 £০1০০ (নৌ সৈন্য ), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কেন্দ্রীবন্দু 
ছিল 4৯1 7০7০০ (বান যুদ্ধ) এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কেন্দ্রাবন্দহ হবে এট।মক ও 
নিউক্লয়ার অস্ত্র। প্রাতটি যণ্ধের পর ধ্বংস লীলা শুধু বেড়েই চলেছে । দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে দুটি এটম বোমা 'দিয়ে। তাতে দু'লক্ষ চুয়াল্লিণ হাজার লোক 
মারা গিয়েছে এবং পংগ হয়েছে ঢের বোৌশ ॥ যে এটম বোমার কৈশোরে এত ক্ষমতা 'ছিল, 
তার বর্তমান পারণত বয়সে ক পারমাণ ক্ষমতা থাকতে পারে, তা ভাবতেও শরীর 
[শিউরে ওঠে । 

[হংসা আর বিদ্বেষ সমগ্র পাথবধকে গ্রাস করে ফেলেছে । এমনতর অবস্থার 
প্রাস্তালে মহাপ্রভু শ্রীচৈতনাদেবের আবভাব এক এ্ীতহাঁসক ঘটনা! 'হংসায় উন্মত্ত 
প্াথবীকে রক্ষণ করার জনাই তান প্রেমের বাণী নয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । “প্রেমধম” 
দানই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। অবতার পুরুষদের আহ্বান কোন গোষ্ঠী 1বশেষের জন্য 
নয়। কোন [বশেষ গোমষ্ঠীতে জম্ম নিয়েও তাঁরা সমস্ত মানব জাতির জন্য পথের 
নদেশ 'দয়ে থাকেন। তাঁদের অবদান ভৌগোলিক সীমা আঁতক্রম করে সাব'জনীনত 
লাভ করে। 

প্রেমধম” বস্তুাট কি অনুধাবন করতে হবে। প্রেমধমের মধ্যে দুটি শব্দ রয়েছে। 
প্রেম ও ধর্ম । প্রেম শখ্বের অর্ধ নিঃনাথ ভালবানা। বে-ভালানার কামনা বাপনা 
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থাকে, আ্বাথের জেন দেন থাকে? দেয়া নেয়া থাকেঃ তা ঠেম পদধাচা হতে পারেনা । কোন 
যুবক যুবতীর মধ্যে যে প্রাণের আকর্ষণ থাকে, যে-ভালবাসা থাকে, তাকে অনেকেই বলে 
ওরা প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ । তবে এ'টি সাধারণতঃ ঠিক প্রেম নয়। প্রেমের আদশ' 
বন্দাবনের গোপাঁদের মধ্যে খশজে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষের জন্য গোপাীদের যে-আকষণ 
বা ভালবাসা, তা-ই সাত্যকারের । প্রেমা-গোপণদের প্রেম কাম গম্ধহীন । তাদের অনংরাগ 
কম নয়। তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ “সবত্যাগ কার কৃফের ভজন ।” কামের দ:ষ্টি ধনয়নগামখ। 
কাম হীন্দ্রয়ের তীপ্তি বিধান করে। কাম আত্মার অধঃপতনের কারণ, প্রেমে হয় আত্মার 
ভগবৎ আনন্দ আম্বাদন। প্রেমের দৃষ্টি উধর্থগামশী। কৃষের আনন্দ বধানই তার লক্ষা। 
কাম আত্মকেন্দ্রিকঃ প্রেম কৃষ্ণ কেন্দ্রিক । প্রেম হঠাৎ আসেনা । প্রথমে হয় ভাব, তারপর 
মহাভাব এবং এর পাঁরণাঁত হলো প্রেম । 

ধম শব্দটির নানাবিধ অর্থ রয়েছে । স্বামী ববেকানন্দের মতে মানৃষের ভেতর 
যে ব্রঙ্গত সপ্ত রয়েছে, তার প্রকাশ হলো ধর্ম । শ্রীল এ. সি. ভান্তবেদান্ত স্বামীর মতে ধমের 
অর্থ হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন--ণধম€তু সাক্ষাং-ভগবৎ-প্রণশীতম:।” যে মান,ষ দেশের 
আইন কান.ন মেনে চলে, তারা সুখে শান্তিতে বাস করে। আইন ভংগ হলে অশান্তি পুষ্ট 
ইয়। ভগবানের দেখা আইন যারা ঠিক ঠিক মেনে চলে, তারা শাস্তিতে বসবাস করে। 
ভন্ত বেদান্ত স্বামী আরো বলেছেন, সাধারণতঃ ধর্মকে মানুষ এক রকমের ব*বাস বলে মনে 
করে। তবে ধমশখ্দের আসল অর্থ হলো “স্বাভাবিক বাতি” । চান মুখে দিলে মিষ্ট 
স্বাদ পাওয়া যায় । এই মিম্টতা হলো চিনির স্বাভাবক বাঁত্ত বা ধম“ । অনুরূপ ভাবে বলা 

1য় লবণের ধম“ কটু স্বাদ এবং লংকার ধম” ঝাল । 

এ দছ্টিকোণ থেকে মানুষের স্বাভাবক বাত্ত অথাৎ ধর্ম ক হতে পারে? মানষের 
স্বাভাঁবক ব্াঁত্ত হলো কাউকে ভালবাসা বা কারো সেবা করা। আপন ভাইবন্ধ্‌কে 
ভালবাসা, সমাজ, জাণত বা দেশকে ভালবাসা এবং এদের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করা 
মানের স্বাভাঁবক বৃত্তি বাধর্ম। মান.ষ যখনই এই প্রব্ত্তর যথা প্রয়োগ করে, তখনই 
সে তৃপ্তি লাভ করে সংখা হতে পারে। কিন্তু, অপান্রে প্রয়োগ হলে মানূষ সন্তুষ্ট হতে 
পারে না। তাই শ্রীমদ ভগবতে বলা হয়েছে ভগবানকে ভালবাসাই হলো যথাথ ধম"; 
“আমরা সকলেই তৃীপ্তর অন্বেষণ করছি--প্ণ তৃপ্তির । কিন্তু সেই পণ“ তৃপ্ত লাভ করা 
যায় কেবল ভগবানকে ভালবাসার মাধ্যমে ।'" সারাজীবন ধরে নানা রকম আচার-অনশধীনন 
করার পর যদ ভগবৎ-প্রেম লাভ না করা যায়, তা হলে ব.ঝতে হবে যে, তাতে কেবল শ্রম ও 
সময়েরই অপচয় হয়েছে 1” 

্লরীমন: মহাপ্রভু তাই জীবকে প্রেমধর্থ শিক্ষা দিবার জন্যই অবতণর্ণ হয়েছিলেন । আর 
প্রেমধর্ম লাভ করার শ্রেষ্ঠ পন্থা নাম সংকীতন। হরে কৃষ হরে কৃষ কৃষ কৃ হরে হরে 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে। নবদ্বপে সংচিত সংকশর্তনই হলো ভজন। 
ভজনে অনর্থের নিবৃত্ত হয়। তখনই জন্ম নেয় নিষ্ঠা, নিষ্ঠা থেকে রুচি, রুচি থেকে 
আসীন্ত, আসীন্ত থেকে প্রেম ৷ মহাপ্রভু এ ভাবেই কলির জগবকে প্রেমধম লাভ করার পথ 
দেখয়েছেন। 

প্রেমধম মুখে বলা যত সহজ, লাভ করা তত সহজ নয়। সাধক দিলীপ রায় 
বলেছেন £ “চত্ত শুদ্ধি নাহলে অন্তরে ভগবৎ প্রেম জাগে না। আর ভগবৎ প্রেম না 
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জাগলে হাদয়ে যথার্থ ব্যাপক মানব প্রেমের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব । অথাৎ “ভালোবাসবঃ 
বলেই মানৃষকে ভালোবাসা যায় না। তার জন্যে সব আগে চাই ভগবানকে ভালোবাসতে 
শেখা । নৈলে বড় জোর দ-চারজন আত্মীয় বন্ধ: ও প্রসাদাথণকে ভালোবাসা যেতে পারে-- 
কন্ত; বিব মানবকে ভালোবাসা অসভ্ভব হয়।”* মহাপ্রভুর ভাষায় £ “উত্তম হইয়া বৈষব হবে 
ধনরাঁভমান | জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ অধিষ্ঠান |” £ 


[ঝবমানবকে ভালবাসার পদ্ছা হলো প্রেমধমলাভ অথাৎ নামসংকণীতন। হরি নামৈব 
কেবলম । “হরেনমি হরেনমি হরেনমৈব কেবলম । কলো নাস্তেব্য নাস্তেব্য নাস্তেব্য 
গাঁতরানথা ।” অথণৎ কাঁলযুগে হারনাম ব্যতীত গাঁত নেই। তারক ব্রক্ধ নামের গুণে জীব 
প্রেমধম" লাভে সমর্থ হবে । ভগবানে নিঃস্বার্থ ভালবাসার অন্যনাম প্রেমধম এবং প্রেমধম 
লাভ হলে সর্ব জীবকে ভালবাসা সম্ভব হয়। জখবকে ভালবাসা ও ঈশ্বরকে ভালবাসা 
একই কথা । শ্রীরামকৃষ্ণ যুগে তাই স্বামশ 'ববেকানন্দ বলেছেন--'জীবে প্রেম করে যেই জন | 
সেই জন সোৌবছে ঈশ্বর । 


শ্লীমন: মহাপ্রভূ সাধন ভজনের এমন একটি সহজ-সরল পথ দেখিয়েদিয়েছেন । “যাগ যজ্ঞ 
যত ছিল, সত্য ব্রেতা দ্বাপরে|কাঁলর যংগে হরিনাম, মহা পাপণ উদ্ধারে |” কাঁলর জশব অঞ্প 
আয় অঙ্গ ক্ষমতা ৷ অন্যান্য যুগের জীবের মত সাধন ভজন করতে পারবে না। তাই বলা 
হয় “করুণয়া অবতীর্ণ কলো ।” কর:ণা করার জন্যই যেন, শ্লীমন মহাপ্রভুর আবির্ভাব । হরি 
কৃষণ বা রামনাম পূর্ব যুগেও ছিল। এসব নাম নতুন কিছু নয়। এসব নাম কীর্তন করার 
জন্যই মহাপ্রভুর ণনর্দেশ তা হলে মহাপ্রভুর বোশঙ্টা কি? ডঃ মহানামব্রতজী বলছেন £ “নাম 
ছল, কীর্তন 'ছিল। কিন্তু নামে এত মধুর ছিল না। মহাপ্রভু নামের মধ্যে প্রজের মাধুর্য 
(ব্রজের উজবল রস) প্রবেশ করাইয়া 'দিয়াছেন।” তান আরো বলেছেন, পঠার ভেতর 
ক্ষণরের পূর না দিলে যেমন আকর্ষণীয় হয় না, তেমনি নামাক্ষরের ভেতর মহাপ্রভুর প্রেমের 
পূর দিয়েছেন । “গোর কণ্ঠের কি শব্দের মধো শ্রীরাধার প:ঞিত বেদনা আছে । তাই তাহা 
জশব-হৃদয়ে চৈতন্য আনিয়া গোৌরের শ্রীকষচৈতন্য নাম সার্থক কারয়াছে |" 
প্রেমধম" দান করে মহাপ্রভু জদ্‌র অতীতে একটি ভবিষ্যৎ বাণ করেছিলেন £ “পাথবী 
পযন্ত যত আছে দেশ গ্রাম/সব্বত্র সঞ্টার হইবে মোর নাম 1” (চঃ'ভাঃ ৩৪) প্রায় পাঁচশ বছর 
আগের কথা । এতাঁদন এ বাণগ বাস্তবায়িত হয়ান । কেউ কেউ হয়ত এ ভাবষ্যত বাণসর উপর 
[বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি । কত্ত; আন্তজাতিক কৃষ্ণভাবনামত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সংঘগরু 
শীএ. সি. ভান্তবেদান্ত প্রভুপাদ মাত্র বারো বছরে (১৯৬৬ লাল থেকে ১৯৭৭ সাল মধ্যে ) প্রীমন্‌ 
মহাপ্রভু প্রদাশত নাম কীর্তন মাধ্যমে ব*বব্যাপী যে আলোড়ন সষ্টি করেছেন, তা ভাবতেও 
অবাক লাগে । শীবশ্বের ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রায় দেড়শত কেন্দ্র স্থাপিত হয়ে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম 
প্রচারের ভাবষ্যং বাণঈকে সার্থক করেছে । 
ধম'জগতে পাঁচশ বছর আগে ভারতবর্ষে যেমন এক জাগরণ এসেছিল, ঠিক তেমান তখন 
ইউরোপেও জড়বদেশ সভ্যতা এক নব জাগরণের ঢেউ সাঁন্ট করে। এবিষয়ে শ্রীরবাদ্দ্র স্বর:প 
দাসজশী বলছেন ঃ “পান্চাত্োর নব জাগরণ যখন মানৃষকে জড়ের প্রাতি আরও গ্রভীর ভাবে 
আসন্ত করে তুলোছল, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবদ্ভান্তর নব জাগরণের মাধ্যমে সমস্ত 
জগতকে সবা'কষ'ক পরমেন্বর ভগবানের অন্তহীন প্রেমের আঙ্বাদন প্রদান করে ₹ম্তহান 
আনন্দে মণ্ন করেছিলেন । তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেন উপয্স্ত সময়েই আবর্ভত হয়োছিলেন। 


॥ 580 ॥ 


নবজাগরণের যগেষে পাশ্চাত্য সভ্যতার 'বকাশ হয়েছিল, আজও তা বাত ছয়ে সমস্ত জগতকে 
গ্রাস করতে বসেছে। তার এক অপরর্ব সুন্দর প্রাতষেধকও প্রকাশিত হয়েছে। প্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলন সমস্ত পাঁথবী জংড়ে প্রচারিত হয়েছে, সে ভবিষ্যত্থানণ শ্লীটৈতনা 
মহাপ্রভুই করেছিলেন ।” 

তাই দেখা যায় শ্রীমন: মহাপ্রভু প্রদর্শিত মত ও পথ ক্রুমে ক্রমে চরম পাঁরণাতির দিকে এরগয়ে 
যাচ্ছে। এবং এ বিষয়ে শ্রীমন: মহাপ্রভুর পথ অনুসরণ করে আন্তজাণতক কৃষ্ণ ভাবনামত সংঘ 
একটি সার্থক ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে। কম; মহাপ্রভু যে আমাদের আরো একটি নিদে"শ 
দিয়োছলেন-_-“সংঘে শান্ত কলৌ যুগে” অর্থাৎ কাঁলযগে সংঘ শক্তি ছাড়া বাচাযাবেনা, তার 
কতটুকু আমরা পালন করোছ ? বর্তমান কালে আমরা ম্পন্ট দেখতে পাচ্ছি রাজশন্তির কাছ থেকে 
কোন দাঁব-দাওয়া আদায় করতে হলে সংঘবদ্ধ আন্দোলন ব্যতধত কোন ফল পাওয়া যায় না। 
ম.টে মজ.র, ভাগ্য বিড়ম্বিত জনগণ যেখানেই সংঘ তৈরণ করেছে, সেখানেই তাদের দেশের 
সরকার ওদের কথা শুনতে বা ওদের প্রাতি নজর দিতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯১৭ খষ্টাম্দে রাশিয়ায় 
এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চাঁনদেশে রাজশান্ত এই সংঘশান্তর কাছে মাথানত করতে 
বাধ্য হয়েছেন। 'হন্দুরা মহাপ্রভুকে নিয়ে গৌরব বোধ করেন। কিন্তু তাঁর প্রদশি'তি পথ 
যাদ 'বিশ্বন্ততার সঙ্গে অনুসরণ না করেন, তাহলে শধ শুধৃ গৌরব বোধে কি সাথকতা 
থাকতে পারে 

'আপন আচার ধম জীবেরে শিখায়'-_মহাপ্রভু তাই করেছেন। প্রেমধম“ নিজে পালন করে 
জ।বকে দেখিয়ে দিয়েছেন, কি ভাবে তা করতে হয়। সংঘশন্তর দণ্টা্তও [তিনি স্থাপন 
করেছেন। নবন্বীপের তখনকার রাজশান্তি গোঁড়া হিম্দ্‌দের প্ররোচনায় নগর কীর্তনে বাধা 
দেন। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু মশাল 'মাঁছল নিয়ে হাজার হাজার মুদংগসহ বণর্তন করে চাঁদ কাজণর 
বাড়ীতে গমন করেন (বিস্তারিত বিবরণ শ্রীতক্ষয় নিমাই চরিত গ্রন্থের ছিতীয় খণ্ড পর্ণ 
অধ্যায়ে রয়েছে )। নিরস্ত্র সংঘশান্তর কাছে রাষ্ট্রশান্তকে হার মানতে হলো এবং ভগবৎ প্রেমে 
মহাপ্রভু ও কাজীর মধ্যে স্হাপিত হলো মামা ভাগনের সম্পক:। বৈরণ ভাবের স্হান দখল করলো 
প্রেমের আঁলগ্গন। 

ইদানীং কালে বিংশ শতাধ্দীতে বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা বিশ্বব্যাপণ 
সংঘশাস্তর ছত্রছায়ায় 'মাছলের ছড়াছড়ি দেখতে পাচ্ছি। লগ অব নেশনস- এবং জাতি সংঘও 
তো সংঘশান্তর বাস্তব উনাহরণ। তবে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু নিদেশিশত সংঘশান্ত ও রাজনোতিক 
সংঘশান্তর উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মহাপ্রভুর সংঘশান্তর লক্ষ্য আত্মিক 
জাগরণ, 'কিম্তত আধুনিক উদ্দেশা প্রণোদিত মিছিলের লক্ষ্য হলো জাগতিক সুখ-মুবিধা বা খ্বাথ 
আদায়। তবে উভয় ক্ষেত্রে সংঘশান্তর প্রভাব অনস্বীকা“। হিন্দ: ধম" ক্ষয়িষু। প্রধান কারণ 
সংঘশান্তর অভাব। প্রেমধর্ম বিষয়ে হম্দুরা মহাপ্রভুকে অনুসরণ করছেন, শক্ত; তাঁর [নদেশশত 
পথে সংঘশান্ত গঠনের জন্য আঁবচল বিশ্বাস 'নয়ে অগ্রসর হচ্ছেন না। হিম্দ্‌দের দংগগাতর মূলে 
রয়েছে 'হম্দুদের দুর্মতি। তাদের সংঘশাস্তর অভাবের মূল কারণ হয়ত জাত-পাত এবং অস্পৃশ্যতার 
অভিশাপ । ব্রাহ্মণ, ক্ষাতিয়, বৈশ্য ও শংদ্র _এ তো গুণের কথা । সত্ব, রজঃ, ও তম গুণ দিয়ে 
মানব সমাজ চার শ্রেণীতে বিভন্ত হবে, তা-ই শ্রীমদভগবদ গীতার নির্দেশে । গণের স্হলে জম্মকে 
বাঁসয়ে আজ 'হন্দ; সমাজ শতধা বাচ্ছিন্ন। 

শ্রীমন মহাপ্রভুকে বলা হয় 47৩ 83 075 £1581951 ০01 211 50০91811365, অর্থাৎ তিনি হলেন 
সাম্যবাদের প্রধান প্রবপ্তা। নাম কীর্তনের আভন্ন প্র্যাটফরমে তিনি সমাজের তথাকথিত উচ্চনণচ 
স্তরের সবাইকে নিয়ে এসেছেন ৷ সংঘশান্ত গঠনের জন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, সংঘ- 
শান্তর দষ্টান্ত স্হাপন করেছেন, তবু 'হন্দুদের চৈতন্যের উদয় হয়নি । বেশির ভাগ হিন্দ:র জখবন 


॥ ৪৯ | 


আত্মকেল্দুক। ব্যান্ত বা পারবারকেই তারা প্রাধান্য দিয়েছেন । কিন্ত: সমাজ না বাঁচলে য্যস্তির 
জীবন যে বিপন্ন হবে, গা যা প্রাতটি 'হন্দ্‌ সম্তান উপলা্ধ না করেন, ঠা হলে শ্রীমন: মহাপ্রভুর 
[নিদেশত মত ও পথকে অনুসরণ করা আত্মপ্রঝনা বাতীত কিছুই হবে না। সরল বি্বাসে 
ও অকপট অন:রাগে গৌরাংগ সংন্দরের প্রেমধম” ও সংঘশস্তুর আদএকে বাস্তব জীবনে অনুশালন 
করতে হবে। ইহলোৌকিক ও পারলৌকিক মংগল এর মধ্যে নাহত । সংঘবদ্ধ হবার 'নদেশ শ্রীমন 
মহাপ্রভুর আঁবভাঁবের পৃবেও ছিল। খগ্বেদের শেষ মণ্ডলের (১০ম ) চরম সূতে উল্লেখ রয়েছে £ 

“সগচ্ছধং সংবদধবং সং বো মনাধংাঁস জানতাম ॥ 

সমানো মন্ত্রঃ সমাতঃ সমান সমানং সহ 'চিত্তমেষাম:। 

সমানং মন্ত্রমভিঃ মন্তরয়ে + সমানেন বো হাঁবষা জ্‌হোমি ॥ 

সমানী বঃ ব আকুঁতঃ সমানো হদয়ানি বঃ। 

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ আসহাসাতি | 
দথাৎ তোমরা একনল্লে চল, একত্রে বল, এক সামা মন্ত্রে উচ্চারণ কর, একচিত্ত হয়ে এক সামোর 
সমাজে বসবাস কর। 

[হম্দুদের ধময় নেতা বা নাতির অভাব নেই, বরং আধক্য রয়েছে । আর সম্ভবতঃ এ 
আধিকাই "হিন্দ সমাজের অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ | 'হন্দ, ধমে কোন 8২০৪11051)19119) 
নেই অথাৎ সৈন্য বিভাগে বাধ্যতানঃলক অবশ্যই পালনায় নিয়মের মত আইনের উপর জোর দেওদো 
হয় না। “রুঃচিনাং বোচন্রং অথাৎ 1ভন্ন ভিন্ন রুচিকে এখানে সম্মান দেয়া হয়। বাক 
স্বাতন্ঘ্যকে সমাজপাঁতগণ সব সময়ই শ্রদ্ধা দেখয়েছেন। তবে ব্যান্ত স্বাতন্তের আ'ধক্যে সংঘ- 
শান্তর গ্‌রুত্ব হারিয়ে গেছে । হিন্দদের মধ্যে দল উপদলের অত্যাচার চরম পায়ে পেশিছেছে এবং 
তার পাথে যুন্ত হয়েছে ঈষাঁ। আনুগত্যের অভাব এবং ঈঘাঁ সংঘশান্তর মূলে প্রচণ্ড কুঠারাঘাত 
করেছে বলে মনে হয়। শ্ত্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রেম ধমের আদণ' যে-আশ্তীরকতার সাথে গহশত 
হয়েছে এবং হচ্ছে, ঠক অনুরূপ আগ্রহ সহকারে সংঘশান্তর আদন গৃহ।৩ না হলে 'হন্দ:রা 
পদে পদে মার খাবে। 

হিন্দু সমাজের মধ্যে যে-অনেক্য, ঠিক অনঃূপ অনৈকা ও ঠবভেদ বিশ্বের ভিন্ন িন্ন 
গোম্ঠীতে গোষ্ঠীতে বঙ্মান কালে বিরাজ করছে । পাঁচণ বছর আগে এমন: মহাপ্রভু ধমায় ও 
সামা'জক জাবনে যেশবপ্লবের স:চনা করেছিলেন তা এখনও পুরো মাত্রায় বাম্তাবায়ত হয়নি । 
সংঘশান্তর দ্‌ঢ় 'ভাত্বর উপর প্রাতষ্ঠিত করে এ্রীমন: মহাপ্রভুর প্রেমধনেগ বণা মানব সমাজে 
প্রচারত না হলে 1ঝ্ব মানব সমাজ বর্তমান যুগে যে ধ্বংসের ম.খোমুথি হয়েছে, তা থেকে 
নিস্তার পাওয়ার কোনো উপায় নেই। মানব সমাজের এ মহাসংকটের জন্য পাশ্চাত্যের জড়বাদ 
সর্বস্ব সঙাতাই দায়ী । এ বিপন থেকে ব্রাণ পেতে হলে ভারতে পাঁচশ বছর আগে প্রচারিত 
আদশকে গ্রহণ করতেই হবে। এাতহাঁসক টস্নোবও সেই কথা৷ বলেছেনঃ “বাঁচার তা?গণে, 
আত্মরক্ষার তাগিদে পাণাথবীকে ভারতের শরণ 'নিতে হবে ।” পাশ্চাত্যবাসীদের সম্বোধন করে স্বামী 
[ববেকানম্দ তাই বলোছলেন--“তোমরা একটা আগ্নেয় গারর উপর দাঁড়ধে আছ। ধেকোনও 
মুহূর্তে ভস্মীভূত হয়ে যেত পার |” 

ব্যাট সমাণ্ট, সম্যক গোটা মানব জাতিকে রক্ষা করতে হলে জা ধম বণ" নারশেষে 
সবাইকে প্রেমধর্মের বাণী মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে। প্র।চ্য প্রতীচোর মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা 
করতে হলে, সংকীণ“তা বন করে প্রেমের আদর্শ গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নেই । 'বঙ্ব মানব- 
গোম্ঠীকে সংঘশান্ত 'দিয়ে একান্ত করে প্রেমের বাণ গ্রহণ করা এ ম.হূর্তে নিতান্ত প্রয়োজন । আ্রীমন: 
মহাপ্রভু আমাদের এই 'নর্দেশই দিয়ে গেছেন। 10 


॥ ৪২:॥ 


সন্নযাসীর আদর্শ শ্রীচৈতনা মহা প্রভূ, 
স্বামী বিমলাস্মানজ্দ 


নবদ্ণপ ও অন্যান্য বৈষ্ণব মাম্দরে দেখা যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রড়ুকে দুহাত তুলে 1ন ঠানশ্দের 
সঙ্গে নতারত । কুণ্িত কেশদাম দুজনেরই | স্কম্ধে উপবাঁত ও কণ্ঠদেশে মালা ৷ পরণে বাঙালী 
রশৃতিতে কাছা দেওয়া বস্ত্র; সম্মহখভাগে কোৌচান। শ্রীমহাপ্রভুর এ মূর্তি শুধুমান্র মন্দিরে 
সীমাবদ্ধ নয়; বছুবর্ণে রঞ্জিত ক্যালেন্ডারেও শোভিত। প্রাচান চিত্রে সপারদ ব্রীটৈতনাকে 
দেখা মায় কপালে তিলক, গলে তুলস মালা, হাতে হারনামের ঝহাল, মাথায় শিখা, কাঁধে পৈতা ও 
ও পরণে হাঁটুর উপর কচ্ছমন্ড কাপড়। পূবীর শ্্রীজগন্মাথ মাঁম্দরে অপলক নয়নে দাড়িয়ে 
আছেন প্রীচৈতনা সন্যাসপীর বেশে-এ আর একটি চিত্র । এই সন্ন্যাসী গ্রীচৈতনোর নেই 
মাথায় শিখা, সত্র+ তিলক, হারনামের মালা । তবে এ চিত্ত খুবই কম প্রচারত। এ ঠিন্তাট ঠিক 
ঠিক সন্ব্যাসণ শ্রীচৈেতনা মহাপ্রভুর ঘ্বর্‌প | 
শ্রীচেতন্য ছিলেন দশনামী সন্নাসী সম্প্রদায়ের একজন আদর্শ সন্ন্যাসী । শংধ: তাই নয়, 
সর্বকালের সকল সন্ব্যাসীর আদর্শও তিনি । বৈষ্ণব সম্প্রদায় একথা ভূলে গেছেন, মনে হয়। 
তাঁরাও সাধারণতঃ আলোচনা করেন না শ্রীমহাপ্রভূর সন্ন্যাস জীবন-চাঁরত । কখর্তনীয়ারাও 
কীর্তন করেন না সম্বাসশ শ্রীচেতন্যের লীলা-গাথা । অথচ শ্রামহাপ্রভুর সমগ্র সাতচাল্লশ বছর - 
জীবনে সন্বাস জীবনই 'ছিল চাঁঞ্বশ বছর । তাঁর সম্বাসের কথা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে 
বহ: প্রচ্গাঁরত শ্রীচেতন্যচারতামত গ্রচ্থে। উীল্লাখত আছে শ্রীসনাতন, শ্ররপ, শ্রীজীব প্রীতি 
গোস্বামীদের রাঁচিত পৃস্তকে ও স্তোন্লাবলগীতে । 
সনাতন গোস্বামখ তাঁর “বৃহদ্ভাগবতামত” এর মঙ্গলাচরণের তৃতীয় গ্লোকে শ্রণচৈতন্যকে বলেছেন 
“ঘতিবেশধারা শ্রীশচানন্দন' ।২ তাঁর বৃহৎ “বৈষবতোষণা'-এর শ্রীচেতন্যন্তবে আছে “তিচড়ামণে 
প্রভো”।১ শ্রীরূপ গোস্বামী তার 'চৈতন্যান্টক গ্রে শ্রীমহাপ্রভূকে বর্ণনা করেছেন 'সন্বাসগণের 
শিরোমাণ' রূপে । শ্রীমহাপ্রভুর সহস্রনাম স্তোততে আত সুন্দরভাবে ডীল্লাখত হয়েছে তাঁর সম্যাস 
বৈশের কথা ঃ 
“ন্যাস চড়ামাণিঃ কৃষঃ সম্ব্যাসা শ্রমপাবনঃ । 
দন্তধৃক: নাস্তদন্তশচ কমণ্ডুলংধরস্তথা ॥ 
মহপ্তিত মাণ্ডিকো জবা প্রসম্ববদনোজ্জবল । 
উজ্জবলভাবপ্যর্শ্চ কোপীনকাটশোভিতঃ ॥”৫ 
আবার শ্রীচৈতন্য নিজম-থে “মায়াবাদী সন্্যাসী'র কথা বহুবার বলেছেন । একথা চৈতন্য- 
চঁরিতামৃতে আছে । এই গ্রন্থে 'সন্যাস? শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অসংখ্যবার | 


॥ ৪৩ ॥ 


শ্রীণগুভর গত ও পথের ধারক-বাছুক হলেন বৃদ্ধাথনের ছর গোনা ; এ'রা ছিলেন সাসারত্াগা। 
তরি দেবকবস্যরপ দানোদর ও গোবিদ্দ--ছিলেন গ'হৃত্যাগা। ই রিনামে সিদ্ধ যবন হপিদাসও 
ছিলেন সংসার বিবাগী । আরোও অনেকে ছিলেন সন্ন্যাসী ।১ 

সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভ যে একজন দশনামণী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও সন্যাসীদের চ্‌ড়ামাণ 
ছিলেন-এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই৷ এই প্রসঙ্গে শ্রাশ্রীচৈতনাদেব' নামক পাস্তকের 
লেখক শ্রীরামকৃ্ণ স্ের প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী সারদেশানম্দজশর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য । তান 
[লখেছেন,--অনেকের ম:খে শোনা যায় তান প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী ছিলেন না। বাহক সন্্যাস 
গ্রহণ কারলেও উত্ত আশ্রমে তাঁহার বিশাস ও নিষ্ঠার কোন পারিচয় পাওয়া যায় না। শঙ্করাচার্ 
প্রবর্তিত দশনামণী সম্প্রদায় হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ কারলেও উত্ত সন্ন্যাঁসগণের সাঁহত তান কোন 
সম্পর্ক রাখিতেন না। তাহাদিগের ন্যায় বেদান্ত বিচার করিতেন না, এবং উত্ব সং্প্রদায়ের পরমহংস 
পারব্লাজক আচার্য সম্ন্যাসীদগের ন্যায় জীবনযাপনও তান কারতেন না।-.তাঁহার অনুগামশ 
ধালয়া পাঁরাঁচিত গৌড়ীয় বৈষণবগণ তাঁহাকে মধবাচার্যপ্রবর্তিত বৈফব সম্প্রদায়ভূক্ত বাঁলয়া আখ্যা 
প্রান করেন। আবার বর্তমানে কেহ কেছ তাহাকে নিথ্বারক সম্প্রদায়ভূত্ত কেশব নামা জনৈক 
বৈষবের শিষা বাঁলয়াও প্রচার করিতেছেন ।? তিন শঙ্করাচার্ধ-প্রবারিতি দশনামী সন্ব্যাপী- 
সম্প্রনায়ভুত্ত শ্রীমত কেশব ভারতীর নিকট যথাবিধি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তাহার পরবে এই 
দশনামণ সম্প্রদায়ভূক্ত সন্ন্যাসী শ্রীমৎ ঈ"্বরপুরীর” নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ কাররাছিলেন। 
পুরীতে বাসুদেব সার্বভোমের সঙ্গে এবং কাশীতে প্রকাশানম্দ স্বামীর সঙ্গে বিচারের কথা আলোচনা 
কারলেই তাঁহার বেদান্ত জ্ঞানের পারচয় পাওয়া যাইবে | তাহা ছাড়া তান 'িনজেকে সবর্দাই 
মায়াবাদী সম্যাসী" বাঁলয়া পারচয় দিতেন । তান যথাবাধ আত্মশ্রাম্ধ। শিখাম-্ডন, সংত্র বর্জন 
করতঃ সন্ব্যাস গ্রহণ প্‌ধক ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিয়া সন্নাসীগণের সাহত সন্নাসী-সংঘে, 
আদর্শ সন্বাসীর ন্যায় চিরকাল আঁতবাহত কাঁরয়াহলেন। এইজন্য ভন্তগণ তাঁহাকে ন্যাঁপ- 
চংড়ামীণ নামে আভাহত কাঁরতেন ।""*তাহার সন্ন্যাসাশ্রমে শ্রদ্ধা না থাঁকলে অবশ্যই উহা ত্যাগ 
কাঁরয়া মাধব অথবা অনা কোন বৈষব সম্প্রদায়ের ভেক গ্রহণ কারতেন সন্দেহ নাই ।”৯ 


॥ ২॥ 
পীচৈতনা মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ কালে সন্নযাসের বিধগযীল 'কভাবে পালিত হয়োছল, সে 
[বষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থগাল হতে উদ্ধাত দিলে, শ্রীচৈতন্যের সম্রযাম সম্বন্ধে আমাদের আর কারো 
সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। শ্রীমহাপ্রভু নিজেই বলেছেন--“এ সব জীবের অবশা কাঁরব উদ্ধার ॥ 
অতএব অবশ্য আমি সন্াস করিব" ।+০ সন্নাস গ্রহণের জন্য কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে 
িয়োছলেন। চৈতন্যচারতাম:তকার 'লিখেছেন, 
এত বাল ভারত গোসাঞ কাটোয়াতে গেলা । 
মহাপ্রভু তাঁহা যাই সন্ন্যাস করিলা। 
সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্ুশেখর আচার্য । 
মুকুদ্দ দত্ত এই 'তিন কৈল সর্বকাষ॥ 
এই আ'দলালার কৈল সনভ্রগণন | 
[বিস্তার বাণ“লা ইহা দাপ বম্দাবন।"১৯ 


প্চঁ্বশ বংসর শেষ যেই মাঘ মাস। 
তার শ:রুপক্ষে প্রভু কারলা সন্ন্যাস ॥১২ 
চৈতনাচারতামৃতকার কৃফদাস কাঁবরাজ বিস্তৃত বর্ণনা করেননি, শ্রীমহাপ্রভুর সন্য।স সম্বন্ধে 


॥ 698 ॥ 


যেহেতু বঙ্বাবন দান তাঁর 'ভ্রীচৈতনাভাগবত' গ্রন্থে লথেছেন বলে। বধ্বাবন দান বীঠতযাদতের 
জীবনী শ্‌নেছিলেন নিতানণ্ৰ মহাপ্রভুর মূখে । বৃন্দাবন দাস রচনা করেছেন-_ 

“পোহাইল নাশ সর্বভুবনের পাঁত। 

আজ্ঞা কাঁরলেন চম্দ্রশেখরের প্রাত ॥ 

পবধিযোগায যত কর্ম সব কর তৃমি। 

তোমারেই প্রতিনীধ কারলাঙ আমি ॥" 

প্রভূর আজ্ঞায় চন্দ্ুশেখর-আচাযণ । 

বু তির সর্ব ০ কার্য ॥" 


কথং- সিসি চিন | 
ক্ষৌরকর্ম নিবহি হইল প্রেমরসে ॥ 
তবে সবঝলোকনাথ কার গঙ্গাস্নান । 
আসিয়া বাঁসলা যথা সম্নাসের গ্থান ॥ 


চতৃর্দিগে হরিনাম সুমঙ্গল শনি । 
সন্ন্যাস করলা বৈকৃণ্ঠের চ্‌ড়ামণি ॥ 
পারলেন অরুণ-বসন মনোহর । 
তাহাতে হইলা কোটি-কন্দপ-সংম্দয় ॥ 
সর্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লৌপত। 
মালায় পার্ণিত শ্রীবগ্রহ সশোঁভিত ॥ 
দত্ত কমণ্ডূল: দুই শ্রীহস্তে উজ্জল । 
2, নিজ প্রেমে আনন্দে হস ] 


যত জগতের মি কিঃ টা | 

করাইলা চৈতনা-কী্ন প্রকাশিয়া ॥ 

এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চেতনা? । 

সর্লোকে তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য ॥””* 

ন্লীচৈতনা পাষণ্দ নারহার দাসের (সরকার ) মন্ত্র শিষা লোচনদাস রচনা করোছলেন, 

'শ্ীপ্ীচৈতন্যমঙ্গল' ৷ এই গ্রন্থের তথ্যাদ সংগ্রহ করেছিলেন নরহাঁর ও অন্যানা বৈষব মোহস্তদের 
কাছ থেকে । মরারীগৃপ্তের কড়চাকে মল সূত্র রুপে গ্রহণ করেছিলেন 'তনি আর বহন্দাবনদাসের 
তনামঙ্গল' গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন লোচনবান। এ-সবের 'ভীস্ত করে রচিত হয়োছিল লোচনদাসের 
'্লীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল” । তীন শ্রীমহাপ্রভূর সন্ন্যাস সম্বন্ধে লিখেছেন, 

“ম-"ডন করিল প্রভু দোখ শভক্ষণে । 

সম্যাস করয়ে শভাদনে সংক্রমণে ॥ 

মকর লেউটে কুদ্ভ আইসে হেন বেলে । 

সম্্যাসের মন্ত্র গুরু কহে রি 


রি শুনি টাল টন চমৎকার । 


ীকুক্ণতনা' নাম করহ ইহার ॥”১* 


চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ অনুষ্ঠানের একটি ভাবগঞ্ভীর মনস্পশা চিত্র এ'কেছেন 
॥ 86 ॥ 


ক্সামণ সারদেশানদ্দজী--"গভশীর রানে হোমকুণ্ডে যজ্ঞাক্নি প্র্রলত হইল। প্রসন্নাচত্ 
সৌমামযার্ত সন্ন্যাসীবশ্দ মণ্ডলাকারে চতুর্দিকে উপাবঝ্ট হইলেন। ম্বাশ্ডিতমস্তক 
শিখাসত্রধারী শ:চিশদ্রবেশ তেজঃপতঞজকায় প্রীব্বঘ্তর মিশ্র আপ্নিসম্মংখে শ্ছিরাসনে 
শোভা পাইতেছেন। তাঁহার পাশ্বদেশে সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ যতিরাজ বরহ্ষত্র সব্ধ্যাসী 
্রীমৎ স্বামী কেশবানন্দ ভারতী সুখাসনে সমাসীন। ব্যাস-বশিষ্ঠ-শুক-শঙ্করের ভারতে 
রঙ্থাবদ্যার প.নঃগ্রচার ও সনাতন বৌদক আদশের সংরক্ষণের জন্য, আবার যেন আত্মাবদ 
মহষ'গণের আবিভবি হইয়াছে । ভারতের প্রাণগঙ্গার গৈরিক স্রোতে পুনরায় উত্তাল 
তবঙ্গ-তুফান উাঠয়াছে। পল্লী-বাংলার শ্যামল তটভূমিতে আসিয়া সে উদ্বেল তরঙ্প্রবাহ 
বঝ পারণাতির পথে চলিয়াছে-বঝি আর একবার রূপ পারগ্রহ করিতে চাহিতেছে ! 
নিথর নঝুম এই 'হমের নিশীথে, অশোক-বকুল বট-অ*্বখের ছায়ায় ঘেরা ভারতী 
মহারাজের আশ্রমে আজ নগাধাশ হিমালয়ের গান্তীর্যময় প্রশান্ত নামিয়া আসিয়াছে । 
1বধানাবদ- ভারতী মহারাজের 'নর্দেশান:সারে যথাশাস্ন সমস্ত ক্রিয়া সসম্পল্ন হইলে 
বিরাজ-হোম আরম্ভ হইল | নিমাই ঘজ্ঞাশ্নতে আহ:তি দিয়া আত্মশদ্পি করলেন 
বণ“, আশ্রম, দেহ, মন, বদ্ধ, 'িত্ত+ অহংকার, ইহ-পরলোকের ভোগবাসনা, সংসারপাশ- 
জীবাণভমান, সমস্ত অজ্ঞান চিলতরে ভস্মীভূত হইল । ভারতী শখাছেদন করিয়া দিলেন, 
যক্জসূত্র ও শিখা ভস্মে পাঁরণত হইল ; মাঁয়ক জগতের সঙ্গে, গহ-গহস্থাশ্রমের সঙ্গে 
1নমাইয়ের সম্পর্ক 'িচ্ছিন্ন হইল । 
শিখা-সত্র-বিহশীন সন্বাসী জহলভ্ত পাবকের নায় শোভা পাইতেছেন; তাঁহার "স্থির 
ধার প্রশাস্ত গন্তীর মূর্তি দেখিয়া সকলের হৃদয়ে আনন্দ হইতেছে । আচার্য ভারতখ 
তাঁহাকে প্রেষমন্্র, পরমহংস গায়ত্রী, রক্ষমন্ত্র, মহাবাক্যাদ শ্রবণ বরাইলেন ; গোঁরক 
রাঞ্জত কৌপাীন-বাঁহবাস, দণ্ড-কমণ্ডল্‌ দান করিয়া হ্রীকফচৈতনা ভারতী" নামে 
বিভৃষিত করিলেন 1”-« 
॥ ৩ ॥ 
শ্লীচৈতনা মহাপ্রভুর সমগ্র সম্্যাস জীবন আলোচনা করলে আমরা দোঁখ 'তাঁন ছিলেন 
সম্্যাসীর চূড়ামীণ । ত্যাগ, বৈরাগো, নিরভিমানিতান, লোকশিক্ষায়। সামাজিক প্রথা পালনে, 
1শষা-শিক্ষণে শ্রীমহাপ্রভূ ছিলেন সন্নযাসীর আদর্শ! তারই কিং আলোচনা করা যাক। 
শ্লীচেতনোর ত্যাগ অবর্ণনীয় । তিনি তাগণ শ্রেষ্ঠ । মহাপ্রভুর বেশ ভূষা ছিল আত সাধারণ, 
আহার-বহার আঁত সামান্য । তৈজসপাত্রাদী ছল নাম মান্র। তাঁর সম্বল দখাঁন বাহবাস। 
শীত নিবারণ করতেন একটা ছেড়া কাঁথা দিয়ে। নবদ্ধীপের ভাকুরা পুরগতে ব্রীচৈতনোকে দেখলেন 
একথণ্ড কাপড় পড়ে থাকতে । তাঁথ'যান্রায়ও তাঁর সঙ্গে ছিল কোপীন, বাঁহবসি ও জলপান্ন। 
বন্দাবনের পথে তাঁকে দেখা গিয়েছিল 'ছেশ্ডা কাঁথা ম.ড়া মাথা করক্ক লইয়া করে'।-১ ডঃ বিমান 
[বহারী মজ.মদার 'ীলখেছেন, “তাঁহার বেশ-ভুষাও একেবারে খাঁটী সন্াসীর মত। পাঁরধানে মান্ত 
একখানি কৌপাীন, তাঁহার উপর মর-ণধর্ণের এক বাঁহর্বাস --'দধানঃ কৌপানং তদুপরি বাহবস্তি- 
মর.নং" (রঘুনাথ দাস ১।৩), তরণিকরাবদ্যোতবসনঃ (শ্রীর্প ১৪ )।' অলঙ্কার হইয়াছে তাঁহার 
কটি দেশে বিলম্বিত করঙ্ক-নারকেলের খোলা 'দিয়ে তৈয়ারী জলপান্র-কটিল সংকরষ্কালঙ্কার (শ্রীর্প 
২।৭)।”১। পুরীতে যে ঘরটিতে থাকতেন, ঘা বর্তমানে 'গন্ভীরা' নামে পারাচিত, তা ছিল আত 
ছোট। তাঁর মত লদ্বাচওড়া মানুষের পক্ষে বাস করা কষ্টকর হত নিশ্চয়। তিনি থাকতেন 
ভাবালোকে বিভোর হযে, দেহের প্রীতি তাঁর ছিল না কোন দাদ্ট।৯” পোশাক-পরিচ্ছেদের প্রতি 
শ্লীচৈতন্যর ছিল প্রথর দৃষ্টি । সম্পূর্ণভাবে তান বসর্জন করোছলেন দেহের আরাম ও ভোগ- 
বিলাপ । শ্রীক্পগনাথদেবের প্রসাদ মুল্যবান কাপড়খান তাঁকে দেওয়া হত প্রাতবৎসর নন্দ-উৎসবের 


| 8৬ ॥ 


সময়। তানি তা মাথায় ঠোঁকয়ে নতেন। কিম্তু ব্যবহার করতেন না কখনও। পরমানম্দ 
পুরীর আঁভপ্রায় অন.সারে পায়ে দেওয়া হত নবদ্ধাপে শচীমাতার কাছে। প্রীচৈতন্য কিরূপ 
কঠোর ত্যাগী ছিলেন দু-একটি উদাহরণ দলে বোঝা যাবে। 
বাল্য সখা ও চিরসঙ্গী নোঙ্তক ব্রক্থচারখ জগদানন্দ চৈতন্যদেবের দেহের কষ্ট লাঘবের জনা 
ছিলেন সচেম্ট ! তিনি নতুন যাহ গেরুয়া কাপড়ে ভাল শিমূল তুলো দিয়ে তৈরণ করলেন বালিশ 
ও গাঁদ। শ্রীমহাপ্রভুর সেবার জন্য গোঁবদ্দের হাতে এগযাল দিলেন জগদানন্দ। শ্রীমহাপ্রভু শয়ন 
করতেন কুঠিয়ার মেঝেতে শিরলা'র*৯ 'বছানায়--বিছানাতে নতুন বালিশ ও গাঁদ দেখে প্রীচৈতনা 
জিজ্ঞাসা করলেন গোঁবদ্দকে, কোথা হতে এল । উত্তরে গোবিন্দ বললেন জগদানন্দের নাম । গছ: 
না বলে মহাপ্রও এগীল একপাশে সারয়ে রেখে চির পাঁরাচত 'শরলা'র বছানাতেই শয়ন বরলেন। 
সেবক স্মরণ কাঁরয়ে দিলেন জগদানন্দের ভালবাসা মাথা পাঁরশ্রমের কথা । প্রাথথনা করলেন 
শ্লীমহাপ্রভূ যেন অন্ততঃ একদিন নতুন বালিশ ও গাঁদ ব্যবহার করেন আবাল্য বম্ধু জগদানদ্দের 
মনস্তুষ্টির জন্য। প্রভুর কঠোর উত্তর-__ 
“প্রভু কহেন খাট এক আনহ পাঁড়তে। 
জগদানদ্দ চাছে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে ॥ 
সম্যাসগ মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন। 
আমার খাট তংলণ বালিস মস্তক মুণ্ডন ॥”২) 
পরে অন্য সেবক স্বরূপ এক উপায় বের করলেন। নখ (দিয়ে সরু করে চিরলেন শুকনো 
কলাপাতাকে। সেগণলকে ভরে দিলেন একটি কাপড়ে । তদবাঁধ শ্রীচৈতনো এর উপরে শয়ন 
করতেন। 
মহাপ্রভুর সেবার জন্য আর একবার জগদানম্দ নবদ্ধশপ থেকে এনেছিলেন এক শিশি সুগন্ধি 
চদ্দন তেল--এতেল ব্যবহারে পিত্তবায়; শান্ত হয়। জগদানদ্দের ইচ্ছা তেল যেন ব্যবহার করেন 
্রীচৈতন্য । সেবক গোবিন্দ প্রীমহাপ্রভুকে জানালেন জগদানন্দের মনোবাসনা। উত্তরে “প্রভু কহেন 
সন্ন্যাসীর নাহ তৈল আঁধকার || তাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধক্কার ॥" 
নীচৈতন্য পরামর্শ পিলেন, শ্রীজ্জগন্নাথ মহাপ্রভুর সেবাতে ভেলা) লাগাতে । এই শুনে 
জগনানম্দ মৌনব্ু5ত অবলম্বন করলেন দশাদন । গোঁধন্দ আবার মআর্জ জানালেন জীচেতনোর 
কাছে। "তান যা উত্তর দলেন, ত সন্ব্যাসীর আদর | তান বললেন, 
“নপ্দনয়া এক রাখ করিতে মর্দন ॥ 
এই স্থখ লাগি আম কারল সন্ন্যাস । 
আমার লর্বনাশে তোমা সবার পারিহাস। 
গথে যাইতে তৈলগম্ধ মোর যেই পাইবে । 
দারী সম্্যাসী করি আমারে কাহবে ॥২ - 
॥ ৪ ॥ 
্রীগৈতনায মহাপ্রভু কঠোর বৈরাগ্য অবলদ্বন করেছিলেন । সারা জীবন তান ভিক্ষা ধারণ 
করে কাটিয়েছেন--“ভক্ষান্নমাত্রেন চ তুক্ষিমন্ত” ৷ নিজের আহারের জন্য কোন বন্দোবন্ত করেনাণ। 
আবার কখনও এক বাঁড়তে তিনি নিত ভিক্ষা করতেন না। সন্যাসের পর নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যকে 
নয়ে এসেছেন শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্ধের বাড়তে । আচারের বাড়িতে সন্ন্যাসীর চিরাচাঁর ও 
প্রথানযায়ী নারায়ণ হার' বলে দাঁড়ালেন নবখন সন্ন্যাসী শ্রামহাপ্রভু। আনন্দে আচাধ" সম্ন্যাসকে 
আহারে বসালেন। পাঁরবেশন করলেন আচার্ স্বয়ং । সন্ন্যাীর ধাত: পানর ব্যবহার করা নাঁষম্ধ। 
এন্সন্য শ্রীচৈতন্য ব্যবহার করলেন কলাপাতা ও মাটর খুরি। সংস্থাদ; ও নানান রকম তাঁর-তরকার 
দেখে সম্মত হলেন না আহার্য গ্রহণ করতে। আপাত্ত জানালেন--“সম্্যাসীর তক্ষ্য নহে উপকরণ । | 


॥ ৪৭ | 


ইছা খাইলে বেছে হবে হী্দুয় দমন।” [বিশু *ৈষে আচাধের অন:রোধ গহণ করলেন। খাওয়া শেষে 
তৃলসীমঞ্জরী ও লবঙ্গ-এলাচ-কাবাব চিনি শ্রীমহাপ্রভু খেলেন। পান নিলেন না, তা সম্যাসণর 
পক্ষে নাষ্ধ। বেশখাদন থাকলেন না শান্তপ-রে, নবদ্বীপেণ্ গেলেন না। বললেন--“সধ্যাসগয় 
ধর্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া। | নিজ জম্মচ্থানে রহে কুটুদ্ব লইয়া ॥৮২২ 
শাম্তপ:র ত্যাগ করে নীলাচলে যাচ্ছেন মায়ের অনগাঁত নিয়ে। ভত্তেরা জানস দিতে 
চাইলেও কিছুই 'নলেন না শ্রীচৈতন্য । কারণ, সন্ন্যাসীর সয় করতে নেই। পথে “ভিঙ্ষান্ন উদর 
পূরণ এবং দেবালয়ে পাধূর আশ্রমে? মণ্ডপে কিংবা বক্ষতলে নিশিযাপন করেছিলেন। আবার 
যখন শ্রীমহাপ্রভু সকলের 'বিশেষ অনুরোধে কৃষ্ণাস নামক ব্রঙ্ছচারণকে সঙ্গে করে তীথ-ভ্রমণে বেরলেন 
তখন সঙ্গীকে বললেন--“কৌপণীন বহর্বাস আর জলপান্ত। | আর কিছ সঙ্গে নাহি যাবে এই 
মান্র।”২৩ একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় শ্রীভগবানকে অবলম্বন করে ভিক্ষান্নে দক্ষিণ, পশ্চিম ও 
উত্তন ভারতের তাঁথস্হান দর্শন করেছলেন। 
পূরধতে থাকাকালীন মহাপ্রভু পণ্ডিত সার্বভৌমের গৃহে মাসের মধ্যে পাঁচদিন ভিক্ষা গ্রহণ 
করতেন। বাক দিনগুলি সাধারণতঃ প্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ ছল তাঁর আহাধ। এরমধ্যে 
কেউ ভিক্ষা দিতে চাইলে তা তিন নিতেন। আহারে ছিল তাঁর দারদণ সংযম। 'ীজতং সর্ধ 
[জিতে রসে'-ভাগবতের মৃত প্রতগক প্রীচৈতন্য। সারঝ্ভোৌম মহাগ্ভুর জিহবাতে চান দিয়ে 
পরীক্ষা করেছিলেন । শহহ্কবালির মত তা ঝরে পড়েছল--বিদ্দ-মান্র রসম্পশ" হয়নি । চার পণের 
বেশশ মহাগ্রসাদ খেতেন না তিনি। তাও দং'পণে কমিয়ে 'দিয়ে ছলেন শ্রীমাধবেদ্দ্র পরার 
শষ্য গ্রীরামচগ্দ্র পুরীর কটাক্ষ বাণে--“সন্যাসী হইয়া কর মিষ্টান্ন ভোজন । | এইভাবে কৈছে 
হুয় ইচ্দ্ুয় বারণ ॥” ছেই যেআহার বয়ে দিলেন, জগবনের শ্ষাঁদন পর্যন্ত তাই ছিল, যাদও 
তাঁর ভাগবত নু ভবতর বৃশ ও দুধলি হায় হাচল। আরামচন্দ পরখ দেহ-নধতিন বথা1ট 
তুলে খোটা "দলে ভ্াচেতন্য যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা সম্নাসীর আদশ-- 
“প্রভু বহেন সবে কেন পুরীকে কর রোষ। 
সহজ ধর্ম কহেন তেহো তাঁর কিবা দোষ ॥ 
যাঁত হইয়া জিহ্বালম্পট অত্যন্ত অন্যায় । 
যাতিধর্ম প্রাণ রাখতে আহার মাত্র খাট ॥”২ 
প্লীচৈতন্য ছিলেন স্ণয়ের ঘোরতর িবোধী । শে মান পুরীতে নয়। যখন তান পদব্রজে 
পথে, সেখানেও তিনি কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করেছেন। হরীতকী চেয়েছেন মহাপ্রভু সেবক 
গোবন্দের কাছে। প্রভুর সেবার জন্য গোবিন্দ সঞ্চয় করে রেখোঁছিলেন । বলামান্্ই হরীতকী 
প্লীটৈতন্যকে দিলে, কারণ জিজ্ঞাসা করলেন তান। উত্বর শুনে মহাপ্রভু গোবিষ্দকে কঠোরভাবে 
বললেন, “গোঁঝন্দ ত্যাগের পথে চলা বড়ই কম্টকর। আমার মনে হইতেছে, ভগবানে ষোল আনা 
[নিভর না কঁরয়া আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সণ্টম করিবার ভাব তোমার অন্তরে এখনও বতমান। 
কাজেই তুম ত্যাগের পথ ছাড়া সঞ্চরের পথে চল, গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন কর।' ২৫ 
॥ ৫ ॥ 
প্রীমহাপ্রভূ তাঁর শক্ষাঞ্টক'-এ বলেছেন, "তৃণাদাপ জুনণচেন তরোরাঁপ সাহফুনা || 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥” এই শ্লোকটির সাক্ষাৎ প্রাতমীর্ত শ্রীমহাপ্রভূ হবয়ং। 
সাধ্যাসসর অনাতম গৃণ নিরাভমানিতা । শ্রীচৈতনোর তা পুরোমাত্রায় ছিল। পুরীর রাজ 
সভাপাণ্ডিত নৈশায়ক, মীমাংসক ও বৈদ্াত্তক সার্বভৌমের সঙ্গে পারচয় হরেছে শ্রীচৈতন্োর | 
পারিবারক আত্মণয়তাও ছিল তাঁদের মধ্যে। কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী জানতে চাইলেন 
সাঝ্ভৌম । গিনশতভাবে জানালেন মহাপ্রভূ--ভারতী সম্প্রদায় । এই সপ্প্রদায়ের গৌরব বেশী 
নেই বলে সার্বভৌম প:ণঃ সংস্কার-সম্যাসের আঁভপ্রায় জ্ঞাপন করেন চৈতন্যেদেবের কাছে। 


মহাপ্রভু বিনগ্রভাবে বললেন যে তাঁর মত অধম অধিকারের পক্ষে উহাই যথেষ্ট ।২৬ আবার 
যখন সর্বভোৌমের কাছে বেদাস্তসূত্ত পড়ছেন মহাপ্রভু। তখন তাঁর 'নিরণভমানিতা লক্ষ্য করার 
মত।২৭ শ্রীচেতনা সুপণ্ডিত, ন্যায়শাস্তে পারঙম, পূর্বে অনেক পণ্ডিতকে পরাজিত করেছিলেন, 
ধমরাজ্য সংস্থাপন করতে ধরাধামে এসেছেন, 'যাঁন বেদ্তসনত্রের জীবন্ত প্রতীক, খান সন্বাসণ, 
তান বেদান্ত সূত্র অধ্যয়ন করছেন একজন গৃহণ, বিষয়ী, মানযশে ভরপুর, সামাজিক মযাঁদা- 
গৌরবের প্রাত প্রখর দ-ন্ট সম্পন্ন পণ্ডিত সার্ভৌমের কাছে । তাঁর মত নিরাঁভমানণ সন্ব্যাসীর 
পক্ষে এটা সম্ভব। 


1নরাভমানিতার অপর এক দ্টাস্ত উীঁড়ষ্যারাজ্যের অধীন 1বদ্যানগরের শাসনকতা রায় 
রামানন্দের কাছে রাধা কৃষ্ণ-ভান্ততত্বের তত্বধ্যাখ্যা শোনা । যান গোপণ প্রেমের ভাবের আদশএ 
যান নিজ জবনে রাধা-প্রেমের জলন্ত গ্রকাশ, তান আঁতনম্রভাবে শিক্ষার মত ভান্ততত্ব 
শোনার আন্তীরক আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাঁর তুলনায় সামান্য একজন সাধকের কাছে । রামানন্দের 
প্রবল আপাঁতর উত্তরে 'নর'ভিমানী শ্লীচৈতনোর উত্তরটি সশ্র্যাসধদের আদশ*-_ 


“প্রভু কহে মায়াবাদী আম ত সন্ন্যাসী । 
ভান্ততত্ব নাহি জান মায়াবাদে ভাস ॥ 
সাঝ্ভোম সনে মোর মন নিম'ল হইল । 
কষণ-ভান্ততত্ব কথা তাঁছারে পুছিল ॥ 

তে*হো কহেঃ আম নাহ জানি কৃ কথা । 

সবে রামানন্দ জানে, তেহো নাহ এথা। 
তোমার স্থানে আইলাম তোমার মহিমা শুনিয়া । 
তুমি মোরে স্তুতি কর সম্্যাসী জানিয়া ॥ 
সন্ন্যাসী ঝলিয়া মোরে না কর বন । 
রাধাকফতত্ব কহ পূর্ণ কর মন ।”২৮ 


আবার কাশশীর মণ্ডলশ*্বর স্বামশ প্রকাশানদ্দ সরস্বতশর অন:যোগের উত্তরে শ্রীমহাপ্রভুর 
পূনরায় একই দৃশ্য অভিনশত হল। বললেন,--“স্বামীজণ, আমি বেদান্ত বিচারে অনধিকারণ, 
সেইজন্ই গুরূদেবের উপদেশানুসারে কৃষণনাম জপ কার ।” প্প্রভু কহে আমি জব আত তুচ্ছ 
জ্ঞান”--বলতেও শ্রীচৈতন্য একটু ঘিধা করলেন না ।২৯ 


শ্রীমহাপ্রভুর হদয় কতদ:র অভিমানশ্‌না ছিল প-রণর শ্রীজগন্নাথের মাণ্দরে সেই ভাগ্যবভা 
ওঁড়য়া গ্রাম্য স্ত্রী লোকটির দণ্টান্ত উল্লেখনীয়। প্রাতাঁদন স্নানান্তে প্রীমান্দরে গরুডন্ততে হাত 
দিয়ে মহাপ্রভু তম্ময়চিতে তৃষিত নয়নে দর্শন করতেন “জগন্বাথঃ স্বামণ-কে। সেদিনও ব্যাতক্রম 
হয়নি। সঙ্গে বিশ্বস্ত সেবক গোঁবন্দ। একট গ্রামের স্খলোক ভিড়ে প্রীজগন্নাথকে দর্শন না 
করতে পেরে গরড়স্তন্তের কাছে দণ্ডায়মান শ্রীচৈতন্যের কাঁধের উপর চড়ে বসলেন। আর পরম 
উল্লাসে শ্রাঁবগ্রহের দশ“নের রসাস্বাদন করতে লাগলেন । সেবক গোবদ্দ স্ঘখলোকটিকে নামাবার 
চেষ্টা করলে মহাপ্রভু নিষেধ করলেন । স্লোকটি হুশ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তাঁর কাছে। 
উজ্ে স্তীলোকটির ভান্ত ও আতি'র প্রশংসা করে বললেন এত আর্তি জগন্নাথ মোরে নাহ দিলা ।' 
“অহো ভাগ্যবতী এই বান্দ ইহার পায়। | ইহার প্রসাদে এছে আমার বা হয় ।৮৩? 

সাত্য স্বামী সারদেশানম্দজী লিখেছেন, “অসংখ্য ভক্তের নিকট অতুল সম্মান পাইলেও এই 
অদ্ভুত সম্ন্যাসীর ব্যবহারে কখনও অহংকার-আঁভমানের ভাব প্রকাশ তো দূরের কথা, বরং অপরের 
সঙ্গে, বিশেষতঃ তন্বজ্ঞ ভন্ত জ্ঞানিগুণী ব্যান্তগণের সহিত তাঁহার স্াবনীত ব্যবহার দৌখয়া 
মোহিত হইতে হয় ।”৩১ 


॥ ৬ | 
ভগবান শ্রশকৃফ শ্রণগতামুখে বলেছেন--্যদ: যদাচরিত প্রেষ্ঠস্তত্ত দেবেতরো জনঃ। সং 
প্রমাণং কুরূতে লোকস্তদনুবর্ততে।” (৩1২১)। অথাৎ শাবাশিষ্ট বাস্ত যা যা আচরণ করেন, 
জনসাধারণ তাই করে। তিন যা প্রমাণসিষ্ধ বা করণণয় বলে গ্রহণ করেন, ইতর সাধারণও তারই 
অনুবর্ডন করে।” মহাজনদের পদাঙ্ক অনসরণ হচ্ছে সনাতন রাঁত। এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্য 
[ছিলেন বিশেষ সজাগ । গাীতোন্ত প্রীভগবানের বাণগাট মহাপ্রভু অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। 
তান ছিলেন যথার্থ লোকিক্ষক। সম্ন্যাসর আদরের প্রাতি তার এমন 'নষ্ঠা ছিল যে তান 
কঠোর হতে পিছপা হন নি। ভিন জানতেন যে তিনি যা করে যাবেন, পরবর্তীকালে লোকেরা 
তাই অন:সরণ করবে। তাই তান এমন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন? যা সন্ন্যাসীদের আদর্শ । 
আমরা শ্রচৈতন্যের জর্ীবনী থেকে তিনাট দ-্টান্ত এখানে তুলে ধরব। 
উডড়ষ্যারাজ প্রতাপর:দ্রের একান্ত ইচ্ছা শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করার। পম্ডিত সার্বভৌমকে 
জানালেন রাজা তাঁর ইচ্ছার কথা । সার্বভৌম রাজার বারতা নিবেদন করলেন মহাপ্রভুকে। বিরান্ত 
প্রকাশ বরে 'তিনি বললেন পাণ্ডতকে- 
“সম্লাসধ বিরস্ত আমার রাজদরশন। 
স্্ী-দরশন সম বিষের ভক্ষণ ॥ 


এঁছে বাত পনরাপ মুখে না আঁনিবে। 
পুনঃ যাঁদ কহ আমা এথা না দোখবে ॥”৩২ 
স্্যাসপির রাজ দরম্নকে 'স্তিদর*নের? সঙ্গে তুলা বরে শ্রগৈতন্য ক্ষান্ত থাকেন নি। “বষের 
ভন্মণ' বলে পণ্ডতের মুখের উপর বলে দিলেন। এণ্ড জানয়ে দিলেন যে পূনরায় তন:রোধ 
করলে এ স্থান ত্যাগ করে যাব্নে তিনি। পরমাপ্রয় রায় রামানদ্দও শ্রীচৈতন্যকে অন:রোধ 
করেছিলেন যাতে রাজা মহাপ্রভুর দর্শন পান। সেখানেও তান স্পন্ট বন্তবা রেখোছলেন-__ 
'প্রভু কহে, “আমি মনৃষ্য আশ্রমে সন্নাসী। 
কায়মনোবাকো ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ 
সম্যাসর অঃপছিদ্র সর্বলোকে গায় । 
শংক্লবস্তে মসাবিদ্দ, যৈছে না লংকায় ॥ ৩৩ 
আবার যখন প্রতাপরদ শ্রী্গগন্নাথের রথের সামনে ভাবস্থ শ্রীচৈতনোর সোনার অঙ্গ স্পশ' করলেন, 
তখনও সেই একই বিরস্তি প্রকাশ পেয়েছিল মহাপ্রভুর মুখে--“রাজা দোখ মহাপ্রভু করেন ধকার। 
ছি 'ছি 'বিষায়-স্পর্শ হইল আমার ॥*৩১ যাঁদও পরে রাগানদ্দের বাদ্ধতে ভভ্তবেশে রাজার 
শ্রীচৈতন্যের দর্শন সম্ভব হয়োছল। কিন্ত; তান সহজে প্রতাপরদ্রকে দর্শন দেনান সন্ন্যাস বিধি 
অন.যায়শ। 
ছোট হরিদাস ছিলেন শ্রীচৈতন্যের বিশেষ স্নেহভাজন ও কীর্তন-গানে পারদশর। তার উপর 
তান সংসারত্যাগী বৈরাগী যূবক। তাঁর গান শুনতে মহাপ্রভু খুব ভালবাসতেন । সেই ছোট 
হাঁরদাসকে ত্যাগ করতে তান একটু ইতস্ততঃ করেন নি, যখন 'তাঁন জানতে পারলেন ছোট হরিদাস 
চাল সংগ্রহ করে এনেছেন স্ব্ধলোকের কাছ থেকে । এমন ছিলেন লোক শিক্ষক গ্রীচৈতন্য । ঘটনাটি 
ঘটোছল পুরীতে। সুপাণ্ডিত ভন্ত ভাগবতাচার্য এসেছেন মহাপ্রভুর পুণা সঙ্গল্খ উপভোগ করতে । 
তাঁর আঁভলাষ হল স্বহস্তে রান্না করে শ্রীচৈতন্যকে খাওয়াবেন । কিন্ত ভাল 'মিহি চাল সংগ্রহ করতে না 
পেরে ছোট হরিদাসকে মনের কথা বললেন । হরিদাস সেই ভাল চাল নয়ে এলেন প:রধর বিশিষ্ট ভন্ত 
শাথ মাইতির বোন উচ্চকোটির সাধিকা ও পরম ভান্তিমতী মাধবী দাসের কাছ হতে। শ্রীচৈতন্য 
সেই সুগন্ধী চালের ভাত খেয়ে জানতে চাইলেন চালের উৎসম্থলটি। যেই শুনলেন স্মলোকের 


॥ ৫6 ॥. 


কাছ থেকে ছোট হারদাস চাল এনেছেন, জুঠিয়াতে এসে সেবক গোঁবন্বকে আদেশ করলেন, “এনা 
হইতে ছোট হরিদাপকে আর এখানে আসিতে দিও না।” মাধবধ মাইতি ছিলেন বন্বা 'তপাস্বনগ' 
মহা “সাম্ধী ধর্মরতা, পরম বৈষবী এবং মহাপ্রভুর নশপরাচল-লখলার সাধ তিনজন পানের মধ্যে 
অর্ধজন। সেই মাধবী মাইতির কাছ থেকে ত্যাগী বৈরাগী হরিদাসের চাল নিয়ে আসা অথণৎ 
যাতাযাত ও কথোপকথন, মহাপ্রভুর কাছে অত্যন্ত গাহত অপরাধ বলে মনে হয়েছে। সেজনা 
সকলের শিক্ষার উদ্দেশ্যে হরিদাসের প্রাত 'বধান করলেন কঠোর দণ্ডের । ভন্কেরা অনেক চেষ্টা 
করেছিলেন শ্রচৈতনোর মন নরম করতে । কিন্তু তিন টললেন না। ক্ষোভের সঙ্গে বললেন-- 
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকীতি সম্ভাষণ । | দোঁথতে না পারি আমি তাহার বন "” “প্রভু কহে 
কড়ু নহে বশ মোর মন। প্রকৃতি-সন্ভাষী বৈরাগণ না করে স্পর্ণন 1” এমনাঁক তান হৃূমকি দিলেন, 
আবার অনুরোধ করলে, 'তান কৃঠিয়া পারত্যাগ করে অনান্র চলে যাবেন। এক বৎসর পরে 
যখন শ্রচেতন্য শুনলেন ছোট হারদাসের প্রয়াগ সঙ্গমে প্রাণ বিসজনের কথা, তখনও মহাপ্রড় 
ভন্তগণকে লক্ষ্য করে বললেন, “প্রকাতি-দর্শন কৈলে এই প্রায়ষ্চত্ত ॥” ছোট ছারদাসের ঘটনাতে 
সকলের এমন শিক্ষা হল যে, “স্বপ্নেও ছাড়ল সব স্ঘী সম্ভাষণে ।”৩৫ 

পূরীতে এক [পতৃহীন 'প্রয় দর্শন বালক শ্রীচৈতনোর কাছে আসত । তার ভান্তভাব দেখে 
[তনিও খব স্নেহ দেখাতেন। বালকাঁটও আদর পেয়ে মহাপ্রভুর কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করতে 
লাগল। নৈণ্ঠিক ব্রঙ্ষচারী দূরদর্শী পণ্ডিত দামোদর তাঁদের এই মেলামেশা পচ্ছন্দ করতেন না। 
খোঁজ নিয়ে জানলেন বালকির মা ভান্তমাঁত, কিন্ত; পরমা সুদ্দরশ যুবতী বধবা। বালকের সঙ্গে 
বেশী শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গতা স্বাভাঁবক ভাবে লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করবে । সেকথা 
দামোদর বললেন শ্রীমহপ্রভুকে । শ্রীনহাপ্রন্থ বুঝতে পারলেন হীঙ্গত। লোকদের ক্ষার জনা 
সেই বালকের সঙ্গে মেলামেশা তারপরই বম্ধ করে দিলেন ।৩১ 

॥ ৭ | 

অবতার পুরষেরা কোন সময়ে শাস্ম মধর্দা লগ্ঘন করেন না, কোন সামাঁজক বাঁধি 
আতিক্রম করেন না। তাঁরা সর্বদা শাস্কে মানা করেন, পালন করেন সামাঁজক নিয়মগুলি । 
শ্রীৈতন্য ছিলেন অবতার পূরষ। তার উপর তান ছিলেন সম্নাসী । তাঁর জীবনে এগহীল 
ব্যাতক্রম হয়ান। কয়েকাঁট দ্টান্ত উল্লেখ করলে এই কথার সত্যতা প্রমাণি$ হয় । 

হ'রনামে সিম্ধ যবন ঠাকুর হারদাসের শ্রেণ্ঠত্ব সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য বলেছেন--এই মোর 
দেহ হৈতে তুমি মোর বড়। | তোগার যেজাত, সেই জাত মোর দঢ়॥” হারদাসকে আঁলঙ্গন করে 
শ্রীমহাপ্রভূ পাবন্ত হতেন-তোমার পাঁবশ্র ধর্ম নাক আনাতে, শদ্ধঙ্গ-ন্যাসী হৈতে তুম 
পরমপাবন।, সেইঠাকুর হরিদাস যখন প:রীতে গোর ভন্তদের সঙ্গে এংলন, তানি শ্রানহাপ্রভূর 
কাছে গেলেন না। শ্রীগেতন্য লোক পাঠালেও আসতে অস্বাকৃত হলেন। কারণ, তখনকার দিনে 
সামাজক 'নিয়মন.যায়ী হারৰাস ছিলেন যবন, শুরু, নী কৃলোদ্ভব। তাঁর স্থান ভন্ত সমাজে হতে 
পারেনা, শ্রীগেতনা তা জানতেন। তাই তান হরিদানকে আসবার জন্য পণড়াপণীড় করলেন না। 
কাশী িশ্রকে বলে নির্জন স্হানে কুিয়া ঠিক করে দিলেন। তান হ্বয়ং হারদাসের কাছে গিয়ে 
নিত্য মালত হতেন। হারদাসও কখনো শ্রীজগন্নাথ নান্দরে গমন করা ত দূরের কথা, মান্দর 
সান্নধানে কখনও যানান। শ্রীচৈতন্য তা মেনে নিয়েছিলেন ।৩৭ 

সনাতন গোস্বামী খন পূরীতে, তখনও তান শ্রাণজগন্নাথ মন্দিরে যানান। হাঁরদাসের 
কুঠিয়াতে থাকতেন। রূপ গোস্বামীরও তাই ব্যবস্থা ছিল। শ্রীঠৈতন্যের আহ্বানে সনাতন 
পুরীর সিংহদ্ধার পথ প্ারিত্যাগ করে উত্তপ্ত বালকাময় সমংদ্রের পথ ধরে গয়োছলেন। পাছে 
[সংহ্ধারে কম'ব্যস্ত ভ্রান্ধণ সেবকদের অঙ্গ ম্পর্ণ হয় তাই। কারণ, গোড়ের রাজদরবারে সনাতন 
ও র:প ঘবনদের সঙ্গে ঘানধ্ঠভাবে নিশে নীচ জাতর সেবা করোছিলেন। যাঁদও তাঁরা ছিলেন 


॥ ৫১ ॥ 


্রাঙথগ। সেঙ্গনা তাঁরা নিঃজবেরকে দরে রেধোছিলেন তহানগন্তন সামাঙ্জক বাধ অনবায়ী। 
তখনক্কার দিনে 'নিয়মান যায়ী তাঁরা মন্দিরে প্রবেণে অনাধিক্কারী। আর এতে ছিল শ্রীগেতন্যের পর্ণ 
সম্মাত ।৩” 

শ্রীজগন্বাথের স্নান যাত্রা উপলক্ষে গোড়ীয় ভন্তেরা মিলিত হয়েছেন শ্রীচৈতন্যর সঙ্গে। 
ভন্তদের খাওয়ার বাবস্হা হয়েছে । মহাপ্রসাদ আনীত হয়েছে ভন্তদের জন্য । সেদিন ভক্তদের 
যথাযোগ্যস্হানে পঙন্তিতে বাঁসয়ে শ্রাচৈতন্য নিজেই প্রসাদ বিতরণ করতে লাগলেন । কিন্তু তিনি 
নিজে প্রসাদ না গ্রহণ করলেঃ কেউ খাবেন না। হরদাসের জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়ে সকলের 
অনরোধে তিনি নিত্যানন্দ প্রভু, পরমানদ্দ পুরা, বঙ্ধানদ্দ ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণকে নিয়ে 
একটু দরে ভন্তুগণের সম্ম-খে পৃথক পঙুক্তিতে (ভিক্ষা করতে বসলেন। গোপীনাথ আচার্য আগেই 
শ্র“চৈতনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ভিক্ষার জন্য । গোপানাথ পাঁরবেশন করলেন সন্ব্যাসীদের | 
স্বরপ দামোদর ও জগদানন্দ পারবেশন করলেন ভন্তদের ৷ শ্রীচেতন্যকে সামনে রেখে ভন্তেরা 
প্রসাদ গ্রহণ করতে লাগলেন। 
এখানে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত । স্বামী সারদেশানশ্দজী জন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন । 
(১) শ্রীচৈতন্য ভন্তগণের সঙ্গে না বসে পৃথক পঙন্তিতে বসলেন সন্যাসীদের সঙ্গে । কারণ, 
সামাজিক বিধি ও শাস্তান-যায়শ গৃহস্থও সন্ব্যাসীর প:থক বসবার ব্যবস্হা রয়েছে । সেজন্য তিনি 
সম্বাসীর আদর্শ অনহযায়শ আলাদা খাবার ব্যবস্থা করলেন, আলাদা ভাবে বসলেনও । যদিও 
অঙ্থেতাচা্ শ্রীবাস গ্রভতিরা ছিলেন তাঁর আপনজন। আবার শ্রীচৈতন্য গ্রহণ করলেন 
গোপানাথ আচার আনীত ভিক্ষা । ভভ্তদের প্রসাদ গ্রহণ করলেন না। কারণ, সন্ন্যাস জখবন- 
ধারণ করবেন 'ভক্ষান্নে। (২) হরিদাসকে ভন্তদের সাথে বসালেন না। তাঁর কুঁঠিয়াতে 
প্রসাদ পাঠয়ে 'দিলেন। তখনকার সামাঁজক প্রথা অনুসারে হারদাসকে এক পঙান্ততে ভোজন 
করানো অসন্তব ছিল। শ্রীচৈতন্যে নিজের প্রভাব খাটিয়ে তা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি 
সামাজক প্রথা লঙ্ঘন করলেন না ।১৯ 

॥ ৮ ॥ 

প্লীচৈতনা এসেছিলেন ধর্মরাজ্য সংচ্থাপন করতে । এরজনা সঙ্গে করে নিয়ে এসোছলেন তাঁর 
পাষদদের। পাদদের মধ্যে বেমন একদিকে ছিলেন অহ্থৈ তাচা্? শ্রীনবাস প্রভৃতি গৃহণ ভক্তের 
তেমান অপর 'দকে 'ছলেন সনাতন, রূপ, রঘ.নাথ প্রর্ভীত গৃহত্যাগী সন্ব্যাসীরা। আবার 
আদর্শ গৃহস্হধম- সমাজে প্রসার করবার জন্য আবাল্য সন্ন্যাসী গনত্যানম্দকে করোছলেন গৃহ । 
আর ত্যাগ-বৈরাগ্য মাণ্ডিত ভারতীয় সনাতন আদশ" জীবনধারাকে অব্যাহত রাখবার জন্য সংসার 
ত্যাগ করালেন রূপ, সনাতন, শ্রণীজীব, রঘ.নাথ প্রভাঁতদের । শেষোস্তরা হলেন তাঁর মত-পথের 
ধারক ও বাহক। শহধ-মান্র সংসার ত্যাগ কাঁরয়ে ক্ষান্ত থাকলেন না শ্রীচৈতন্য । তাঁদেরকে নিজের 
কাছে রেখে উপযাস্ত শিক্ষণ দিয়ে তৈরী করিয়ে নিলেন, 'নর্দদেশি দিলেন ভাবষ্যৎ কর্মসূচীর । 
শ্রীমহাপ্রভুর শিষ্য-শিক্ষণ তাঁর মত উপযদুত্ত দক্ষ সম্্যাসীর পক্ষে সম্ভব । তানি বাঁজয়ে নিয়েছিলেন 
তাঁর শিষাদের । তার শিষ্য-শিক্ষণের যে শিক্ষা, সেটিও সন্াসীদের আদশ'। আমরা এখানে 
দট ঘটনার উল্লেখ করব, তাহলে এাবষয়ে পারছ্কার বোধগম্য হবে আমাদের । 

গোৌড়েবরের অন্যতমমন্ত্রী সনাতন সব ত্যাগ করে কাশগতে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হবার 
জন্য উপস্হিত হলেন হাঁজপংরে হরিহর ছত্লের মেলার বাগানে । সেখানে নবাবের ঘোড়া কেনার 
জন্য অবস্হান করোছিলেন সনাতনের ভাঁগনণপাঁত তথা নবাবের পদস্হ কর্মচারী শ্রীকান্ত । এই 
স্হান ত্যাগ কালে শ্রণকান্তের মন রাখার জন্য একাঁট মান্র পশমের কম্বল 'নয়োছলেন সনাতন, যাঁদও 
আরো 'জাননস 'দতে চেয়েছিলেন শ্রণকাস্ত। পশমের কম্বল সম্বল করে সনাতন কাশগতে ভন্ত 
চন্দ্রশেখরের বাড়িতে দশ'ন লাভ করলেন শ্রাচৈতনা ৷ কাশাঁতে শ্রামহাপ্রড়ুর সঙ্গে তিক্ষানে জাবন 


॥ ৫২ ॥ 


যাপন করছেন সনাতন। তার গায়ে শ্রীকান্ডের দেওয়া পণমের কদ্বল। "ক্ষন ঘন ঘন দি 
নিক্ষেপ করছেন শ্রীঠৈতনা কম্বলাটর উপর। দছট এড়াল না সনাতনের ৷ রহসা ব্ঝতে পারলেন 
সনাতন। পরের দিন গঙ্গাঘাটে দেখতে পেলেন এক গরীব, কাঁথা শকোতে বীক্বালন। তাঁর 
কাছে সনাতন আবেদন রাখলেন কাঁথা-কম্বলের পারবর্তনের জন্য । প্রথমে গরীব লোকটি 'বাস্মত 
হলেও শেষে বিনিময় করে সনাতনের কম্বলটি নিলেন গরশবটি। হাফ ছেড়ে বাঁচলেন সনাতন। 
কাঁথা দেখে শ্রাচৈতনা প্রসন্ন হলেন। চৈতনাচরিতাম-তকার লিখেছেন, 
“প্রভু কহে উহা আম কাঁরয়াছি বিচার । 
বিষয় ভোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥ 
সে কেন রাখবে তোমার শৈষ বিষয় ভোগ । 
রোগ খণ্ডি সং বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥ 
[তিন মদ্্রোর ভোট গায় মাধৃকরণ গ্রাস। 
ধমহানি হয় লোকে করে উপহাস 1৮৯ 
এভাবে শ্রীচৈতন্য সনাতনকে শিক্ষা দিয়ে তৈরী করোছিলেন। 
সপ্তগ্লামের জমিদারে ছেলে রঘুনাথ। আবাল্য এশ্বর্যে পালত। শ্রীচেতনোর সঙ্গে 
সাক্ষাতের পর ববাহত রঘধুনাথের সংসারে ভোগস্পহা একেবারে [নবৃত্ত হয়ে গেল। অনাসন্তভাবে 
ঈশ্বরে পাদপদ্নে আশ্রয় করে সংসারজীবন কাটাতে লাগলেন । অপেক্ষায় রইলেন উপধস্ত সময়ের 
সংসার ত্যাগ করবেন বলে। রঘংনাথ একদিন গহত্যাগ করে পরতে এলেন শ্রীগৈেতনোর 
সান্নধানে । যাঁদ সেবক স্বর্‌পের হাতে রঘুনাথকে তুলে দিয়েছিলেন উপমনস্ত 'শিক্ষণের জন্য, 1কস্ত 
তাঁর প্রাঁত ছিল শ্রীমহাপ্রভুর তীক্ষয দন্ত | শ্রীসৈতনে/র ইচ্ছান.যায়া রঘ:নাথ সেবক গোঁবদ্দের 
ব্যবস্থানযায়ী আহার নিলেন মান দিন-কয়েক । তার পরই শ্রীজগন্নাথের 'সংহদ্ধারে দাঁড়য়ে ভিক্ষা 
নিতেন যাত্রী ও পাণ্ডাদের কাছে । এই শনে শ্রীমহাপ্রতু প্রসন্ন হয়ে বললেন গোঁবিশ্দকে, “সবা 
ভগবদ-টন্তা এবং কাহারও উপর নভর না কাঁরয়া 1ভক্ষান্নে জীবনধারণ, ইহাই ঠিক ঠক ত্যাগণর 
ধর্ম, আর প্রকৃত ত্যাগ-বৈরাগ্য ভিন্ন ভগবারের কৃপা লাভ করা যায় না, বড়াম্বনাই সার হয় ।”*১ 
রঘ;নাথ শ্রীচৈতন্োর কাছে আন্তীরক প্রার্থনা জানালেন সাক্ষাৎ শ্রীমুখ হতে কিছ; শনবার 
জন্য । তখন শ্রীমহাপ্রভ রঘুনাথকে যা বলোছলেন সোঁট যেমন একেবারে সাধারণ চোখে দেখা 
যায়, তেমন তা আবার গভীর তথ্যমলক ও মহামলাবান । শ্রীচেতনোর উপদেশ সম্যাসগদের কাছে 
জবলস্ত আদর্শ । তিন বলোছিলেন-- 
“গ্রাম্যকথা না শানিবে গ্রাম্যবাতা না কাহবে। 
ভাল না খাইবে আর ভাল না পাইবে 
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। 
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে "১২ 
এই অমূল্য কথাগল রঘ;নাথ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন । 
শ্রীচৈতন্যের কৃপায় আরোও কঠোর বৈরাগ্য অবলদ্বন করলেন রঘংনাথ। পরাতে পিতৃ 
প্রদত্ত অর্থও তান 'নজের জন্য খরচ করলেন না । শ্রীচেতন্যের সেবায় লাগিয়ে দিলেন । শুনে 
শ্রীমহাপ্রভু প্রসন্ন হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, ত্যাগী ভজনশণলের পক্ষে এইর্‌প প্রতিগ্রহ বড়ই অনর্থকর । 
রঘ্‌নাথ ভগবানের কৃপায় ইহা ব.ঝিতে পারায় খুব ভাল হইল।”+5 1সংহপ্ধারে ভিক্ষাব্ত পারত্যাগ 
করলেন রঘ.নাথ। কারণ শসংহদ্ারে 1ভক্ষাবাত্তি বেশ্যার আকার |” আনন্দবাজারে দোকানদারদের 
পারত্যন্ত পসা মহাপ্রসাদকে জল 'দয়ে ধুয়ে নূন 'দয়ে খেতেন রঘহনাথ । এই কথা জানতে পেরে 
হ্টাচতে তাঁকে আশশবণদ করলেন শ্রীমহাপ্রভু । চেতন্য চারতাম:তকার লিখেছেন-“এই মত 
গহপ্রভু নানা লীবা করে ।| রথঘনাথের বৈরাগা বোখ সন্তোষ অন্তরে ।”?২ 
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॥ ৯ ॥ 

শ্রীসৈতন্োর জীবনে শৃধ-মান্ত সম্ন্যাসের আদর্শ প্রতিফালত হয়ান, তাঁর পৃরো জীবনটাই ছিল 
সম্যাসধদের আদশ'। তাঁর আদর্শকে অবলম্বন করে সনাতন, রূপ হতে আরঘ্ভ করে আজ পবস্ত 
বহু সাধক সংসার ত্যাগ করে সম্্যাসআশ্রম গ্রহণ করেছেন । কিন্তু শ্রীচৈতনায যে আদশ গলি 
প্রাতচ্ছাপন করে গিয়েছিলেন কালের কুটিল চক্রে সেই আদর্শ অন্য পথে চালিত হচ্ছে বা ক্ষীয়মান 
হয়ে গেছে । আমরা শ্রীচৈতন্যের গোপাঁপ্রেমের ভাবকে অবলদ্বন কার, তাঁর সম্ন্যাসের আদর্শের 
কথা জনসমক্ষে তুলে ধার না। গোপা প্রেমের পাশাপাশি এই আদর্শট সমানভাবে আলোচনা 
করা প্রয়োজন ৷ তবেই হবে শ্রীচৈতন্যের প্রাত অমাদের পণ" শ্রম্ধা জ্বাপন | শ্রীচৈতন্যের জীবনীতে 
আরো বহ ঘটনা রয়েছে, সেগুলি তাঁর সম্যাস-আশ্রমে সংঘাঁটত হয়েছিল, সেগুলির যথাথ মূল্যায়ন 
হওয়াও একান্ত দরকার । [0 
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১. ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার শ্রাচৈতন্যের জীবনকাল দিয়েছেন ৪৭ বছর ৪ মাস ১২ দিন 
( আবির্ভডাব-+১৪৮৬ | ২। ২৭ এবং তিরোভাব--১৫৩৩ | ৬। ২৯) 

[ শ্রীচৈতন্য চরিতের উপার্দান, কলিকাতা ( ১৯৫৪ ) পৃঃ ৬, এরপর থেকে--উপাদান | 
শ্ীকষ্দাস কবিরাজ লিখেছেন--“শ্রীচৈতন্য নবদ্ধীপে অবতার | অষ্টচন্লিশ বংসর প্রকট বিহারি” 
| শ্রচৈত্যচরিতামৃত, উপেন্ত্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, রিফলেক্ট পাবিলেকশন কলিকাতা (১৯৮৩) 
আদিলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ, এরপর থেকে “চরিতাম্বত' ] 

২. জয়তি কনকধাম। কৃষ্চচৈতন্তন।ম।। হরিরিহ যতিবেশ; শ্রুণচান্থযুরেষ; ॥ ( উপাদ।ন, 
পূ; ১৪৩) 

৩. শ্রীমচ্চৈতনাদেব ত্বাং বন্দে গৌরাঙ্গম্থন্দর | শচানন্দন মং ত্রাহি শতিচুড়ামণে প্রতো | 
( এ, প: ১৪৪) 

৪. উপাদান, পৃঃ ১৫২ 

৫. বৈষ্ণবস্তোত্র নামামৃত, বন্থমতা সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, পৃঃ ২৬১ 

৬, ডঃ বিমানবিহারী মঙ্গুমদার শ্রীচৈতন্তের সন্ন্যাসী পত্িকরগণের একটি তালিকা সংখ্যা 
দিয়েছেন । যদিও তাদের পরিচয় বেশী একটা পাওয়! যায় না। তিনি সংখ্যাটি পেয়েছেন 
“গোৌরগণোদ্দেশদীপিকা,* “বৈষ্ববন্দনা” প্রভৃতি গ্রস্থ থেকে । সম্প্রদায় অনুযায়ী তালিকাটি নিম্নরূপ 
পুরী-২০, তীর্থ-৮% অরণ্য-২, সিরি-৫, ভারতী-৫, আনন্দা-৪, সরস্বতী-৩, আশ্রম-১, যতি-১১ অবধুত-৩ 
এবং অজ্ঞাত-২ | ( উপাদান, পৃঃ ৫৬৮) 

৭১৮. চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে-্রা ( রামাগ্জা ), নিথথার্ক, বিষুঃদ্ধামী ও মার্ব। এই প্রনঙ্গে 
ডঃ এস, কে, দে ও ভঃ দীনেশচন্দ্র মেনের মতামত উল্লেখযোগয । “020 076 ০0076] 17820. (1১০ 
10019901005 816 90008 0180 0০051091058 10121911/ ০৩০৪০৫ (0 1119 10938081101 
01091 01 9912110819 39011999105) 6৮60 0110018100০ 011110866 01) 11191) 176 £৪৬০ 
10 ড215026, 31182101120 100010106 (0 ৫০ ৬10) 99101091919 9%001006 4/১৫৬৪102-5809. 
38110080106 1০ 78$58899 1669060 (0 2০০৬০১ (11616 1300 5৬1061796 ৪8107717916 
11) 00০ 98117 90800510 0115 ০01 9911891 815098৬1910 11791 7190119৬5101019 [১111 
011)19 01501016 15919 7011) ৮110 11000917050 0179 68119 191121085 1091109610175 
০1 01081081099, 983 ঠা) 09০1 ৪ 119201)৬9 9$9০010, [10916 15 09 5৬1060105 (0 5:10% 11১91 
০1019: (1১95 ০01 00611 911£90 ৫15010155 /১৫$119 ০:5০ 1901)%25 11 00010০01,..*70 
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৬83106% 98190120108 21 চ017 018118098 510110৫0050 89 ৪. 98108511) 
০61008106 00 06 818181৮89100150858- 71166 816 8130 01161 08965 1660106৫ 
1) 1115 20610111915 01081801103 11710) 100180919 888109% 0115 85301013010 ০0৫ 
01091181585 719010/2 16811089,,,11 1005% 8150 6 7010160 ০৮৫ 0081 10 00911081 
11811618) 960881 81509515109 85 561 00111) ৮9 0109118098+5 ৪$৪90৬118 06$০91665 
0£%9 076 51 005%810109, 1181015 8170৪ 8109 [95611018105 10 718017৬8150. 
(28119 172510175 0106 ৬8250986911) 80৫ 10৬61060% 10 96789] ৮) 101. 95111 
0. 16, ০81০8168১ 1942, ০-12-16) [ 8০16109161 69101) & 81০%610011 ] ডঃ দীনেশ 
চন্দ্র সেন লিখেছেন, 40118100052) 010087175 9৪3 101013660 09 & ৮10 01 1116 11801) 
96০1১ 0৬৩৫ 00 11101 2115515006 (০ (11911 05065. 19 ৯83 98170051 ৪ 16%/ 000 
01667600 01560 08560 017 119561019৬৩ 111) 105 6110610118] 69960195.৮  €019118199 
200 115 (01008101025 0 1061091) ১০2১ 08199109১ 1997) 7. 206). 
». শ্রীপ্রীচেতনাদেব-স্বামী লারদেশানম্দ, শিলং (২য় প্রকাশ-১২৮৪ ), প্রস্তাবনা, আঠার- 
উনিশ ( এর পথ থেকে “চতন্যাদের+ ) 
চৈতন্যচরিতমৃতকার শ্রীমহাপ্রভৃরূপ মূল স্বদ্ধেয় আশ্রয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে ন'জন সম্প্রদায়ের 
সম্নাসীর উল্লেখ করেছেন : 
“পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী । | ব্রহ্ষানন্দ পুরী আর ব্রদ্মানম্দ ভারতী। 
বিষুপুরী কেশবপুরী পুরী কষ্কানম্দ | | নৃসিংহানন্দতীর্থ আর পুরী সুখানম্দ। 
এই নবমূল নিকসিল বৃক্ষমূলে। | এই নব-মূলে বৃক্ষ করিলে নিশ্চলে । 
মধ মূল পরমার মহাধীর | | এই নব-ূলে বুক্ষ করিল স্থস্থির |” 
--চরিভীমত, আদিলীল') *ম পরিচ্ছেদ, 
১০১ ১১,  চবিতামুত, আদদিলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ 
১২, এ মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ 


১৩। শ্রীচৈতন্য ভাগবত-শ্রীল বুন্দাবনদ।স ঠ।কুরস্্রসতোজ্নাথ বস্থ সম্পাদিত, দেবসাহিত্য 
বটীর, কলিকাতা (১৯৮১), মধাযখণ্ড, ২৬শ অধ্যায়ঃ ( এরপর থেকে "চৈতন্য ভাগবত" ) 


১৪. শ্রীশ্ীচৈতন্মঙ্গল-মহাকবি শ্রীল-লোচনদাস-ঠাকুর £ প্উমন্তক্তি দিদ্ধান্ত-সরহ্ষতী-গোত্বা মী 
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১৫. চৈতন্যদেব পৃঃ ৫৬৫৭। এই পুস্তক রচনার জন্য স্বামী সারদেশানন্দজী প্রাচীন চৈতন্ত 
জীবনীগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন । এই প্রবন্ধে উল্লিখিত জীবনী ছাড়া অন্যান্য পুস্তকাবলীর 


॥ &ডে ॥ 


নাম-ভ্ীবিফুডিয়।চরিত, “টচত্মৃমঙগল' ( জয়নিন্দ ), “বংশী শিক্ষা? ( গ্রেমদ!স মিএ ), ভিক্কিরতু(কর' 
( নরহরি চক্রবর্তী), হরিদাস গোস্বামী প্রিশ্রীচৈতন্তচবিতামৃতং (মুরারী ৩), “প্রেমবিলাস' 
( নিভ্যানন্দ দাস ১ গোবিন্দদাসের কড়চা ইত্যাদি | 
মহ'প্রতুর সন্ন্যাস সম্পর্কে চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস একটি অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছেন । 

তিনি লিখেছেন £ 

গ্রভূ বোলে “ম্বপ্পে মোরে কোন মহাজন || কর্ণে সন্নাসের মন্ত্র করিল! কথন।॥ 

বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কিবা নহে।” | এত বলি প্রতু তার কর্ণে মন্ত্রকহে। 

ছলে প্রভূ কৃপা কার তারে শিবা কৈল। | ভারতীর চিন্তে মহাবিন্ময় জন্মিল | 

ভারতী বলেন “এ মহামন্ত্রবর | | কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগেচর ॥৮ 

প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব ভারতী । | সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহামতি ॥” 

( চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২৬শ অধ্যায় ) 
€ই তিনটি অন্য কোন প্রাচীন চৈতন্য জীবনীতে দেখা যায় না। এই তথ্যটিও মহাত্মা শিশির কুমার 
ঘোষ তার বইতে উল্লেখ করেছেন । (শ্ীঅময় নিমাই-চাবিত, ২য় খণ্ড ষষ্টদশ সংস্করণ ১৩৮৭, কলিকাত। 
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1 ৫৬ | 


শ্রীচৈতন্যের ভারত পরিক্রমা 


ডঃ হুংসনারায়ণ ভট্ট।চার 


মহাপ্রভু শ্রীকফচৈতন্ায কখনও পাঁরব্রাজক সম্ন্যাসীরপে কখনও গৃহ পণ্ডিত 'হসাবে 
ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করোছলেন। তাঁর সমকালে তাঁর প্রেমধমে'র প্রভাব ভারতবষে'র 
একটি বৃহত্তর অংশে ছাঁড়য়ে পড়েছিল মহাপ্রভুর পাঁরক্রমা তার অন্যতম কারণ । লেখাপড়া 
শেষ করে মান ষোল বৎসর বয়সে তানি সঞ্জয় মনকুদ্দের চণ্ডধমণ্ডপে চতুষ্পাঠী খংলে 
অধ্যাপনা শুর করেছেন, তাঁর পাঁণ্ডিতোর খ্যাতি িস্তত হচ্ছে, স্বানবাচিতা বল্লভ মিশরের 
কন্যা লক্ষীদেবীকে বিবাহ করে সংসার যাত্রা শুর করেছেন, 'দিশ্বিজয়ী পাণ্ডত কেশব কাম্মণরণকে 
পরাজিত করে নিজের যশ ও নবদ্বীপের গৌরব বাঁধত করেছেন; সেই সময়েই তিনি পূর্ববঙ্গ 
পারক্রমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন । প্‌ব্বঙ্গ ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চৈতন্যগারত গ্রচ্ছগলতে 
[ভন্ন "ভিন্ন মত ব্য্ত হয়েছে । বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে বলেছেন যে বঙ্গদেশ দর্শনের ইচ্ছায় 
[তান শচীমাতার অন-মাত নিয়ে লক্ষম'দেবীকে মায়ের সেবা করার উপদেশ 'দিয়ে শিষ্যবগ“ সঙ্গে নিয়ে 
প:ঝবঙ্গে যাত্রা করোছিলেন। 

তবে প্রভু কত আগ্ুশিষ্য বর্গ লৈয়া । 
চাঁললেন বঙ্গ দেশে হরাঁষত হৈয়া ॥ (চৈ. ভা. আদি. ১২ অঃ)। 
কৃষদাস কাঁবরাজের বন্তব্য অন:সারে গোৌরচন্দ্র হারনাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে গিয়েছিলেন । 
কতদনে কৈলপ্রভূ বঙ্গেতে গমন । 
যাহা যায় তাহা লও যায় সংকণর্তন ॥ (চৈতন্য চাঁরতামত আঁদ-১৬ পারঃ) 
শীগোরাঙ্গের সহপাঠ এবং পরবতর“কালের ভন্ত পারকর মরার গ-প্ত, চৈতন্যমঙ্গল রচাঁয়তা লোচন 
দাস ও জয়ানন্দ বলেছেন যে, তিনি পরববঙ্গ গিয়েছিলেন ধন উপাজনের উদ্দেশ্যে । মরার 
বলেছেন- 
ততো গহোশ্রমে হ্থিত্বা ধনাথং প্রযযো দিশি। 
পূরস্যাং সজ্জনৈঃ সাধং দেশান কুর্বন: সুনির্মলম: ॥ 

(ম্‌রারির কড়চা-২।১১।৫ )। 
তারপর গহাশ্রমে অবস্হান করে ধন অজরনের 'নামত্ত সজ্জনগণের সত্গে দেশসমূহকে নিমল করে 
প্‌বণদকে গমন করেছিলেন । 

জয়ানন্দের চৈতন্যমগ্গলে গোৌরচদ্দ্ু বলোছিলেন-_ 
অর্থ উপাজন বনে সংসার না চলে । 
বঞ্গদেশে জাই আম অর্থের ছলে ॥ 


॥ &৭ ॥ 


অর্থ বিনা সংসার কু নাঞি চলে । 

অর্থীবদ্যা অর্থরূপ সর্বলোক বলে ॥ (চৈ. ম. নদীয়া--আ১২)। 
লোচনও বলেছেন-- 

মায়েরে কাহল যাব ধন উপাজনে। (চৈ. ম* আদিখণ্ড )। 

বন্দাঝন দাস জানিয়েছেন যে, পূববত্গে বহু ছাত্র শিষ্য নিয়ে অধ্যাপনা করতেন গোরচন্দ্ু। 
এখানেই তপন মিশরের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার ঘটে, গৌরচন্দ্র তপন মিশ্রকে বারাণসগ যাবার 
[নদে দিয়োছলেন। প্রদযায় মিশ্রের 'চৈতন্যোদয়াবল+ীতে শচীদেবীর আদেশে গৌরচন্দ্র প্রীহটে 
গমন করেছিলেন-_-“বঙ্গদেশে সমায়াতো মাতুরাজ্ঞাং বিধায় সঃ” (৩।১৩)- মায়ের আজ্ঞানসারে 
[তান বঙ্গদেশে এসেছিলেন । চড়ামণিদাসের গোরাত্গাবজয় কাবো নিমাই স্বেচ্ছায় 'পিতৃভূমি 
দশনের আভলাষে পববঙ্গে গিয়েছিলেন। 

দেখবাত 'পিতৃভূমি জাগ এ অন্তর । 

অবশ্য দেখব গিয়া শ্রীহট্ট নগর ॥ ( গোরাত্গ বিজয় প:ঃ৪৮)। 
মনে হয় এই সময় শ্রীগৌরাত্গ শ্রীহট্ে পিতৃভূমি দন করতে গিয়োছলেন এবং স্থানে স্থানে দি 
কিছ: ছাত্রকে ও 'বিদ্যাদান করেছিলেন । 

পূর্বধ্গে কোন: কোন: স্থানে গিয়েছিলেন তার বিবরণ চাঁরতগ্রন্থগূলি থেকে পাওয়া যায় 

না। নিত্যানম্দ দাস রচিত প্রেমবিলাস' নামক গ্রচ্ছে গৌরচন্দ্রের পুবর্ঝ্গ ভ্রমণের বিস্তত বিবরণ 
পাওয়া যায়। 'নিত্যানন্দ দাস লিখেছেন, 

নবন্ধীপ হৈতে প্রভু আস ব্গদেশে । 


পদ্মার তীরেতে রহে মনের হাঁরষে ॥ 
ঞ ৬ সং 
[কছ:দিন থাকি প্রভু ভাঁবলা মনেতে। | যাইতে হইল মোর শ্রীহট্র দেশেতে ॥ 
[পতুজন্মস্হান ঠপতামহেরে দৌখয়া । | পদ্মার তীরেতে ঝাট আসব চলিয়া | 
এত 'চান্তি মহা প্রভ্‌ শ্রীহট্রে চাঁললা । | পদ্মাতীরে ফারদপরে উপস্থিত হৈলা | 


তথা হৈতে বিক্রমপুরের নূরপ্‌রে গমন | | স্ুবণগ্রামেতে পরে দিলা দরশন ॥ 

তাহা হৈতে আইলা দেশ এগার 'সন্দর || ব্রদ্ধপ,ত্র তরে পুর আত মনোহর ॥ 

সে দেশে বেতাল গ্রাম স্প্রাসদ্ধ হয়। | কৃপা কাঁর সেস্হানে আইলা দয়াময় । 

তাহার নিকটে আছে 'ভটা-দয়া গ্রাম । | নানা দেশে সুপ্রাসদ্ধ কুলীনের স্হান ॥ 

সৈই স্থানে আছেন লক্ষমীনাথ লাহিড়ী । | পরম বৈষ্ণব সর্বগুণে সবো্পার ॥ 

তার ঘরে কৈলা প্রভু ভিক্ষা নিবাহণে । | দুই চারি দিবস রহে তাঁর ভান্তগ,ণে। 

(প্রেমাবলাস ২9 1বলাস )। 
এই বিবরণ কতটা গনভরযোগ্য বলা যায় না। যাই হোক: কয়েকমাস পূবধবত্গে যাপন করে নিমাই 
নবঘগপে স্বগ্‌হে প্রত্যাবর্তন করোছলেন। 
মান্র ২৪ বংসর বয়সে গোরচন্দ্রু কাটোয়ায় কেশব ভারতাঁর কাছে সন্যাস গ্রহণ করেছিলেন । 

মুরাধুরর কড়চা, কাঁবকণণপুরের মহাকাবা ও চৈতনাচন্দ্রোদয় নাটক ও বৃম্দাবনদাসের চৈতন্য- 
ভাগবত থেকে জানা যায় যে রাঢ় দেশ দিয়ে তিনি কাটোয়া থেকে শান্তপ,রে অগ্ৈতভবনে উপনীত 
হয়োছলেন। কাঁবকর্ণপূরের শ্্ীকচৈতন্যচাঁরতাম:ত মহাকাব্য থেকে জানা যায় যে শ্রীচৈতন্য 
প্রথমে আত্মভাবে 'বভোর হয়ে 'নিরবাঁচ্ছনন পাঁশ্চমাদকে চলোছলেন, পরে দাক্ষণ দিকে যেতে যেতে 
চেতনা 'ফরে পেয়ে শাস্তপুর যাবার 'সম্ধান্ত করোছলেন। বন্দাবন দাসের চৈতনা ভাগবত 
অন.সারে চৈতনাদেব পশ্চিম ম:খে চলতে চলতে বক্রেশ্বরের কাছে উপাঙ্হত হয়েছিলেন, কিন্তু 
বক্রে'বর না গিয়ে পূবমিখে চলতে শংরু করলেন এবং গঞ্গাতীরে একটি গ্রামে রাত্রি যাপন 


॥ চে ॥ 


রোছিলেন। কাঁবকর্ণপ:রের সৈতনাচন্দ্নয় নাটক ও কৃষ্ণ াসের চৈতন্যচারঠাম:ত কাখা অন:সারে 
প্লীচৈতন্য সন্নাসের পরে বৃন্দাবন গমনের ইচ্ছায় পথ চপ্পাছলেন, নিত্যানন্দ কৌশলে তাঁকে পথ 
ভুলিয়ে কালনায় নিয়ে আসেন, কালনা থেকে গঞ্গা পার হয়ে তান শাস্তপুরে উপনীত হন। 
ম.রারির কড়চা অন:সারে শ্রীচৈতন্য প্রথমে গিয়েছিলেন প্পগ্রাম বা ফুলিয়ায়, ফুঁলিয়া থেকে আসেন 
শান্তপূর। পথের বিবরণে বিভিন্ন চাঁরতগ্রহ্থে পার্থকা থাকলেও শ্রণচৈতনা যে কাটোয়া থেকে 
শাম্তপ্‌রে এসোছলেন, সে কথা সকলেই স্বীকার করেছেন। কালনা থেকে গঙ্গা পার হয়ে ফাঁলয়া ও 
শাম্তপ্‌র যাওয়াই সন্তব মনে হয়। 

শান্তপ্‌রে অদ্বৈত গৃহে শচীমাতা ও ভন্তব্গের সঙ্গে এক বা একাঁধক রান্ত যাপন করে 
শ্রীচৈতনা জগন্নাথ ক্ষেত্র পুরীর পথে রওনা দিয়েছিলেন মায়ের অনুমতি নিয়ে চার বা পাঁচজন 
তত্তের সত্গে। শান্তপূর থেকে পুরী যান্তার পথের ববরণে 'বাভন্ন চীরতগ্রন্থের মধ্ো পার্থকা 
আছে। বন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগ্রবত অন_সারে শ্রীচৈতন্য প্রথমে আঠিসারা নগরে অনন্ত 
পাণ্ডতের গৃহে রান্র যাপন করে উপনীত হন ছন্রভোগ-এ (২৪ পরগণার জয়নগর-মাজলপরের 
নিকটে )। এখানে গত্গা পার হয়ে শ্রীপ্রয়াগ ঘাটে তীরে উঠে উৎকলদেশে প্রবেশ করেন, তৎপরে 
সুবণরেখা, বালেশবর, বাঁশদহ, যাজপ:র, কটক ও ভুবনেশ্বরের পরে পরতে পেশছেছিলেন। 
গোঁবন্দ দাস কর্মকারের কড়চায় মহাপ্রভু প্রথমে গেলেন বর্ধমানে গোধিন্দদাসের বাড়ীতে, তৎপরে 
আসেন হাজি”, হাঁজপুর থেকে মেদিনীপুর, মোঁদনীপুর থেকে নারায়ণগড়, তৎপরে বালেশবর । 
জয়ানশ্দের মতে গোরচন্ত্র শাম্তিপূর থেকে আসেন অন্বয়া বা আম্বকা কালনা, তৎপরে 
কুলীনগ্রাম, তৎপরে দেবনদ (দামোদর ?) পার হয়ে শিয়াখালা হয়ে তাম্মীলপ্তে উপাস্হত 
হয়োছলেন। জয়ানন্দের 'ববরণে তমলুকের পরে সংবর্ণরেখা পার হয়ে বারাসত, দাঁতন, 
জলের, আমরদা, বাশদা, রামচন্দ্রপুর, রেমুণা, শবণগর, বাঙ্গালপুর, ভদ্লক, যাজপর, 
পুরুষোত্তমপ,র, একাম্্কানন বা ভুবনেশ্বর, কমলপুর ও আঠারনালা আতিক্রম করে শ্রীচৈতনা 
নীলাচলে পেশছেছিলেন। গোঁবদ্দদাসের কড়চায় রেমুনা থেকে যাজপরের পথে হরিপুর, 
বালে*বর ও নীলগড়ের উপর 'দয়ে মহাপ্রভুর যান্রার উল্লেখ আছে। কাঁবকণ্ণপ্‌রের মহাকাব্যে ও 
নাটকে রেমহণায় গোপাল দর্শন, কটকে সাক্ষগোপাল দর্শন তৎপরে যাজপ.রী, একামক্ষেত, 
কমলপুর অতিক্রম করার পর শ্রচৈতন্যের শ্রীক্ষেৈত্রে উপনীত হওয়ার বিবরণ আছে । মরার ও 
জয়ানম্দের বিবরণে মহাপ্রভু কর্তক যাজপরে বিরজা দর্শনের উল্লেখ আছে । মহরারির বর্ণনায় 
ধাজপংরের পরেই তুবনে*বর ও তৎপরে জগন্নাথ ক্ষেত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল বিবরণে 
গরমিল অবশ্যই চোখে পড়ে । তবে শ্রীচৈতন্যের শান্তিপ্‌র থেকে শ্রীক্ষেত্র গমন পথের একটা 
মোটাম:টি হাঁদশ পাওয়া যায়। গোবিন্দ দাসের কড়চায় শাদ্তিপুর থেকে পুরাঁর পথে বর্ধমান 
যাওয়াটা অবিশ্বাস্য । 

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প:রীতে মাস দঃয়েক অবচ্হান করে দক্ষিণ ভারত পার্রমার উদ্দেশ 
যাত্রা করোছিলেন। কৃষণদাস কাঁবরাজের মতে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য পারক্রমার উদ্দেশ্যে ছিল বড় ভাই 
সন্ন্যাসী বিশ্বরপের অনসন্ধান। কম্তু এই মত গ্রাহা নয়। কারণ, বি*বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণের 
মাত্র দুই বংসর পরে আঠারো বসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী 
লিখেছেন-- 

[বধ্বরূপের "সাম্ধপ্রাপ্ত জানেন সকল। 
দাঁক্ষণদেশ উদ্ধারিতে কারণ এই ছিল ॥ (চৈ, চ. মধ্য. ৭ পার. )। 

কৃ প্রেম দিয়ে দাক্ষিণভারত উদ্ধার করতে এই ছলনার আবশ্যকতা ক বোঝা যায় না। মংরারি, 
কবিকর্ণপুর, লোচন দাস প্রীতির মতে তীর্থ দর্শনের উদ্দেশ্যেই তিন দাঁক্ষণে গমন করেছিলেন । 
তবে তীর্থ দর্শন উদ্দেশ্য হলেও মহাপ্রন্থ হারনাম প্রগর করেছেন, প্রয়োজনমত বিরুদ্ধ পক্ষকে 


॥ ৫৯ | 


পরাজিত করে নিজ মতবাদও প্রাতট্ঠিত করেছেন। ঠৈতনাচারতামৃত ও কাঁবকর্ণ 'রের মহাকাব্য 
অনহসারে মহাপ্রভুর দাক্ষিগাত্য ভ্রমণের একমানন সঙ্গী বরা্ণ কৃষ্দাস। মহাপ্রভু কাক ঘাওয়ার 
সিম্ধাঞ্ত করোছলেন, কিন্ত; নিত্যানদ্দের অনুরোধে কৃষ্ণদাসকে সঙ্গী 'হস।ণ্ব স্বীকার 
করেছিলেন। গোবিদ্দ দাস কর্মকারের কড়চা অনুসারে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত). ভ্রমণের 
একমান্্ সঙ্গী ছিলেন গোবিন্দ কর্মকার। অন্য কোন চারতগ্রন্থে গোবিন্দ কমকারেসল নাম 
পাওয়া যায় না। 

যাই হোক, দক্ষিণাপথ থাত্রায় মহাপ্রভু পুরণ থেকে প্রথমে এলেন আলালনাথ । এখাটে ন 
আলালনাথ চতুভূ্জ বিষুম্‌র্তি দর্শন করে কৃষ্ণ কৃষ। রাম গোবিন্দ নাম গান করতে করতে 
কখনও হলেন ভুল:শ্ঠিশ্ু, কখনও হলেন মগ্রছত। এখানে তিনি এক রান্র যাপন করেছিলেন 
(মুরারির কড়চা ৩।১৪।৪৮)। আলালনাথ থেকে তান গেলেন ক্মক্ষেত্রে দশ'ন করলেন, 
বিষ্কুর ক্মাবতার বিগ্রহ এবং কর্ম নামক এক ব্রাঙ্গণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলেন-- 

“তিতন্তবৈই কক্ষেত্রে কর্মদেবং প্রণম্য স্তাত্বা কর্মনায়ো ছ্বিজবরস্য গহমংত্তীর্নবান।” 

( চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক--৭ অংক )। 
মরার, কঁবিকর্ণপ;র ও কৃষ্দাস কবিরাজের বিবরণে এখানে এক কুগ্ঠরোগা মহাপ্রভুর কপা লাভ 
করে ও রোগমদন্ত হয়। অতঃপর মহাপ্রভু জিয়ড় নাঁসংহক্ষেত্রে নাসংহাবতার বিগ্রহ দর্শন 
করোছলেন। 

'কিয়দ্দ:রং সমাগত্য জিয়ড়াখ্যং নাঁসংহকম:। 

দদশ' পরমপ্রীতঃ প্রেমাশ্র; পুলকাণ্চিতঃ ॥ (মুরারর কড়চা-৩।১৪।১৯) 
কিছ; দূর অগ্রসর হয়ে ?তনি জিয়ড় নাম নএসংহ প্রেমাশ্র রোমাগ্চিত দেহে পরম প্রশীতিভরে 
দর্শন করলেন। 

গোবিদ্দ কর্মকারের কড়চায় মহাপ্রভুর কুমক্ষেত্র ও নাঁসংহক্ষেত্র গমনের উল্লেখ নেই, এই 

্রচ্থান;সারে তিনি আলালনাথ থেকে একেবারে গোদাবরতে উপাস্থত হয়েছিলেন। জয়ানজ্দ 
কূমক্ষেত্রের নাম বাদ দিলেও নাসংহক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন-_- 

জয়ড়ে নাসংহ দেখ তবে গেলা পণ্চসখা। 

গোদাবরী নদী পার হয়্যা। (চৈতন্যমঙ্গল, উৎকল খণ্ড--১০) 
কু্মস্থান মান্রাজের গঞ্জাম জেলায় প্রসিদ্ধ হিন্দূতীর্ঘ জিয়ড় ন1সংহক্ষেত্র ভিজাগাপট্রম জেলায়, 
এর বর্তমান নাম সিংহাচলম:। যাত্রাপথে এই দ:টি প্রাসম্ধ স্থান মহাপ্রভু আতনক্রম করে গেছেন, 
এ কথা মনে করা যান্তিযস্ত বোধ হয় না। 

চারতকাররা অতঃপর সকলেই গোদাবরাঁতীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকারের 
বিবরণ 'দয়েছেন। সাক্ষাৎকারের বর্ণনায় 'বাভন্ন চারতগ্রন্থে কিছ কিছ. পার্থক্য থাকলেও ঘটনাটি 
সম্পকে সব্দেছের অবকাশ কম। কৃষণদাস কাবরাজের মতে রায় রামানন্দের গৃহে মহাপ্রভু দশাঁদন 
কৃষ্$কথায় কালযাপন করেছেন-_ 
এই রূপে দশরাত্র রামানন্দ সঙ্গে । 
মূখে গোঙাইল প্রভু কৃ কথা রঙ্গে। (চৈ. চ. মধ্য. ৮ পার, ) 

এই সময়েই রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাধ্য সাধন সম্পাক্তি আলোচনা কাঁবরাজ গোস্বামী বর্ণনা 
করেছেন। কাবরাজ গোস্বামীর বিবরণে মহাপ্রভু অতঃপর গোতমণ গঙ্গায় স্নান করে মাল্লিকার্জন- 
তীর্থে মহেন্বর দর্শন করে অহোবলে ন:সংহকে দর্শন করেছিলেন। অহোবল ও মল্লিকাজন 
কন'ল জেলায় অবাস্থত দুটি প্রাসদ্ধ তীর্থ । চৈতন্যচারতামতকার ছাড়া অন্য কোন চাঁরতকার 
এই দই তীরের উল্লেখ করেন নি। গোঁবদ্দদাসের কড়চায় রামানন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে 
মহাপ্রভু ত্রিমম্দ নগরে উপাম্থৃত হয়েছিলেন। এখানে অনেক বোধ্ধধমা্বলদ্বীর বাস ছিল। 


॥ ৬০ ॥ 


বৌদ্ধদের প্রধান রামাগাঁর রাগ মহাপ্রহু! সনে বত পাাজত হয়ে তাঁর শরণ গ্রহণ করোছিলেন। 
মুরারর কড়চায় শ্রীচৈতন্য গোদাবরী পার হয়ে পণ্চবটীতে উপাচ্ছত হয়োছিলেন। কাবরাজ গ্োখমী 
বলেছেন যে, চৈতনাচন্্ু অহোবলে নৃসিংহ দর্শন করে িম্ধবট দর্শন করেন। সেখানে রামচন্দ্র 
বগ্রহ দর্শন করে এক ব্রাঙ্গণের গৃহে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে এসেছিলেন স্কন্ক্ষেত্রে-দর্শন করলেন 
কার্তিকেয়ের বিগ্রহ । 
স্কন্দক্ষেততীর্ঘে কৈল স্কন্দ দরশন । 
শ্রমঠ আইলা তাঁহা দৌখ ন্রীবকরম ॥ (চৈ. চ. মধ্য. ৯ অঃ )। 

[সম্ধবট কুডাপা নগরের দশমাইল পূর্বে সিম্ধোট, চিঙ্গেলপ জেলায় (চয়রগ্রামে স্কম্দক্ষেতর )। 
এখানে সুন্র্ষণ্য স্বামী বা ষড়ানন কার্তকেয়ের মৃর্তি অবাস্থিত। স্কদ্দক্ষেত্রের পর মহাপ্রভু ভ্রিমঠে 
ত্রাধক্ম বির গ্রহ দর্শন করোছলেন। গোঁবন্দ কর্মকারের ভ্রিমন্দনগর 'ন্রমঠ হতেও পারে। 
চারুচন্দ্র শ্রীমাঁণ 'লখেছেন, “আমার বোধহয় ভ্রিষম্দ ত্রিমঠ হইবে । কাণ্চীকে 'ন্রমঠ বলে। 
কাঞ্চিপুরে বোদ্ধাদগের শৈবাঁদগের ও বৈষণবাঁদগের মঠ ছিল বাঁলয়া উহা 'ন্রিমঠ নামে পাঁরচিত।” 
( চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ--প:ঃ ৪৩ )। '্্রিমঠ থেকে মহাপ্রভু পুনরায় সম্ধবটে ফিরে এসে 
প্‌বোন্ত রামভন্ত ব্রাঙ্মণকে কৃষ্ণোপাসকে পাঁরণত করেছিলেন । ম:রারর কড়চায় ও লোচন দাসের 
চৈতন্যমঙ্গলে কাণ্চীতে রামানদ্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার হয় তারপর তান গোদাবরণ পার 
হয়ে পণ%বট বণে প্রবেশ করোছিলেন। তারপর তান কাবেরী নদী উত্তীন হয়ে শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন 
করেছিলেন (মরারর কড়চা ৩।১৫।৭। )। 

জয়ানঘ্দ্ মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের যে সধক্ষপ্ত বিবরণ দিয়েছেন, তাতে মহাপ্রভু গোদাবরী 
পার হয়ে পঞ্চবটী দর্শন করে এক তেলেঙ্গা ব্রাঙ্মণের গৃহে অবস্থান করে কাবেরী নদীতে স্নানের পর 
বেহ্কট পর্বতে ত্রিমল্লনাথ দর্শনের পরে প্রমোদা নদী উত্তীর্ণ হয়ে বানর বাজার দেশ দিয়ে সেতুবন্ধে 
উপনাত হয়েছিলেন । চৈতন্য চরিতামতে ন্রিমঠের পরে মহাপ্রভু বৃদ্ধকাশীতে 'শবদর্শন করোছলেন। 
এখানে একটি গ্রামে তিনি বৌদ্ধ প্রভাতি ভিন্ন মতাবলঘ্বীদের পরাভূত করে স্বীয় মতবাদ প্রাতষ্ঠা 
করেছিলেন। তারপর তিনি ন্রিপাঁত ত্রিমল্লে চতুভু্জ বিষণ দর্শন করে আসেন বেঞকটাচলে। 
ভ্রিপাঁততে তান রামচন্দ্রকে দর্শন করেন। তারপর পানা-নীসংহে নাঁসংহ বিগ্রহ দর্শন ও স্তবস্তুাতি 
করে িবকাণ্ঠী, 'িষুকাণ্ী, ভ্রিমলয়, 'ন্রকালহস্তঁ, পাক্ষিতীর্থ বদ্ধকোলতার্থ পণতান্বর ও শিয়ালী 
পারক্রমা করোছিলেন (চৈ চ. মধ্য. ৯ পর )। পানা-ন:সিংহ কৃষ্ণা জেলায় বেজওয়াদা শহরের সাত 
মাইল দূরে মঙ্গলগিরির মধ্যে অবাস্িত। বেঞ্কটাচলের নিয়ে ণনয় তিরৃপতি' এখানে গোবিন্দরাজ 
ও রামচন্দ্রের বিগ্রহ বিরাজমান । িবকাণ্তী--কাঞ্জভরম--দাক্ষণ কাশ নামে প্রাসদ্ধ। বিষুকাণ্ঠী 
কাঞ্জভরম: থেকে পাঁচ মাইল দরে । ভ্রিমলয় তার্জোর জেলায়, পাঁক্ষতীথ চিংালপট থেকে ন' 
মাইল দাক্ষণপূর্বে বৃদ্ধকোল মহাবালপুরম থেকে এক মাইল দাঁক্ষণে, পাতাম্বর কুডালোর 
নগর থেকে ২৬ মাইল দক্ষিণে, শিয়াল তাঞ্জোর জেলায়, তাঞ্জোর শহর থেকে ৪৮ মাইল উত্তর 
পুবে। 

চৈতন্যচারতামূত অন:সারে অতঃপর মহাপ্রভু কাবেরী তারে গোসমাজ শিব, বেদাবনে অমৃত- 
লিঙ্গ শিব, দেবস্থানে বিষু, কৃন্তকর্ণকপালে সরোবর, শিবক্ষেত্রে শিব, পাপমাশনে বিষ দর্শন করে 
শ্রীর্ঞক্ষেত্রে উপনীত হয়োছিলেন। এই ম্থানগ্‌লি সবই তাঞ্জোর জেলায় অবাস্থিত। কভ্তকর্ণ 
কপাল তাঞ্জোর জেলায় কষ্ভকোনম । 

গোঁবদ্দ দাসের কড়চায় ভ্রিমম্দ নগরের পরে ঢ:ণ্ঢিরাম তীর্থে 9শ্টিরাম নামে এক পণ্ডিত 
কুপা লাভ করোছিলেন। অক্ষয়বটের কাছে বটেশ্বর ঠশিবের নিকটে তিনি রান্ল যাপন করেছিলেন । 
দুই বারাঙ্গনার সাহায্যে প্রীচৈতন্যকে পরাক্ষায় বার্থ তীর্থপতি নামে এক ধনীকে কৃপা করে মন্রা- 
নগরের জঙ্গলের পাশ দিয়ে গননকালে রামানন্দ স্বামীকে তকে পরাজিত ও বণীভুত করে মহাপ্রভু 


॥ ১ ॥ 


বেঞকটনগরে তন দিন অবস্থান করেন। সেখান থেকে তিন ক্লোশ দূরে 'পিরী*্বর শিব দর্শন করে 
তিনি এসেছিলেন ভ্রিণপদী বা ব্রিপদী নগরে, তৎপরে পান্না নরসিংহে ও বিষ কাণ্সীতে তিনি 
উপ্রাস্ছিত হন । বেকটনগরে তিন দিন অবস্থান করে পশুভীল নামে এক দশ্থাকে তিনি সবত্যাগণী 
সন্্যাসীতে পারণত করেছিলেন । 'বিষুকান্জীতে লক্ষীনারায়ণ বিগ্রহ দর্শন করার পর ছয় ক্রোশ দরে 
ন্রিকাল ঈশ্বর শিব দর্শন করেন । পণ্তীর্ধে ভদ্রা নদীতে স্নান করে পাঁচ ক্রোশ দরে কালতীর্ঘে 
বরাহদেবের বিগ্রহ দর্শন করার পর, পাঁচ ক্লোশ দূরে নন্দা ও ভদ্রানদীর সঙ্গমস্থলে সম্ধিতীথে স্নান 
করে অছ্ৈতবাদশ সদানশ্দ পুরশীকে তর পরাজিত করে 'তান চাহি পল্লী তীর্থে সিদ্ধেন্ব্রণ নামে 
এক ভৈরনবীর দন পেয়োছিলেন । শগালী ভৈরবণ দর্শনের পরে মহাপ্রভু উপনীত হলেন কাবেরণ 
নদীর তীরে । নাগর নগরে তিনাদন সকল মানুষকে হরিনামে মত করে সাত ক্লোশ দরে তাঞ্জোর 
শগরে ( বর্তমান নেগা পট্রম:) রাধাকৃষ্ণ 'বগ্রহ, গো-সমাজ শিব, কুণ্তকর্ণ কর্পর সরোবর ও চণ্ডালু 
গার তান সন্দশন করোছিলেন। ব্রাহ্মণ সন্ব্যাপী ও বহ্‌ লোককে হরিনামে মত্ত করে তান 
পদ্মকোটে এসে অঞ্টভুজা ভগবতাকে প্রণাম করেন। '্দ্িপান্ত নগরে এসে তিনি দর্শন করেন চন্ডেনবর 
[শব । এখানে বদ্ধ শিবভন্ত ভর্গদেবকে কৃপা করে দুই সপ্তাহ অবস্থানের পর ঝাঁরবনের মধ্য 'দিয়ে 
অরণা পথে রঙ্গধামে (হ্ীরঙগম ) উপনীত হয়ে তান নখসং্হ মার্ত দর্শন করেন। এর পর তিনি 
[গরয়োছলেন খধষভ পরতে । (গোঁবদ্দদাসের কড়চা? পৃঃ ৪০) । 

মুরারর কড়চা, চৈতন্যচরিতামৃত ও লোচনের চৈতন্যমঙ্গল অনুসারে মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গমে 
বেঙ্কট ভট্ের (লোচনের মতে 'তরিমল্লভট্ট ) গৃহে চারমাস অবস্থান করে চতুমাস্য ব্রত পালন 
করেছিলেন । বেঙ্কট বা ব্রিমল্লভট্ুর পূত্র গোপালকে কৃপা করে প্রভূ খষভ পরবে পরমানন্দ পুরীর 
সঙ্গে তিন দিন যাপন করে শ্রীশৈলে 'তিনাঁদন অবস্থানপূ্রবক আসেন কামকোহ্ঠী, কামকোচ্ঠী থেকে 
দক্ষিণ মথুরায়। এখানে কৃতমালায় স্নান করে তান দূ্বসন (দর্ভ'শয়ন ) তীরে উপনীত হন। 
তৎপরে মহেন্দ্র শৈলে পরশরাম সন্দর্শনের পরে পৌছালেন রামে*বর সেতুবদ্ধে। গোবিদ্দর 
কড়চায় খষভ পৰ্ণতের পরে মহাপ্রভূ রামনাথ নগরে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করে পেশছেছিলেন 
রামে*বরে 

রামে*বর তাঁথে“ গিয়া তাঁথ স্নান কার । 
শিব দরশন করে মোর গোরহার ॥ (গো ক' পুঃ 8০) 

ধাষভ পর্বত দাঁক্ষণ ক্ণাটকে মাদ-রা জেলায় । মাদুরার ১২ মাইল উত্তরে পালন হিল্‌। 
দাক্ষণ মথরা বর্তমান মাদরা, এখানে মীনাক্ষী দেবীর মান্দর স্প্রাসদ্ধ । কৃতমালা ভাগাই 
বা বৈগাই নদীর একটি অববাহকা, মহেন্দ্র পর্তি পূর্ধঘাট পর্বতমালা । গোঁবন্দ দাসের 
কড়চায় শ্রীশৈল, কামকোম্ঠী, দক্ষিণ মথ-রা ও কৃতমালার উল্লেখ নেই । চৈতন্যগারতাম:তে রামনাথ 
ও গোঁবন্দের কড়চায় দৃঝ্সন বা দর্ভশয়ন অন্যাল্লাথত। মুরারর কড়চায় ও কাঁবকণণ্পুরের 
মহাকাব্য রঙ্গনাথের পরে শ্রীচৈতন্য সেতুবন্ধে এসে রামে*্বর 'লঙ্গ দর্শন করোছলেন। জয়ানন্দের 
চৈতন্ামঙ্গলৈ কাবেরী নদীর তারে ভিমল্লনাথ বেঙ্কট পর্বতের পরে মহাপ্রভু এসেছিলেন সেতুবদ্ধে। 
চৈতন্য চারিতামৃত মহাকাব্য শ্রীচেতন্য সেতুবন্ধে এসে ধনৃতীর্ঘে ( ধন.দ্কোট ) স্নান করে রামে*্বর 
দর্শন করেন। তৎপরে তিনি প্রত্যাবর্তন পথে রঙ্গনাথ দর্শন করে গোদাবরীতীরে রামানন্দের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করোছলেন (চৈ. চ._-১৩।৩৩-৩৪ )। মরার বলেছেন যে শ্রীগোরচন্দ 
সকলতীর্ঘ দর্শন করে জগন্নাথ দর্শনের আকাহ্ক্ষায় নীলাচলে প্রত্যাগমন করোছলেন। সেতু 
বন্ধের পরে আর কোন তীর্থদর্শনের উল্লেখ মরার করেন 'ন। কবিকর্ণপুরের নাটকে ও 
সেতুবন্ধ থেকে মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তনের কথা বল৷ হয়েছে (৭ অংক)। জয়ানম্দও একই কথা 
1লখেছেন--“সেতৃবম্ধ ছাঁড়য়া চাঁললা নীলাচলে।” (উৎকল খণ্ড--১১)। পাচনও এই 
কথাকেই সমর্থন করেছেন । 


॥ ৬ই ॥ 


কিন্ত; চৈতন্যটরিতামৃতে ও গোবিন্দ দাসের কড়চায় আছে যে মহাপ্রভু বোদ্বাই ও গৃজরাট 
পর্যন্ত পরিক্রমা করেছিজেন। চৈতনাচরিতামত অনুসারে মহাপ্রভু একরাম রামে*্বরে অবচ্ছান করে 
পাণ্ডাদেশে নয় ব্রিপতি অর্থাৎ নয়টি মান্দরে নয়া "বফ্ুমধর্ত, চিয়ডুতলায় রামলক্ষাণের বিগ্রহ 
তিলকাণ্ঠীতে 'শিব, গজেন্দ্রমোক্ষণ তাঁথে" বিষ্ণু, পানাগাড় তখথে ( তিনিভোঁলি থেকে নিবান্দমের 
পথে ৩০ মাইল দক্ষিণে ) রামচন্দ্র চামতাপ:রে রামলক্ষমণ এবং বৈকৃষ্ঠে (আলোয়ার তিরংনগরণ 
থেকে ৪ মাইল উত্তরে এবং তীনভেলি থেকে ১৬ মাইল দাঁক্ষণপ্‌বে" তাম্ত্রপ নদখর বামতটে ) 
'বিধুদর্শন করে কন্যাকুমারীতে উপনীত হয়োছলেন। তারপর তান মল্লার দেশে ( মালাবার ) 
আমিতলায় রামচন্দ্রকে দেখে তমালকার্তক (তিনিভেলি থেকে 9৪ মাইল এবং অরমবল্লণ গিরি- 
সঙ্কট থেকে ২ মাইল দক্ষিণে ), চেতাপাণিতে (ব্লিবাৎ্কুর রাজো বাতাপানণ ) রামচন্দরের বিগ্রহ দর্শন 
করোছলেন। এখানে রাত্রিযাপন করে তান পর়ীস্বনী (তির:বন্তর ) নদীর তরে আ'দিকেশব দন 
করেছিলেন। এখানে তান রঙ্ষপধাহতার প*থ নকল কাঁরয়ে সংগ্রহ কাঁরয়েছিলেন। অনন্ত 
পদ্মনাভ (শ্িবাঙ্কুরে ) এবং শ্রীজনাদন (ভ্রিবাশ্দমমের ২৬ মাইল উত্তরে--বারকলাই ) দশনের 
পরে তিনি শঙকরাচাষ” প্রাতান্তত শঙ্গোর মঠে (মহাশ্‌র রাজ্যে কাডার জেলায় । উপাস্থত হন। 
মংসাতীথ (সম্ভবতঃ মালাবার জেলায় সমদ্রতীরে মাহে নগর ) দর্শন করে তান তুঙ্গভদ্রায় স্নান 
করেন। মাধবাচাযের জন্মস্থান উড়ুপীতে মধহাচা প্রাতঙ্ঠত কৃষ্ণ ও নরক গোপাল দর্শন 
করে তিনি আসেন কলগৃতাথে। ব্রিতকূপে বিশালা গাঁরবর্মের মধাদিয়ে পঞ্চাপ-সরা তথ 
পর্যটন করে গোকণে" (কানাড়া জেলায় ) মহাবলেশবর শব, দ্বৈপায়ণগ তীর্থ, সংপার্বক (বোম্বাই 
থেকে ২৬ মাইল উত্তরে থানা জেলায় সোপারা ), কোলাপুরে লক্ষ্মী, ক্ষীর ভগবতী, লাঙ্গল 
গণেশ ও চোরা ভগবতাঁ, পান্তুপ:রে ! পান্তরপরে- শোলাপর ) বিঠঠলদেব দশন করোছলেন |, 
পাদ্তরপরে চারদিন অবস্থান করে ভীমরথী নদণতে স্নান করে তিনি এলেন কৃষণবেনা নদীর তঁরে । 
এখানে 'তাঁন কৃষ্ণ প্রেমমংলক কৃষণকণামত ও ব্রঙ্মদংাহতার প*থ সংগ্রহ করেছিলেন। তৎপরে 
তাপ্ত নদীতে স্নান করে তান মাহঙ্মতীঁ পুরশতে উপাঁস্থত হন। তারপর নমদাতরে এসে 
[তান দর্শন করলেন ধনন্তীথ+ নাবম্ধ্যা নদীতে স্নান করে খধাম্‌ক পরত ও দত্তকারণ্য আতিক্রম 
করে পম্পাসরোবর ও পঞ্চবটী বনে উপনাঁত হয়েছিলেন । নাসিকে শ্রাধ্বক শিব দশন করে 
বদ্ষাগার ও গোদাবরীর উৎপাত্িস্থল কুশাবর্ত (পাণ্চিমঘাট পর্তের িকট কৃশট ) পেরিয়ে 
সপ্ত গোদাবরী অতিক্রম করে শ্রীচৈতন্া প্রত্যাব্তন করেছিলেন রায় রামানন্দের আবাসে 
বিদ্যানগরে । 

গোবিন্দদাস কম্কারের বিবরণ কৃষ্ণদাসের বিবরণ থেকে কিছু পথক। গোঁবিদ্দের 
কড়চায় মহাপ্রভু ?তনাঁদন সেতুবন্ধে যাপনের পর মাধবীবনে আসেন । তারপর তত্বকুন্তী তথে' 
স্নান করে তামপণন* নদীর তীরে একপক্ষকাল অবস্থান করে মাঘী পঠাণ্ণমায় ভাম্রপণসস্নান 
সেরে সম্রপথে কন্যাকমারী আঁভম-:খে রওনা হয়োছিলেন। একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে ১৫ ক্লোশ 
হে'টে তিনি আসেন সাঁতাল পর্বতে । পরাদন প্রভাতে যাত্রা করে তিনি উপনাত হন তিবঙ্কুনগরে 
ন্রিঙ্কুর রাজা রুদ্রপতি তাঁর প্রেমভীন্ততে আকৃষ্ট হয়ে শরণ গ্রহণ করেছিলেন । অতঃপর রামাগার 
পর্বতে রামসীতার 'বিশ্রামস্থল দেখে, পয়োষী নগরে শিবনারায়ণ বিগ্রহ দর্শন করে, িঙারির 
মঠে শঙ্করপন্থণদের পরাভূত করে মৎসাতীথ ও কাচারে (বেদাবতাঁ নদীর তারে কডার ) ভগবত 
দর্ণনান্তে ভদ্রা (ধ্দোবতী ) নদাতে স্নান করে প্রভূ পঞ্চপনরীতে উ।স্থিত হন। এখানে তিনদিন 
অবস্থানের পর চিতোল গমন, তুঙ্গভদ্রা নদীতে স্নান, কাবেরীর উৎপাত্তস্থছল কোটার দর্শন, 
বামে সত্যাগার রেখে চস্তপূর নগরে আগমন, কান্তার দেশের কাছে নীলাগার পরতে আগমন, 
গুজরী নগরের কাছে অগন্ত্য কুশ্ডেতে স্নান, পণনগরের (পনা) পথে বিজাপুর পরতে 
হুরগৌরণ বিগ্রহ দর্শন, সহাপর্বত (উত্তর পাঁ্চম ঘাট ) দর্শন করে পর্ণনগরে প্রশ্যাবর্তন, অচ্ছসর 


৬৩ 


( পনোর দক্ষিণে হুদ ) দর্শন, নাটস (পারশ ) গ্রাম পেরিয়ে গোরঘাটের (পারঘাট? ) নিকটে 
পর্তের উপরে ভোলেশ্বর শিবদর্শন, নিকটবতা 'সিম্খংকুপের জলে স্নান, দেবলেশ্বর পর্বতে 
দেবলে্বর দর্শন, জিজ-রীঁতে খাণ্ডবার নারী নামে দেহপসারিনীদের উদ্ধার, সদলে নারোজী 
দ্গ্যুর উদ্ধার, চোরাবন্দশ অরণ্য থেকে অগ্রসর হয়ে মূলা নদীর তারে খাণ্ডবা তীর্থ দর্শন, 
মৃূলানদশতে স্নান, নাসিক দর্শন, (ভ্রমুখের (ন্তাদ্বক ) কাছে রামচশ্দের চরণাঁচহ্ন দর্শন, পণ্চবটাীতে 
লক্ষ্যণের প্রাতগ্ঠিত গণেশ দন, দমন নগরণ গমন, পাথকে একপক্ষকাল ভ্রমণ, সুরাটে অষ্টভুজা 
ভগবত দন, সুরাটে তিনাদন অবস্থান, তা্ী নদীর 'নিকটে বলিরাজা প্রতিষ্ঠিত বামনদেবের 
বিগ্রহ দর্শন, ভ'রোচ নগরে ( ভারুকচ্ছ--81০৪01) ) বালির যজ্জকুপ্ড দর্শন, নর্মদায় স্নান বরোদায় 
ডঁকোরজগ ঠাকুর ও গোঁবন্দ 'িগ্রহ দর্শন, মহানদী আঁতক্রম করে আমেদাবাদে উপাঁচ্ছাতি, শন্রামতা 
»দধ পার হয়ে দ্ধারকার পথে গমন, ঘোগাগ্রামে বারমখী নামে বারাঙ্গনার উদ্ধার, জাফরাবাদে 
বান্নিযাপন করে ছয়াদন পথ চলে সোমনাথে উপস্থিতি, জ্‌নাগড়ে রণছোড়জী দর্শন ও দুইদিন 
অবস্থান, গিনার পর্বতের চড়ায় শ্রীক্ের চরণ দর্শন, ভদ্রানদী পার হয়ে ধাম্বধর ঝার নামক 
অরণ্য সাতাঁদনে আতর্রম করে অমরাপরশী গোপদতলা বা প্রভাসতাঁথে আগমন, প্রভাসের দাঁক্ষণে 
যদুপাঁতর যজ্জদশন, সমযদ্রুতীর ধরে অগ্রসর হয়ে আশ্বিনের প্রথম 'দনে দ্বারকায় উরা্থাতি বার্ণত 
হয়েছে। 
স্বারকায় ১৫ দিন অবস্থানের পর কড়চায় শ্লীচৈতন্যের প্রত্যাবর্তনের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। 

প্রত্যাবর্তনকালে নমণ্দার তীর ধরে দোহদনগরে রাত্রিযাপন, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে আমঝোরা, 
লক্ষ্মণক্‌ণ্ড ও পরে 'বিষ্ধ্য পর্বতে আগমন, বম্ধ্য পর্বতের উপরে গুহাবাসী তপস্বীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কার তিন দিনে দেবঘর, পরের দদনে ত্রিশ ক্রোশ দূরবতী 1শবানীনগরে উপ্পান্থাতি, শিবানগ নগরের 
প্‌বদকে মলয়পর্বত দর্শন, চণ্ডীপুরে চণ্ডীদেবী দর্শন, রায়পুরে আগমন, বিদ্যানগরে রায় 
রামানন্দের সঙ্গে মিলন, তৎপরে রত্বপ:র, স্বর্ণগড়, সম্বলপূর আঁতিক্লম করে ভ্রমরানগরখতে ভত্ত 
বৈষব ব্রাঙ্গণের সঙ্গে মিলন, প্রতাপনগরীতে হরিনাম দান, রসালকষ্ডে কমদেবের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার, মাড়ুয়া ব্রাঙ্গণ-উদ্ধার, খাঁষকুল্যা নদীর তীর ধরে আলালনাথে আগমন, অবশেষে 
মাঘমাসের তৃতীয় ঁদনে দশ মাস পরে মহাপ্রভুর পূরীতে আগমন কড়চায় বাণত হয়েছে। 

মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায়। 

সাথ্গোপাঙ্গ সহ মাল পরাতে পেশছায় ॥ 

হাগ্রভু শ্রীচৈতনোর দাঁক্ষণাত্য ভ্রমণের 'ববরণে স্থান ও ক্রমের প্রভূত পার্থক্য দেখা যায় 

বাভন্ন গ্রন্থে । কৃষ্দাস কাঁবরাজের বিবরণে যে তীর্থম্থানের নাম ক্লম অন:সারে হয় নিতা 'তান 
নিজেই স্বীকার করেছেন-- 

দৃক্ষণ গমন প্রভুর আত 'বলক্ষণ । 

সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন ॥ 

বি চে সং 

সেই সব তীথের কর্ম কাহতে না পারি। 

দাঁক্ষণ বামে তীর্থগমন হয় ফেরাফিরি ॥ 

অতএব নামমান্্ করিয়ে গণন। 

কহিতে না পার তার যথা অনংক্রম ॥ (চৈ. চ. মধ্য. ৯ পার. ) 
মহাপ্রভুর তিরোধানের অর্ধশতাঙ্ধী পরে কৃষণদাস বন্দাবনে বসে চৈতন্যচারতামৃত রচনা করায় স্থানের 
অনূক্রম তাঁর রচনায় না থাকাই স্বাভাবক। মোটাম-টি 'তিন ভাগবতে বলদেবর "াথ-যান্ত্ার 
বর্ণনাকেই অনংসরণ করেছেন। জীবনীকররা কেউ-ই মহাপ্রভুর দাঁক্ষিণাত্য-পারক্রমার সঙ্গী ছিলেন 
না। কেবলমান গোঁবদ্দদাস কর্মকার মহাপ্রভুর সঙ্গ ছিলেন বলে দাবী করেছেন। নানা কারণে 


॥ ৬৪ ॥ 


গোবিদ্দদাসের বড়ঢার প্রামাণ্যতায় সন্দেহ হয়। তানা কোন চরিত গন্ছে মহাঠ্ভুর সঙ্ঈগ হিসাবে 
গোবিন্দ কর্মকারের নাম উল্লিখিত হয় নি। চার:চন্দরশ্রীমাণ গণনা করে দেখিয়েছেন যে, চৈতনা 
চারতামতে দাক্ষিণাত্যের ৯০ টিরও বেশণ তাঁথ- উীল্লাখত হয়েছে, গোবিশ্দর কড়চায় ৭২ টি তাঁথের 
উল্লেখ আছে, দুই গ্র্থে সাধারণ তর্খের নাম ৩৬, চৈতন্য চরিতামতে ৫৪টি আঁতারস্ত তথ এবং 
কড়চায় ৩৬ টি আঁতীরন্ত তীর্থের নাম আছে। গিনি আরও দেখিয়েছেন গোবিম্দর বিবরণে ও 
অন:ক্রমে ভুল আছে। (চৈতনাদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ, প্‌ঃ ৫৬)। চৈতন্য চারতামৃতে মহাপ্রভু 
নাসিক পধন্ত গিয়ে ফিরে এসেছেন । তাঁর মত কৃষ্প্রেম বিহবল ব্যন্তির পক্ষে অতদ:রে গিয়ে ঘারকা 
না দেখে ফিরে আসা অস্বাভাবিক মনে হয়। কিক; মহাগুভূর সমকালণীন কাব ও ভক্ত মরার গত, 
কাঁবকর্ণপ্‌র, পরমানদ্দ সেন, জয়ানন্দ এবং লোচন দাস সেতুবন্ধ রামে*বর থেকেই মহাপ্রভুর 
প্রত্যাব্তন বর্ণনা বরেছেন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিবরণ 
না দলেও আদ খণ্ডে গ্রন্থবষয় বর্ণনা কালে 'লিখেছেন--“শৈষখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গোর রায় ।” 
বন্দাবন দাস নিত্যানম্দের কাছ থেকে তথ্য পেয়েছিলেন, লোচনদাস তথ্য পেয়েছেন চৈতন্য পারদ 
নরহার সরকারের কাছ থেকে। সুতরাং এদের কথায় আঁব*্বাস করা যায় না। সুতরাং সেতুবষ্ধ 
থেকে দ্বারকা পর্যন্ত মহাগুভূর ভ্রমণ-ববরণে সন্দেহ জাগা স্বাভাবক। কস্তু এ সন্দেহ নিরসনের 
কোন উপায় নেই। 
সন্যাসী হ্রীচৈতনোর দ্বিতীয়বারের পরিক্রমা গোড়-রামকোল। দাক্ষিণ্যত্য থেকে প্রত্যাবত'নের 
প্রে তান গৌড়-উতবলের ভকুদের সত্গে চার বৎসর যাপন করেছিলেন। পণম বৎসরে তিনি 
বন্দাবন যাত্রার সংবজপ “নয়ে জয়া দমমখর দিন গোঁড় হয়ে বন্দাবন যাওয়ার জন্য রওনা হলেন। 
কাঁবরাজ গোস্বামী লিখেছেন- 
«ই মত মহাগ়ভুর চার বংসর গেল । 
দ'ক্ষণ যাঞ্া আসিতে দুই বৎসর লাগিল ॥ 
আর দুই বৎসর চাহে বন্দাবন যাইতে। 
রামানন্দ হঠে গ্রভু না পারে চলিতে ॥ 
পঞ্চম নসরে গোঁড়ের ভন্তগণ আইলা । 
রথ দেখ না রাহল গোড়ে চাললা ॥ (চৈ, চ. মধ্য ১৬ পরি.) 
মহাপ্রভুর গোঁড়দেশ নে ঘ্পথে বৃন্দাবন যাওয়ার কারণ জননী ও জাঙ্ছবা সন্দশন। বাসুদেব 
সার্বভৌম ও রায় রামানন্দ ক'তাঁন বলোছিলেন,_ 
গোড়দেশ হয় মোর দই সমাশ্রয়। 
জনন জা এই দুই দয়াময় ॥ 
গোড়দেশ দিয়া যাব তা সবা দোখয়া । 
তুম দৌঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ (এঁ) 
কৃষণদাসের বিবরণ অনুসারে রাজা প্রতাপর্ুদ্রদেব মহাপ্রভুর যাত্রাপথে স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য গ্রামে 
গ্রামে 'বষয়গদের কাছে আজ্ঞাপত্র প্রেরণ করোছিলেন। কাঁবকণপ:রের নাটকে এবং মহাকাব্যে আছে 
রাজা প্লীচৈতন্যের পণ্চকরেশ দূর করার জনা গ্রামে গ্রামে পান্রকা প্রেরণ করেছিলেন ; পররাঁণ্বর, 
দামোদর, জগদানন্দ, গোপখনাথ ও গোবিন্দ তাঁর সহ্যান্্ণ হয়েছিলেন; রামানন্দ গিয়েছিলেন 
ভ্্ুক বা ভদ্ররেমবর পর্যন্ত । জয়ানন্দের মতে জননশ ও জন্মভূমি দর্শনের অভিলাষেই মহা প্রভুর 
এই যান্রা। সে সমযে গোৌড়দেশে প্রবেশের দুটি স্থলপথই রুদ্ধ ছিল। গোঁড়ের সুলতান 
হোসেন শাহের সঙ্গে উৎকলাধিপ প্রতাপরদ্রদেবের সংঘাতই এর কারণ। জলপথে যাতায়াতই 
একমাত্র উপায় । গৌড়দেশের সীমায় হোসেন শাহের তুরস্ক দেশীয় মদ্যপ শাসনকতা শ্রীচৈতন্যের 
ব্যান্তত্বে মূক্ধ হয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পৃথক নৌকায় মন্মেশ্বর নদ উত্তীর্প হয়ে পচ্ছলদা পর্যন্ত 


| ৬ ॥ 


পেশছ 'দিয়েছজেন। নাগবিবগণ হতিনাম বযূত বরৃত দ্রুত নৌকা চালনা বরে একদিনেই 
পানগঃহাটীতে উপনগত হয়েছিল। পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গে রান্রিবাস করে মহাগুভু 
গঙ্গাপথে কুমারহটরে শ্রীরাম পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হন। জগদানম্দ শিবানন্দের গৃহ পর্যন্ত পথ 
স্থগাঁজ্জত, করে রাত্রি প্রভাতে মহাপ্রভুকে শিবানন্দের গৃহে নিয়ে গিয়োছলেন । এখানে কিছুকাল 
অবস্থান করে প্রভু এলেন শান্তপরে তদ্বৈতভবনে। তারপর তান জলপথে এলেন নবদ্ধীপের 
অপরপারে কুলিয়াগ্রামে মাধব দাসের গৃহে । এখানে সপ্তাহকাল আঁতবাহিত করে [তিনি স্থলপথে 
উত্তরবঙ্গের অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। তারপর কিছুদূর 1গয়ে তিনি নীলাচলের আঁভম:খে 
প্রত্যাবর্তন করেন। 

চৈতনাচরিতাম:ত মহাকাব্য ও চৈতন্যচদ্দ্রোদয় নাটকে «ই ববরণ প্রদত্ত হয়েছে। বৃষদাস 
*"বরাজ মোটামহটি এই বিবরণ অনুসরণ করলেও তাঁর 'বিবরণে ক পার্থক্য লাক্ষত হয়। 
১র বিবরণে চৈতন্দেব 'চিন্রোধপলা নদঈতে স্নান করে ভন্তুগণকে দায় দিয়ে নৌকাযোগে 
উপনীত হলেন বেমণায় । এখান থেকে রামানন্দ রারকে ব্দায় দিয়ে ওডদেশের সীমানায় উপনশত 
হন। এখানকার যবন শাসনকতা- প্রভুকে পিচ্ছলদা পর্যন্ত পেশছে দিয়েছিলেন । তারপর তান 
পাণহাটীতে নৌকাযোগে রাঘব পণ্ডিতের গছে উপস্থিত হয়ে হ্লাত্ুযাপন করেন। তারপর তিনি 
ক:মারহট্রে শ্রীনবাসের (শ্লীবাস) গাছে, তৎপরে শিবানন্দ, বাসুদেব, বাচস্পাঁতি ও মাধব দাসের 
গৃহে প্দাপণি করে আসেন শান্তপুরে তদ্বেতালয়ে । এখানেই শচীমাতার সত্গে তাঁর মিলন হয়। 
কাবরাজ গোত্বামণ এর পরেই মহাপ্রভুর রামকেলি গ্রামে গমন ও কানাই এর নাটশালা থেকে 
শাভতপ্‌রে প্রত্যাবর্তন বণনা করেছেন। 

মহাপ্রভর গৌড় পাঁরব্রমার বিবরণ বৃফদাস ঝন্দাবন দাতির উপর ছড়ে 'দয়ে ত৫ন্মপে 
সংরছেন। বিজ্তু বদ্দকন গছের বর্ণনা এবেকাতুই বাদ দিঠেছেল। তাঁর কাব্যে মহাগভু 
াহদনদ্দন বান্ডদেব সার্ভো!মর ভাতা কাচঃপ'ত মিশর গৃহে কলিয়াতে উপস্থিত হয়োছিলেন, 
এখানে বহলোকের সমাগম হওয়ায় গঙ্গার তীরে ধরে বক্দাবনের পথে গোড়ের আঁভমখে 
যাত্রা করেন। গোঁড়ের নিকটে ব্রাহ্ষণপ্রধান রামকোলি গ্রামে তান চার পাঁচাদন আঁতবাহিত 
করেছিলেন, এখানেও প্রচুর লোকসমাগম হতে থাকায় সুলতান হোসেন শাহ অমাত্য কেশব খাঁকে 
পাঠিয়েছিলেন ন্বাসী লাপর্কে সংবাদ নতৈ। কেশব খাঁ রাজার অগ্রীতির ভয়ে মহাপ্রভ্‌কে 
সামানা ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বলে বর্ণনা বরুলেও সুলতান তাঁকে ঈশ্বর ভেবে নাবথেদ হারিনাম কীর্তনে 
অনুমতি 'দিয়েছিলেন। কিন্তূ সুলতান উঁড়ষ্যা আক্রমণ করে যেভাবে দেবমাশ্দির ধবংস করেছিলেন 
তা স্মরণ করে ভন্তরা মহাপ্রভ্‌কে রামকোঁল ত্যাগ করতে পরামর্শ 'দিয়েছিলেন। সুলহানকে ভয় 
না পেলেও রামকেলি থেকেই তিন প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। 

জয়ানন্দের চৈতনাযমণ্গলে শ্রীচৈতন্যের গৌঁড়যাত্রা পথে তুঙ্গর্দা, ভদ্রুক, অস্ুগড়াঃ সরোনগর, 
রেমমা, বাঁশদহ, দাঁতন, জলেশবর, দেবশরণ, মন্দারণ ও বর্ধমান পড়োছিল। বধমানের 'নিকটে 
মাঞপুরা বা আমাইপ]রা গ্রামে জয়ানন্দের তা সুবূদ্ধি মিশ্রের গৃহে তান বিশ্রাম ও ভোজন 
করেছিলেন । পরে বায়ড়া গ্রামে বিদ্যাবাচস্পাতির গৃহে একরান্রি যাপন করেছিলেন । সহস্র সহস্র 
লোকের সমাগমহেতু প্রভু লুকিয়ে পালিয়ে আসেন কঠালয়াগ্রামে । ক্হীলয়া থেকে অগ্রসর হয়ে 
গৌড়ের নিকটবত+ কৃষ্ণকেলি (রামকেলি?) গ্রামে তান সকলকে হাঁরনাম সংকীর্তনে উন্মত্ত 
করেছিলেন। গোড়ের সূলতান কেশব খাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন মহাপ্রভুকে ধরে আনতে । এই 
সংবাদ শুনে মহাপ্রভু শান্তপ্‌রে ফিরে আসেন। শাদ্তিপুরে রান্ত যাপন করে প্রভ্‌ আসেন 
কমারহট্রে 'শিবানদ্দের গৃহে, তৎপরে পাঁণিহাটাঁতে রাঘব পাণ্ডতের গৃহে, তৎপরে বরাহণগর ঘুরে 
নলাচলে প্রত্যাবর্তন করোছিলেন। 

জয়ানম্ধেন অনেক আজগুবি কাহিনীর মত হোসেন শাহ সম্পাক্তি কাঁহনীও অবিশ্বাস্য । 


॥ ৬৬ ॥ 


ীড়ষ্যা ও কাণরূপে তান এঠনন্দির ভাঙলে হন্বদের সহ্যে উনার বাবহারই করেছেন। 
শ্রীসৈতনোর মত নিভাঁক সন্ন্যাসীর রাজভয়ে পলায়ন ও আঁবধ্বাস্য ব্যাপার। নিত্যানদ্দ দাসের 
প্রেমাবলাসে মহাপ্রভ্‌ নীলাচল থেকে গোঁড় দেশে এসে প্রথমে পাঁণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী 
পরে কৃমারহট্রে শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরেঃ তৎপরে বাসদেব ও শিবানন্দের বাড়ীতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে 
শাদ্তপ-র িয়োছলেন। নিত্যানন্দ দাস জানিয়েছেন যে পদ্মা পার হয়ে পদ্মাপারে একটি গ্রামের 
শোভা দেখে বম্বাবন গমনাকাতক্ষী ত্যাগ করে সেখানেই অবস্থানের সংকঙ্গ করোছিলেন, পরে 
ধনত্যানন্দের কথায় রওনা হয়ে গৌড়ের 'নিকটবতাঁ চতুরপ:র গ্রামে উপনীত হন, এখানে সনাতনের 
সথ্গে সাক্ষাৎ করে তান কানাই এর নাটশালায় এসোছিলেন। প্রেমবিলাসের এই গঞঙ্পও কাল্পানক 
বোধহয় । 
বিভ্ন চারতগ্রন্থে মহাপ্রভুর গৌড় গমনাগমন পথের বর্ণনায় পার্থক্য দুষ্ট হয়। ডঃ 
[বমানাবহারী মজমদারের মতে কাঁবকর্ণপুর বাত পথের ক্রম ভৌগোলিক অবচ্ছানের বিচারে 
গ্রহণযোগ্য । মহাপ্রভূর বন্দাবন মথুরা না গিয়ে নখলাচলে প্রত্যাবর্তনের কারণ মনে হয় অত্যাধক 
জনসমাগম | 'নিতানন্দ দাস লিখেছেন- 
লোকভিড় দেখি না গেলা ব্দাবন। 
শশঘু কার নীলাচল কারলা গমন ॥ (প্রেমাবলাস--২৪ বলাস )। 
চৈতন্যচারতাম-তে সনাতন মহাপ্রভ্‌কে বলোৌছলেন-- 
ইহ? হৈতে চল প্রভূ ইহা নাহি কাজ । 
যদ্যাঁপ তোমারে ভান্ত করে গোড় রাজ ॥ 
তথাপ বন জাতি না কার প্রতীতে। 
তীর্ঘযাশ্রায় এত সংঘট্ ভাল নহে রতি ॥ , 
যার সঙ্গে এই চলে এই লোক লক্ষ কোটি। 
বন্দাবন যাত্রার এ নছে পারপাটী ॥ (চৈ চ. মধ্য. ১ পার) 
গৌড় রামকোলতে হোসেন শাহের মন্ত্রী সাকরমাল্লক ও দাবিরখাসের সঙ্গে মহাপ্রভংর 
সাক্ষাৎকার উল্লেখযোগা ঘটনা । এই দইভাই পধ্ধোগে নীলাচলে মহাপ্রভুর সধ্গে যোগাযোগ 
রাখতেন। তাঁরা এখন মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করলেন। প্র: তাঁদের নতুন নামকরণ করেন রূপ 
ও সনাতন। মহাপ্রভ; তাঁদের বলোছিলেন-_ 
গৌড় নিকট আসিতে মোর নাহ প্রয়োজন। 
তোমা দোহা দোখতে মোর ইহা আগমন ॥ (চৈ. চ. মধ্য ১ পার. )। 
জননী জদ্নভীঘ ও জাহ্গবীদর্শন এবং র.প সনাতন? সথ্গে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যই মহাপ্রভ; 
শা্তিপ:র নবঙ্কীপ-ক্ীলরা ঘরে গোঁড রামকোল হরে বন্দাবন যারা করেছিলেন। 'কিদ্তু অত্যধিক 
জনসমাগমহেতু তাঁকে নীলাচলে ফিরে যেতে হয়েছিল । 
জয়ানন্দের গৈতনামত্গল পাঠে মনে হয় মহাপ্রভ; দ্‌বার গোড়ে এসোছলেন। বাসদের 
সাবতৌমকে হরিনাম চিন্তামাঁণ দান করার পরে জননী জম্মভুম দর্শনের উদ্দেশ্যে তান নবদ্ধাপে 
এসোঁছলেন । সন্নযাসণর জন্মভুম দর্শন ধমের অধ্গ। 
সব'লোকে বলে আছে দেবের প্রচার | 
সন্ন্যাস লইলে জন্মভূমি দোখ একবার ॥ 
ও র্‌ ০ 
চৈতন্য গোসাণঞ বলেন জম্মভুমি দেখি । 
মান্্র নমস্কার আসি ধর্ম রাক্ষি। ( উৎকলখণ্ড--৯৩)। 
এই সময়ে মহাপ্রভু পারদগণ সহ কমগপ:র, কাচাড়পাড়া ছাড়িয়ে একাম্রবনে বিন্দু সরোবরে 


॥ ৬৭ ॥ 


ঈনান করে শিবদর্শন ও রাত্যাপন করে কটক, যাঞ্জপ:র, রম্থানা, সবোভদ্রু রেমণা, বাঁশদা, 
জলেশ্যর, দাঁতন আঁতক্রম করে সংবণ'রেখা পার হয়ে বারাসত দিয়ে তাগ্ীলপ্তে এসোছলেন। মাহেশ 
গঙ্গার তীরে দিগচতেরা, নিমাদিত্য দিয়ে আম্বা ( আধ্বকা কালনা ) আঁতরুম করে শান্তিপ;র ডাইনে 
রেখে নবদ্বীপ পেশছালেন। 
জন্মভূমি দেখি মান্র নমস্কার কারি। 
রাঁহলা করংণা গ্রামে বাঁঞয়া শর্বরী ॥ (চৈ. ম. উৎকল--১৩) 
দ্িতখয়বার তিনি জগন্নাথের আজ্ঞা নিয়ে গৌঁড়দেশে 'গিয়োছিলেন। রাজা প্রতাপর;দ্রু সেই 
সময়ে বিজয়নগরের সঙ্গে য:খ্ধে লিপ্ত ছিলেন । এই যান্রাতেই তান গৌড় রামকোঁল গয়োছলেন। 
(চৈ. ম. বিজয়খণ্ড--৩। ৪)। 
গোৌঁড়দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে মহাপ্রভু বৃন্দাবন মথংরা পরিক্লমার উদ্দেশ্যে যাণ্না 
করেছিলেন। কাঁবকর্ণপূরের চৈতন্যচশ্দ্রোদয় নাটক অনসারে তিনি গোড়দেশ থেকে প্রত্যাবত্ত 
হয়ে লোকসমাগমের ভয়ে একাকী বনপথে মথরা ঘান্রা করেছিলেন । মহাকাব্যেও কাঁবকর্ণপুর 
একই তথ্য পারবেশন করেছেন । বন্দাবন দাস মহাপ্রভুর মথ-রাগমনের উল্লেখ করেছেন মান্র- 
ঝারিখণ্ড 'দয়া পুনঃ গেলা মথুরায় | 
সং সঃ ডঃ সঃ 
শেষ খণ্ডে মথ-রায় অনেক বিহার ॥ (চৈ' ভা. আদ. ১ অঃ)। 
চৈতন্যচারতামৃত অনুসারে গোড় থেকে প্রত্যাগমনের পরে মহাপ্রভু ভত্তদের ইচ্ছায় চারমাস 
নীলাচলে অবস্থান করেছিলেন, তৎপরে রামানন্দ ও স্বরূপে দামোদরের ইচ্ছান্‌সারে বলভুদ্র ভট্টাচার্য 
নামে এক ব্রা্মণকে সঙ্গে নিয়ে এক রাত্রি শেষে লুকয়ে বনপথ দিয়ে মথরা-বংম্দাবন যাল্না 
করেছিলেন। ঈশান নাগর অদ্বৈত প্রকাশে বলেছেন যে বৃন্দাবন যাত্রায় মহাপ্রভুর সঙ্গী 
হয়েছিলেন নত্যানম্দ তনয অচ্যাতানদ্দ। এ তথ্য অন্য কোন স্থান থেকে সমার্থত হয় না। 
মহাপ্রভ; পুরী থেকে 'নিত্যানন্দকে গোড়দেশে প্রেরণ করেছিলেন প্রেমভন্তি প্রচারের জন্য। 
তৎপরে নিত্যানম্দ বিবাহ করেন। মহাপ্রভু ১৫১০ খঘ্টাত্দে সন্ন্যাস গুহণ করোছলেন। 
১৫১৫ । ১৬ খনীন্টান্দে তান বন্দাবন যাত্লা করেছিলেন । সংতরাং অচ্টুতানন্দের সখণী হওয়া অসপ্ভব 


ব্যাপার । লোচনদাস ঝাঁরখশ্ডের পথে বৃন্দাবন গমনের উল্লেখ করেছেন-ঝাঁরিখণ্ড পথে প্রভ; 
চাঁললা সত্বর (চৈ. ম. শেষ খণ্ড )। ঈশান লিখেছেন- 


সংপ্রশস্ত পথ ছাড়ি উপপথে যায় । 
ঝারিখণ্ডের পথে চলে লোকের 'িস্ময় ॥ (অঃ প্রঃ ১৫ অঃ) 


ম:রারির কড়চায় বলদেব প্রভাত ভন্তগণ মহাপ্রভুর অনগমন করোছিলেন। ঝারখণ্ড "দিয়ে 
বদ্দাবনের পথের বর্ণনা কোন চারতগ্রন্থে নেই। মরার, কৃষদাস। লোচন প্রভাতি জীবনীকারেরা 
মহাপ্রড়ুর কাশীতে অবস্থানের উল্লেখ করেছেন, তপন নামক বৈষ্ণব ব্রাঙ্মণের গৃহে আ'তথ্যগ্রণ, 
চম্্রশেথর বৈদ্যের গৃহে অবস্থান করে হরিভান্ত বিতরণ, প্রয়াগে মাধব ও অক্ষয়বট দর্শন করে 
ভিবেণীতে স্নান এবং রেণুকা গ্রাম ও রাজগ্রাম অতিক্রম করে গোকুল দন করে [তান মথুরায় 
উপনীত হয়োছলেন মথুরায়। লোচনদাসের বর্ণনায় কাশশতে 'িশ্বনাথ, প্রয়াগে মাধব ও 
অক্ষয়বট দর্শনান্তে 'ন্রবেণীতে স্নান করে আগ্রার নিকটে যমুনা পার হয়ে পরশ.রামের 
আবিভাব স্থান রেণুকা গ্রাম অতিক্রম করে মহাপ্রভ্‌ রাজ গ্রামের অপর পারে গোকংল দশ'ন 
করেছিলেন । কৃষ্ণৰাস পথে এক ব্রাক্গণের গৃহে রাত্রিযাপন করে পরদিন [তিনি কৃষণদাসের সাহায্যে 
মথুরামণ্ডল দর্শন করেছিলেন (চৈ. ম. শেষখড )। কাবরাজ গোস্বামীর ঠববরণে কাশপতে 
তপন 'মশ্রের গ্‌হে আতথ্য এবং চন্দ্রশেখর বৈদ্যের বাড়ীতে 'ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে মহাপ্রভ; দশাঁদন 


॥ ৬৮ ॥ 


কাশীতে অবস্থান করেছিলেন। কাশীর পরে প্রয়াগে তিনদিন অবস্থান করে "তান প্রথমে মথ;রায় 
ও পরে বন্দাবনে উপাস্থত হয়োছলেন ৷ বহ্দাবনে লৃপ্ততীর্৫ রাধাকণ্ড উদ্ধার, গোবর্ধন দর্শন 
ঙ্ষকৃণ্ডে সনান। শ্রীকৃফের লীলাস্থল দর্ণন প্রভৃতি সমাপন করে 'তান ডীঁড়ষা আঁভমহথে যারা 
করেছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে পাঠান বজ:লীখান সদলে তাঁর ভস্ত ও সদ্ন্যাসীতে পারণত 
হয়োছলেন। প্রয়াগে মহাপ্রভু দশদিন কাটিয়েছেন ৷ এই সময়েই বৈফবপশ্ডিত রঘুপতি উপাধ্ায় 
তাঁর ভন্ত হয়েছিলেন। শ্রীরূপ ও অনুপম বৃন্দাবন যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিলন। বারাণসধতে 
দু'মাস অবস্থান কালে সনাতনকে শিক্ষা দিয়ে মহাপ্রভ অরণ্যপথে নলাচলে ফিরে 
এসেছিলেন । এই সময়েই বারাণসখতে তিনি অধ্বৈতবাদী সন্ন্যাস৭ প্রকাশানন্দকে স্বমতে আনয়ন 
করেন। 

মরার ও লোচন প্রদত্ত বিবরণ অন:সারে শ্রীঠৈতনা বন্দাবন মথুরা থেকে নীলাচলে 
প্রত্যাবর্তনের পথে গোঁড়মণ্ডলে এসেছিলেন। ম:রারির কড়চায় বন্দাবন মথংরা থেকে তিনি 
কৃলিয়াগ্রামে উপনীত হয়েছিলেন। সেকালে নবদ্ধীপ থেকে আগত ভন্তগণের অনরোধে নবদ্ধীপে 
উপাস্থৃত হয়ে মাতৃচরণ বন্দনা করোছিলেন এবং শচখদেবীর রাশ্না চতুঁঝ্ধ রসযন্ত অন্নবাঞ্জন 
'নত্যানদ্দ ও অন্যান্য ভন্তগণের সঙ্গে ভোজন করোছিলেন। মংরারির কড়চার একটি শ্লোক 
থেকে মনে হয় এই সমরে তান বিষ্জীপ্রয়াকে তাঁর বিগ্রহ নিমার্ণ করে পূজা করার নিদেশ 
দয়েছিলেন। 

অতঃপর মহাপ্রভু নবদ্গীপে শ্রীবাসাঁদ ভন্তগণের গৃহে কীতন নৃত্য করে আঁম্বকা কানায় 
নত্যানন্দের সঙ্গে গৌরাদাস পণ্ডিতের গহে গমন করেছিলেন । গোরধদাসকে ব্রীচৈতনাও 
নত্যানম্দ তাঁদের বিগ্রহ প্রাতষ্ঠার অনুমাত দিয়োছিলেন। গৌরশদাসের গৃহ থেকে শ্রীচৈতনা 
ভন্তদের সঙ্গে শাস্তপূরে অন্থৈত মাচাধের গছে উপস্থিত হন। অদ্বৈত আচাষ* নবদ্বীপ থেকে 
শচীমাতাকে আনয়ন করেন। শচীমাতা ও অন্যান বৈষব পত্বদের দ্বারা পাঁচিত অন্নব্জন সুখে 


ভোজন করে সংকীর্তন ও নৃত্যে কয়েকাদন যাপন করে মহাপ্রভ নীলাচলের উদ্দেশ্যে 
যান্লা করোছলেন। 


লোচনের কাব্যে মথ্‌রা বৃন্দাবন থেকে মহাপ্রভ্‌ রাঢ়দেশ দিয়ে কালিয়া নগরে উপস্থিত 
হয়েছিলেন । মাতা ও ভন্তদের আহ্বানে 'নিজের বাড়ীর কাছে বারকোণা ঘাটের নিকটে শরাপ্বর 
রদ্থচারীর গৃহে রান্ন যাপন করে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তান শ্রীক্ষেত্রের পথে রওনা 
হয়োছলেন। শাঁন্তনগর আতক্রম করে তাম্রলিপ্ত দিয়ে তিনি শ্রীক্ষেতে পেশছেছিলেন । 


সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু সম্ভবতঃ দুবার গোড়দেশে কলিয়ানবন্থীপ শাজ্তপরে 
এ£সাছলেন। একবার ব্ন্দাবন গমনের উদ্দেণে বাহগত হয়ে গৌঁড়-রামকেোলি থেকে হীক্ষেত্রে ফিরে 
গিরোছলেন। ন্থতীণবার বন্ধাবন খেকে প্রহ্যাবঙ্নের পথে কুলিগা-নবন্বীপ শাস্তপংরে 
এসোছলেন। জরানন্বের চৈতন্যনঙ্গলে বৃন্দাবন যাওয়ার প্‌ঝেই শ্রীচৈতনা দৃবার গোডমঙ্গলে 
এসোছলেন। জর়ানন্দের বিবরণ যাঁদ যথার্থ হয় তবে মোট [তিনবার তান গোঁড়দেশে এসোছিলেন। 


কন্ত; জয়ানম্দ ছাড়া আর কোন জীবনীষ্কার বন্দাবন যাত্রার পূর্বে মহাপ্রভুর দুবার গোড়ে আসার 
কথা বলেন নি। 


'বাঁভন্ন সংস্কৃত বাংলা ও অপমীয়া গ্রন্থে প্রীচৈতন্যের আসাম প্রমণের বিবরণ আছে। 
অসমীয়া গ্রন্থ ভট্টদেবের সৎ সঞ্প্রদায় কথা, কৃষণভারতীর সত্তানর্ণয়, কৃষ্ণ আচার্যের সন্তবংশাবলী, 
আধানক কালে লক্ষণীনাথ বেজবরুয়ার শ্ত্রীশঙ্করদেব আর শ্ত্রীমাধবদেব প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের 
আসাম ও মণিপূর ভ্রমণের উল্লেখ আছে, কামরূপ বভাগে হাজ্যে অঞ্চলে মহাপ্রভুর আগমনের 
[কংত্বস্তী আজও প্রচালত। ডঃ 'বনানাবহারী মঞ্জমদার মনে করেন, বন্বাবন থেকে ফেরার 


॥ ৬৯ ॥ 


পথে গ্রীগৈতনা আসাম গিয়োছলেন (শ্রীঠৈহন।চাঁরতের উপারান ২য় সং পৃঃ ৫১৮২২)। কিন্তু 
কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে প্ীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য বৃন্দাবন থেকে 
গৌড় হয়ে প:রণ গমনের পথের 'ববরণও কেউই দেন নি। প্রদান মিশ্রের চৈতন্যোদয়াবলী ও 
চ্‌ড়ামাণ দাসের গৌরাঙ্গীবজয়ে গ্রীচৈতন্য মাতার ইচ্ছানুসারে গাহস্থ্যি জীবনে পূর্ববঙ্গ ভরমণকালে 
লিট গগয়োছলেন। সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য আসাম-কামরূপ গিয়োছলেন কিনা তা যথাযথভাবে 
জানার উপায় নেই। 
শ্রশচৈতন্যের সম্ন্যাসজাবন প্রায় ২৪ বৎসর । তন্মধ্যে পূব উত্তর ও দক্ষিণ ভারত 

পরিক্রমায় [তানি ছয় বংসর আতিবাহিত করেছিলেন । কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'লখেছেন-- 

তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন । 

নগলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥ (চৈ. চ. মধ্য. ১ পরিচ্ছেদ) 
মবাশিষ্ট ১৮ বৎসর তান নলাচলেই যাপন করেছেন । এই ছয় বৎসর ভারতের 'বাভিদ্ন স্থান 
পারক্রমা করে তান দাঁক্ষণ পূর্ধ ও উত্তর ভারতে বপৃল সংখ্যক মানৃষকে আকৃষ্ট করতে ও 
প্রেমভান্তর পথে আনয়ন করতে যে সমর্থ হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তারই ফলে প্রায় 
সমগ্র ভারতব্যাপণী একটি প্রেমভান্তর আন্দোলন গড়ে উঠেছিল খুবম্টীয় ষোড়শ শতান্দীীতে | 1] 


॥ ৭৩ । 


শ্বীরামরুফ্জের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য 


সাধনচক্জ সামুই 


তত্ব এবং তথা দুটো কথা। তথ্য হ'ল ঘটনা, যা ঘটে। তত্ব হ'ল সতাঃ যা শান্বত। 
রাম-রাবণের যুদ্ধ তথ্য । ভগবান রামচন্দ্র ভন্ত রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন-এটা তত্ব । হীরাম 
মানবের ঘরে জন্মেছেন, তথ্য । শ্রীরাম পণন্রহ্ধ-_ এটা তত । গদাধর জন্মগ্রহণ করলেন দ:হাখনা 
ব্রাঙ্থাণীর ঘরে--এটা তথ্য । আবার গদাধর রাম ও কৃষ্ণ নবরূপে-এটা ভত্ব। পরম তন্ব 
হ্বীরামকৃষণ। সত্য সনাতন ত'নন্ত রূপ নকপ্ান 1বভু। আপন মায়ায় মায়ক অথচ মায়ামব্ত 
বৈকুণ্ঠ বিহার আবার নেমেছেন। ততদিন ভৈরবী মা দেখছেন এবার 'নিত্যানন্দের খোলে , 
শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ । নিত্য আনন্দ সত্তা ভগবানের । সেই পরম তানদ্দ নরবণ্ঠ আশ্রয় বরে 
উচ্চারণ করলেন--তিনিই সব হয়েছেন। তিনিই বেত্তা, তিনিই বেদ্য, তাঁনই পরমধাম । তিনিই 
জ্ঞান; তিনিই জ্ঞেয়। তিনিই বেদ ; তান নব রুপে বেদের ভায্য । 

“নাচে প্রাণের গোরা ভাবের ভরা মুখে বলে হরিহরি 
ক্ষণে বন্দারন করয়ে স্মরণ ক্ষণে ক্ষণে প্রাণে রাই কিশোরী 

ততদশী'র দৃষ্টিতে হ্রীচৈতন্য মধ্যে ব্রজেন্বর কফ প্রাতভাত। আমরা তদ্ব বৃঝি কই? তথ্য 
খখৃজ, তত্ব তাঁলরে যায়। প্রীশীরামকৃকে পরমধাম ফূপে আশ্রয় করতে পার না। তথ্যের 
দারু খণ্ড সাজাই । তাতে ভান্ত-তত্বের-হোমাখ্ন জহালতে পারি না। কথামত পান করে অমত্ময় 
হতে পারলে শ্রীরামকৃষ্ণ _ ক্লীচৈতন্যে ভেদ থাকতো না। তথ্যদশখরা ই)চৈতন্য ও শ্লীরামহৃফে 
ভেদ দেখে । শ্রীচেতনা সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ কথা অন:চচকণ্ঠে অস্ফুট বেদনার নতমখী ॥ শ্রীরামকৃষ। 
সভায় শ্লীচৈতন্য কথা উচ্চকণ্টে উন্ত হয় না। 

একই ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ্রীরামকৃষ্ণর্‌পে িবরাজ করছেন। তথ্য দিয়ে হীরামকৃফ্ণ ও ভ্ীচৈতন্য 
জীবন কথা আলোচিত হয়েছে । শ্রীশ্্রীরামকৃষ্ণ কথামতে শ্রীরামকৃষ্ণ বাণগ, এারামকৃফণ লীলা প্রসঙ্গে 
প্রীরামকৃষণজীবন তথ্য বহুল। শ্রীরামকৃষ্ণ পথ শ্রী্লীঠাকুরের তথ্যপূর্ণ লীলার প্রামাণ্য গ্রন্থ । 
পক্ষান্তরে শ্রীশ্রীচতন্যচরিতামত, চৈতন্যভাগবৎ ইত্যাঁদ গ্রন্থ ভ্রীচেতনা মহাপ্রভুর মানাবক ও 
দিবযজীবনলীলার পদ্বসৌরভে পূর্ণ । বাংলার এই দ:ই মহাপরুযের জীবনধারা তত্বের দিক 
দিয়ে ভত্তের কাছে এক হয়ে প্রতভাত হয়েছে । ম্যাক্সম:লার ইংরাজীতে সবপ্রথম প্ীক্ীরামকৃষের 
পূণাঙ্গ জীবনী রচনা করতে চেষ্টা করেন। স্বামী সারদানম্দজী মহারাজকে হ্ারামকৃ্ জশবনের 
তথ্যসমূহ সংগ্রহ করতে বলা হয়োছিল। কাজেই দেখা যায় তথ্য আলোচনায় মহাপরুষদের 
জ্রীবনাগ্রহ্ছ কম নয়। 

শ্রীরামকৃফদেবের আবিভাবি শ্রীকৃফচৈতন্যের আবিভরবের পরে । মোটামুটি সাড়ে তিনশো 


॥ ৭৯ ॥ 


বছর ব্্ধান। তথার দক দিয়ে দেখলে সহভেই নজরে পড়ে যে শ্রীচৈত্ন্য আবিভবের সাড়ে 
1তনশো বছর পরে শ্রখচততন্য মহাপ্রভুর মহান পেমধম" একটা বিকৃত রুপ ধারণ করেছিলে । 
বৈষাবধমে লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ উঠেছিল প্রধান হয়ে। বৈষ্ণব ধচচয়ি নারী-পুরুষের অবাধ 
মেলামেশায় বাবাজর ঈংগ্রুদায় এক বিকৃতরচির ক্ষণে আসল বৈষ্ণবায় তত্ব থেকে সরে গিয়েছিল । 
রাধকূফর তপ্রাকৃত গ্রেমতত্ব প্রাকৃত রজাঁবনীর 'বিবাশত যৌবনে নিকঁষত হেমগ্রভা আচ্ছন্ন 
করেছিল। লগ, তপ্ত হয়োছিল কৃষণান্দরয় প্রগাঁত ইচ্ছা প্রকাশক বৈষণব- গ্রেমতত্ব। মধুরভাব্রের 
স্খলিত লোলিত লালসায় বপথগামশ সোঁদন শুদ্ধ প্রেমতব । কিষস্তু ভগবান স্বয়ম”। ভক্তের 
ভগবান বৃষ্ণ পরমদেবতা। তথ্যের দক দিয়ে তিনি গোপবালক। বংশীনিনাদ করে আহ্বান 
করেন শ্রীরাধাকে | তত্র বৃষণ গোপবালক নছেন। রাধা কেমন গোপবালা নহেন। 'বি*বপিতা 
[বঞ্ু। কৃষ্ধরুপে আকর্ষণ করেন মযন্তিকামী আরাধিকা। মুমুক্ষ; জীবকৃষ্ণবংশী 'নিনাদ-তরলা 
রাধাভাব ভাবিত। শ্রপচৈতন্য এ রাধা ও কৃষেের মিলিত বিগ্রহ রুপে কৃষ্ণ বিমুখ কলিহত জাীবকে 
কৃষণমুখী বরবার জন্য আপন আচরণকে উদাহরণ রূপে বি“ববাসীর সম্মুখে স্থাপন করেছিলেন। 
তাঁর প্রেমধারার স্পরে কলষমনক্ত হয়েছিল কলর জীব । ছটোছল মান:ষ কৃষ্সন্ধানে । মানস- 
বন্দালনে মানব গ্রাতিষ্ঠা বরতে চেয়োছল কৃষ্ণকে । 'বাচ্ছন্ন মানবগোম্ঠী সেই যবন-যূগে পেয়েছিল 
ভা, এধাঁত ও ভা্ত্বের “রাখী --মহামিলনের আণাঞ্ক্ষান সমাজের নূকে জহলেছিল শ.ঘ্ধপ্রেম 
[শখ।। চৈতনা হয়াছিল মানৃযের। তারা পেয়েছিল িতানন্দ। বিষ্ণুর চৈতন্য-অবতারত্ 
হয়েছিল সার্থক । শ্রীকৃষ্ণচেতন্য অবতার অণতীর্ণ | 

বিত্ত; এক! পাশ্চাত্য-শাসন যুগে ৮ই বিকৃতি! মানুয হারাল আত্ম চৈতন্য । 'নত্যানদ্দ 
হল গিতকোপছিত। ভোগের পন্থকুতডে পেশা।চক লোভের ভন শিখা উঠল জ্হলে। তাইফকি আবার 
[নত্যানান্দর খোলে চেত্ন্য কুপে এলেন রাম্বৃক? পরাতন মহান আদশকে নবরুপায়ণ করতে 
এবার সতাই যগাবতার শ্রীরাম্ফ। ই্চৈতনোর গ্রোভোহন ভাবগঙ্গায় ভাবার জোয়ার আনতে 
রামকৃষ্ণ-অব্তার। অবতার তো অসংখ্য । মতমানধ্রে €য়োজনে ধি*বদেবতার নবরুপে মর্ত- 
বতরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ জশবনের পহুম:খী আন্দোলনের এটা একটা মন্ত বড় দিক। 

তথা কাথত ভন্ত সম্প্রদায় বলেন হেলায় শ্রদ্ধায় যেমন করে পারো নাম করো, তাতেই হবে। 
লীরামকৃষের প্রতিবাদ, --ভোতা পাখীডেও নাম বলেঃ ভাতে ?ি তার মগীন্ত হয় র্যা।” অর্থাৎ 'ববেক 
বৈরাগ্য ও 'নষ্টাুও নাম'শর্তন না হলে? নামে তনঃরাগ না থাকলে মীন্ত মেলে না। 'তাঁন 
পািহাটঈঙে চিড়াউংসবে গিয়ে ভন্তবীত'নীয়ার জঙগভঙ্গী দেখে বিরন্তি বোধ করেছেন। আবার 
কলংটোলার গৌর সভায় গিয়ে চৈতন্য ভাবে বিভোর ঠাকুর বসেছেন 'বজ্ুৎঘ্্রায়। প্রাতবাদ কেউ 
করেন দনি। অবশ্য শোনা যায় যে শ্রীশ্রীঠাকুরের এ চৈতন্য সভা পারত্যাগের পর ভগবানদাস 
বাবাজণ প্রাবাদের-মংদ ঝড় তুলে ছিলেন কিন্তু তা 1দয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্য ভাব মেঘকে 
উঁড়য়ে দিতে পারেন 'ন। শ্রীচৈতনা মহাপ্রভুর পণ্য জন্মস্থান নবগ্থীপ। ভক্তের নিকট এই স্থান 
ভগবানের লঈলাস্থল। মহাতীর্থ। স্ববং তীর্থ রামকৃষ্ণ । লীলাচ্ছলে ভগবান রামকৃষ্ণ আসছেন 
প্রেমময় ভগ্যবান ভ্রীচৈতনোর জন্মস্থান দর্শন করতে । ঠিক যেমন ভগবান শ্লীচৈতন্যদেব গয়োছিলেন 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দেখতে ব্ৃন্দাবনে। রামকৃষ্কদেব আসছেন গঙ্গাবক্ষে নৌকায় চড়ে। 
কালনায় প্রবেশ করলেন [তিনি ! কালনায় ভগবান দাসের সম্ধান পেলেন। শ্রীরামকৃষণদেবের শ্রী- 
অঙ্গের পদ্ম সৌরভ গিনলেন ভগবান দাস বাবাজী। স্বীকার করলেন তাঁকে নদীয়ার গৌরহরি বলে। 
নদীয়ার গৌরহার রামকৃষ্ণ বেশে এলেন ভক্তজনে দিতে পদতরী। বর্তমান নবদ্বনপ ধামের যে স্থান 
দিয়ে মজা-গঙ্গা সে যূগে সেস্হানেই ছিল গঙ্গার প্রবাহমান পথ । গঙ্গাপথে নৌব।য় বসে নীল- 
পীত বসন পাঁরাহত দুই ?কশোরের "দিব্য মার্ত তান দর্শন করেন। উভয়েই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অঙ্গে 
গৌরভাব উদ্দপন ?বভাব দ্বারা সহজেই প্রকাশ পেত। যেন আপন স্প্ত চেতন্যের স্তর থেকে 


॥ ৭২ | 


শ্রীরাম্কফের অস্ত-বাহাদশায় গোরাঙ্গ মহাপ্রভু জাগ্রত হতেন। তাঁর শ্্রীভন্তদের মধো গোৌরশমা 
ছিলেন তাঁর কাছে গোরদাসী। নবদ্বীপ ধামে সেই পৃতত্বভাবা, প্রেম-পাবনতা গোরধমার প্রাতাঙ্ঠিত 
প্রীগ্রীারদেন্বরী আশ্রমে কালের কপোলতলে আজও বিল্লীন হয়নি। সেখানে শ্রীরামকৃফ ও 
্রীগোরাঙ্গের অভেদত্ব প্রচারিত হয়ে চলেছে । কথামত" গ্রন্থ রচাঁয়তা শ্রী্ত মহেন্দ্ুগ-প্ত মহাশয় 
এবং শ্রীরামকৃের গৃহী ভন্তবূন্দের শিরোমণি বলরাম বসকে শ্রীরামকৃ্ণদেব শ্রচৈতন্যের পারকর 
রূপে চিহ্িত করেছিলেন । 

সবথেকে আশ্চযের কথা এই যে-যিনি পড়াশ-না মোটেই পছন্দ করতেন না, যিনি গ্রন্থকে 
গ্র্থী বলতেন বার বার ; 'তানই ভৈরবীমার কাছে সরল ?িশিশ:টির মত বসে বসে শ্রবণ করতেন তশ্ম 
কথা এবং চৈতন্য ভাগবত । তিনি বার বার আপন অন্তরঙ্গ পান্দদের শ্রীমদভাগবত ও শ্রসশ্রীচৈতন্য- 
চরিতামত গ্রন্থ পাঠ করার উপদেশ দিতেন । শুধু বাক্যে নয় নতালীলায় তাঁর মধ্যে চৈতন্য ভাব 
হত প্রকাশিত । 

কোটি সং প্রভা শ্রীরামকৃষ্-জ্যোতি । অনস্ত ভাবময় ঈশ্বর । যুগের অবতার বারম্ঠ। 
জীবকল্যাণে নর তনহধারণ নারায়ণ--নরের আশ্রয় । শ্রীরামকৃষ্ণ আপন 'দব্য জ্যোতর তমোনাশী 
আলোক বর্ষণে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, তথাগতবুদ্ধ প্রমখ ঈশ্বর অবতার গণের প্রাতি আমাদের দষ্ট 
আকষণ করেছেন। তাঁর ঠিক পংববিতী প্রেমাবতার শ্রচৈতনা মহাপ্রভুর চিরমাহম মণ্ডিত রসের 
থেকে তান আমাদের রঞ্জিত করেনান। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দিব্য জীবনের উপলাধ্ধর হ্বারা তথ্য ও 
তত্বের সমন্বয়ে শ্রীকচৈতনাকে যে ভাবে গ্রহণ করে প্রকাশ করেছেন তার আঁভনব গর্তের সীমা 
নাই। "মা" মা" ডাকে আকাশ ফাটানো ক্রদ্দনকারী রামকৃষের দিব্য অন.ভূতিতে শ্রীচৈতন্য 
জশবন--সংবাদ শোনার আকষণণে গঙ্গাজলে গঙ্গাপংজার অর্থ এই প্রবন্ধ'পৃজ্প। 

যুগের ধমণগ্লানি দুর করে, সাধুদের পাঁরন্রাণ, অসাধুদের বিনাশ ও ধমশ্ছাপনের জন্য 
ভগবান অবতার হয়ে অবতরণ করেন এই মর্তালোকে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই অবতার্তত্ব 
ধারণা করা কঠিন। শ্রীরামকৃষের দ:ষ্টতে শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব সহজেই বোধগমা হয়। 

শ্রীরামকৃষদেব বলেছেন--ৈতন্যদেব অবতার» ঈশ্বর অবতীর্ণ” | 

“ৃতাঁন (চৈতন্যদেব ) ঈশ্বরের অবতার । তাঁর সঙ্গে জীবের অনেক তফাং। তাঁর এমন 
বৈরাগ্য যে, সার্বভৌম যখন 'জিহ্বায় চান ঢেলে দিলে, চাঁন হাওয়াতে ফর: ফর: করে উড়ে গেল, 
ভিজল না। সর্বদাই সমাধিস্থ! কতবড় কামজয়! জীবের সাহত তাঁর তুলনা!” চৈতন্য 
ভীন্তর অবতার, জাবকে ভন্তি শেখাতে এসেছিলেন । তাঁর উপর ভান্ত হ'ল তো সবই হল।' 
'ঈশ্বর নরলীলা করেন। মানুষে তান অবতীণ“ হন। যেমন রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব ।"*' 
ঈ্বরকে খখজতে হলে অবতারের মধ্যে খখজতে হয় ।” “অদ্বৈত জ্ঞান না হলে চৈতন্য দর্শন হয় 
না। চৈতন্য দর্শন হলে, তবে নিত্যানম্দ। পরমহংস অবস্হায় এই নিত্যানন্দ। বেদাস্ত মতে 
অবতার নাই। সে মতে টতন্য অগ্থৈতৈর একটি কুট। ভান্তিমতে অবতার ।” শীষনি বর্ষ, তিনিই 
কালী। তান নররুপে শ্রীগোরাঙ্গ ।” 

অবতারের অবতারত্ব অবতারেই ব্যাখ্যা করতে পারেন। স্বামণ বিবেকানন্দ একবার 
বলোছিলেন--ববেকানন্দ 'ি করে গেল, আর একট বিবেকানন্দ না এলে বোঝা যাবে না। সেই- 
রূপ শ্রীরামকৃষ্ণ দ্‌ষ্টিতেই শ্রাঁচৈতন্য প্রাতভাত হন। সাধারণ মানুষ তথাপণ চৈতন্য জীবন 
বৃত্তান্ত নিয়ে গবেষণা করেন । ভগবানের নরদেহ কোথায় গেল সে 'নয়ে নানা ঘটনার উল্লেখ 
কঞ্পনার অন:প্রবেশ ঘটে । যুগ অবতার শ্রশরামকৃষের দ:ণ্টিতে প্রেমঅবতার নররূপে নারায়ণ | 
্্ধ ও শত্তি নরর:পে শ্রগোরাহ্গ । 

সনাতন হিন্দধমে" চারিটি আশ্রমের উল্লেখ আছে । এগাল ব্র্ষচা্ঃ গাহস্ছা, বানগ্রচ্ছ 
ও সন্ব্যাস। মানুষ যখন সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করে তখন তার প্‌বার্রমের নাম ত্যাগ করে নতণ নামে 


॥ 9৩ ॥ 
১০ 


প্ারচিতি লাভ করেন। আঁধকাংশ ঈশ্বরাবতার চল্বযাসন্রত গ্রহণ করেন না। কেবল ব্যতিক্রম বুদ্ধ 
ও চৈতন্যের ক্ষেত্রে । অবতার প্‌র:ষ হ'য়েও শ্রাচেতন্যের সন্ধ্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পকে যুগাবতার 
শ্রীশাগরামকৃষ্ণদেব বলেন_ 

“ইচতণাদেব লোকাশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ করলেন। সাধূসন্্যাসী নিজের মত্গলের জন্য 
কামন। কাণ্চন ত্যাগ করবে। আবার 'নিলিপ্ত হলেও, লোক 'শক্ষার জন্য কামিনী বাণুন রাখবে 
না। ন্যাসী-সন্যাসীজগদগৃরঃ। তাকে দেখে তবে তো লোকের চৈতনা হবে।” 

প্রসঙ্গরূমে উল্লেখ করা যায় শ্রীচৈতন্যের সম্্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পকে শ্রীচেতনোর আপন 
কণ্ঠের উচ্চারণ,_ তিনি 'নত্যানন্দকে বলোছলেন, গনতাই, আম যাঁদ সংসার ত্যাগ না করি, 
5্ঘলে লোকের ভাল হবে না। সকলেই আমার দেখাদেখি সংসার করতে চাইবে । কামনা কান 

গ করে হরিপাদপদ্মে সমস্ত মন দিতে কেহ চেষ্টা করবে না।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গান্তরে বলেছিলেনঃ “আপনার কাছে গুড়ের নাগবী রয়েছে, পরকে 
[লছে গুড় খেওনা।” তাই ভেবে টৈতনাদেব সংসারে না থেকে চলে গেলেন সল্যাস নিয়ে । 
তা না হলেজীবের উদ্ধার হয় না। আবার এক প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃফ বলেছেন--'দৈতনাদেব সন্ন্যাস 
করলেন--সকলে প্রণাম করবে বলে ; যারা একবার নমস্কার করবে, তারা উদ্ধার হয়ে যাবে | 
অবতার পঃরুষ হয়ে লোকশিক্ষার জন্য শ্রীচৈতন্যের এই সম্ন্যাস-গ্রহণ। একথা শ্বাকার করলেন, 
অনভন করলেন এবং প্রচার করলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈমবর অভিনব আবার সনাতন। 
নন নব লীলায় নব নব ভাব, কিন্তু প্রাতনী এক্যসূত্র সকল জাঘগায়। বলো নেদাজছক কেবল 
নগরে আানার প্রচেগ্টা মান্র। শ্রীরামকৃষের-দিব্দাতে শ্রীচেতন্যেত অন্যাস গ্রহণের তাংপধ 
সহজ সরল ভাষায় জনসমাজে প্রচারিত হল। য.দ্ধোন্তর শতাধ্দীর মহান লোবাঁশগব, রামকৃক 
আপন করুণায় ভগবানের কারুণ্যঘন লীলাময়ভা প্রকাশ করলেন প্রেমাবত।র শ্রীচে হনাতে 
মধ্যধহগের প্রথম নবজাগ্রত চেতনার পরোধা ক্ষন রুগে। শ্রারাদকফের উ এ অনতের নধো 
শ্রীচৈতনাদেবের তৎকালীন লোকনায়কত্ব পেল একালের নবগোরার স্বাকৃ'১। সাঁতা, প্রায় 
7101) 1111101 21110. 

শ্রীকৃচৈতনোর নরলীলা অন.ত্ম মানবল।ল। | মঙ্জোরি গানুষেন ঘণে স্বাগর লালাপটুর 
আঁডনব পটুত্ব হয়োছিল প্রকাশিত। জননীকে স্বগার্দপি গরীয়ম। বলে স্বীকার ধরেছে শাস্রে। 
শরলীলায় পরম চৈতনা, নিমাই দেহ আশ্রয় করে মাতার প্রা যে মমত্বনয় ভাঁও 'ঝ্গান। কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে গেছেন তার দষ্টান্ত ঈশ্বরের অন্যান্য অবভার দেহে বিরল দঙ্ট। শ্রীশ্রীরামকৃষ। 
শাতৃভাবের সাধক । শ্রীচৈতনোর মধোও সেই মাতৃভন্কি লক্ষা করেছেন স্পস্টভাবান তান 
বললেন, “চেতনাদেব তো প্রেমে উম্মত) ওব্‌ সন্ন্যাসের আগে কতীদন ধরে মাকে বোঝান। 
বললেন--'মা, আম মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব” মাওনাধক শ্রীতামকৃষের ওবদবাস্টতে 
শ্রাকৃষ সাধক শ্রীচেতন্য মাতৃভন্ত রূপে প্রকাঁশত। ঠাকুর শ্রীরাধকৃঞ্জ একবার উল্লেখ করেন যে, 
শান্তর আরাধনা চৈতনাও করোছল।” গভর্ধারণী জননী সাক্ষাৎ মহামাণর মারিক মনর্ত। 
হামায়ার কৃগা না হলে জীব মত্ত পথে পা বাড়াতে পারে না। যোগা শ্রে্ঠি স্কবাচা্থ পথস্ত 
মাতৃমাজ্জা ছাড়া সন্ন্যাস নেন না। ভগবান ভবহার হয়ে এসেও লৌবক জননার জণর-আশ্রঃ 
করে লীলার প্টর পথ পান। এই মাতাই জগণমাতার প্রাতরূগ। সেকারণেই নালা লায় 
শ্রীচৈতন্য মার মনের বিরহ দূর করতে তাঁকে দ্শনদানের অঙ্গীকার করোছিলেন। মাতৃভভ্ত শ্রীচৈতনোর 
পক্ষে জগম্মাতাকে বরণ করা স্বাভাবিক । 

মহাভাবাধকার মহাভাগবত শ্রচৈতন্য । মহাভাবময় নরদেব শ্রীরামকৃষ্ণ । উভয়েই মহা- 
ভাবময়ী শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি স্বীকার করেছেন। প্রাধার মহিমা গ্রেমরসলীমা” জগংকে জানাতে 
শ্রীচৈতনোর আ।বিভাঁব। একই অঙ্গে রাধা ও কৃষ্ণ । *হ তনু এক তনু হোর।” ঈশ্বর সাধনার 
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সকল মত্তকে স্বীকার করে শ্রীরাণকৃক্ক বৈধব মতে মধুর ভাবে সাধনা করলেন। কাল রংপণ- 
কৃ্ণকে সথাঁবেশে চামর বাঞ্জন করছেন তান। রসের ভাম্ডারণ জামাতা মথর িত্বাস। শ্রাশশ্র 
রামকৃফের অন্টনায়কার অনাতমা রূপে স্বীকৃতা রাসমণণদেবার জামাতা এই মথুর। হেশজ পেজি 
লোক নন। মাতা ভবতা'রিনীর শ্রীমঙ্গে চামর বাজনরতা জনৈকা নবাগতাকে দেখছেন। মহা- 
ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ দেহে সে কণী মহাভাব স্বর্ীপনী শ্রীরাধার আবেশ তৎপরতা । ঠাকুর নিজ 
মুখে স্বীকার করেছেন--যে মধুর ভাবের সাধনার সময় তাঁর পাঁবন্ত পুর্ষ-স্তনাযৃগলে দ-ক্ধের 
সঞ্চার হয়োছল। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যলীলায় মহাভাবময়তার পারপ্‌রক র্‌পে বর্তমানে 
ভন্তানকম্পাথে ধৃত বিগ্রহ নবীন গৌরাঙ্গ তার দষ্টিতে শ্রথমনমহাপ্রভুর মহাভাবময় জখবন অভত 
পূর্ববর্ণন কৌশলে জন চিত্তহারখ । 

প্রসঙ্গতঃ বলা যায যে ধনের ঘনীভূত তাক্তভাব থেকে মহাভাব বা প্রেম জাগ্রত হয়। ভঞ্জ- 
শরদেহ ধারণ করার জন্য ভগবানকে ভাঁড় আশ্রয় করতে হয়। আন্তশাস্তে বৈধাভান্ত, তামাসক উন্তি 
প্রভীত নানাবিধ ভক্তির কথা আছে । সত্বগূণ ৬ন্তিরসের স্ফকরক। এই ভা রসের প্রকাশ হগ 
ভাব। রস সাঁহত্যে আদ, করুণ, রদ্্র কান্ত ইত্যাদ প্রা দশ বাধ রমের কথা আছে। সব্বগ:ণ 
থেকে শাত মতান্তরে ভা । কৃষ্ণ মেঘ দেখে শ্রীকৃষের উদ্দীপন হয়। ক্রমে কৃক্ষপ্রাপ্তির জনা 
ভকবর মনে পৃররাগ জাগল । ক্ন্দন, হাস্য উন্মত্ততা ইতাদি সঞ্চারী তথা ভাবের ভিতর 1দয়ে ভাব্কর 
নিষ্পাত্ব। এহ ভাকুর প্রকাণ আট রকম ভাবের মধা দিয়ে হয়। ইহা অম্টমাত্বক ভব নামে 
বাখ্যাত। প্তত্ত' স্বেদ, রোমা: স্বরভঙ্গ। কম, বৈবর্ণ (মলিনতা ), অশ্রু ও মুচ্ছণা হণ অঙ্ট 
সান্বক ভাব। ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট ভ্ খরীসে ঘহগপৎ এই-অষ্ট সাত্বক ভাবের উদয় হয়। 
এগালর কয়েকাঁট স্থায়র:পে ভঙ্ত দেহে বিরাজ করে। সুদীপ্ত সাঁত্বক ভাবে আঁবষ্ট ভব্ুবণ 
মহাভাবদশা প্রাপ্ত হন। বলা বাহুল্য, শ্রীশ্রীচৈতন্য ও শ্রশ্রীরামকৃঞ্ণ প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই 
মহাভাব দশার অবস্হান করতেন। মহাভাবময় শ্রীরামকষের দষ্টতে শ্রথচৈতনা মহাভাবময 
বিষ্লাবগ্রহ | 

“শ্ীগৌরাত্গের মহাভাব- প্রেম । এই প্রেম হ'লে জগং ভুল হয়ে যাবেই । নিজের দেহ যে 
এত প্রয় তাও ভুল হয়ে যায় । সমদূদ্র দেখে মনা ভেবে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ।” ভাবের চেয়ে মহাভাব 
প্রেম ঝড়। চৈহনাদেবের প্রেম হয়েছিল ।” 

প্রসঙগরুমে গ্রীরামকৃষণদেন শ্রীচৈতন্যের ভাবের কথা আবার বলেছেন--“উীজ্জতা ভান্ততে 
হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। সাদ কার-র এরূপ ভা হয়ঃ 'নিশ্য় জেনো, ঈশ্বর স্বয়ং বঙমান। 
চৈতন্যদেবের এন.প হয়েছিল ।” আবার বলছেন ঠাকুর? “চৈতন্যদেবের তন রকম অবস্থা হোত 
অর্ত্দণা, অর্ধবাহা দণা, ও বাহাদশা । অর্তদশায় ভগবান দর্শন করে সমাধস্হ হতেন-জড় 
সমাধির অবস্হা হত। অর্ধবাহ্য একটু বাহরের হস থাকতো । বাহাদশায় নাম গুণগান করতে 
পারতেন ।” শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন -চৈতন্যদেবের জ্ঞান সোরজ্ঞান,জ্ঞান সংযের আলো ! আর 
[ভ হণে ভান্তচন্দের শীতল আলোও ছিল। ব্রম্থজ্ঞান, ভান্ত প্রেম, দুইই ছিল।” 

শ্রীরামকৃষেের দুষ্টি প্রকৃত মানবের দন্ট নয়। 'তিনি রুপময় কৃষক) রাম রূপ-একধারে রামকফ।। 
চৈতনাচাএঠতানতৈ কাঁথত আছে এক দৈবজ্ঞ শ্লীচেতন্যের হস্ত রেখা দেখে তার মহান পঃরুষোত্তমের 
লকণ বলার শ্রীচৈতন্য বলোৌছলেন প্‌বর্জন্মে তান গোরাবালক 'ছিলেন। এবার শ্রীরামকৃফও 
বাঝ আপন পূঞ্জন্ন কথা অথাৎ চৈতন্যকথা বণনা করতে অলাীবধা বোধ করেন। আপনার 
কথা আপান বলেন রামকৃ$ও বেশী গৌরাঙ্গ । শবম্বমানব অমৃতময় ঈধ্বরের সন্তান । সকল 
মানবের মানবের মধ্যে ল্বাতৃত্বের সম্বন্ধ । কিন্তু মোহে' মায়ায় স্বার্থের লোল-পতায় তারা ভূলে 
যায় [নিক্জেদের মধে) পারস্পারক নম্পর্ক। বলবান,দব'লকে করে পাড়ন। মানুষের মধ্যে লোভ- 
লহখ্ধ দানবণ শান্ত হর প্রবলা ॥ সাধুত্ব রসাতলে যায় । মানবের পৃথিবীতে চলে দানবের দণ্তে 


॥ ৭৫ 


শাসন। জীবনের কর্তব্য বিস্নত মানৃষ করে হানাহাঁন। ভাইয়ের রক্কে হাত হয় রান্তম। 
শাস্ম 'নারদৎ্ট 'বাধানষেধ হয় উপোক্ষত। উৎপাড়তের ক্ুষ্ণন রোল ওঠে আকাশে বাতাসে। 
তখন ধিশ্বাবধাতার আসন চলে। অবতীর্ণ হয় বিধাতার শান্ত নূতন নর শরীর গ্রহণ করেত 
সর্বপাপহারী হার । লোককল্যাণ দায়নী শিক্ষায় শিক্ষিত করেন ভ্রাম্ত মান্ষকে। শ্রীচৈতন্য 
ছিলেন কাঁল-কল-ধষিত জীবের কল্যাণকামণী করঃণাময় লোক শিক্ষক। তার শিক্ষা ও কর্মধারার 
উল্লেখ করে লোকগ.র; রামকুষণদেব বাভন্ন প্রসঙ্গে যে নব কথা বলেছেন তার প্রকৃত প্রতিধান 
্রীপ্ীরামকৃষ্ণ কথামত,--্রীরাগকৃষ্ণ বাণগর আকর গ্রন্থ । 

লীচৈতন্য ছিলেন কৃপাময় লোক 'শক্ষক। তান যা ছিলেন তা বোঝালেন তাঁনই একদেহে 
অদ্বৈত চৈতন্য-নিত্যানম্দ রূপে । নবর:পে নবদ্বীপচন্দ্র-চন্দ্রামণ-হায়চন্দ্ু রামকৃষ।। 

দসন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী কাণ্ন ত্যাগ; তোমাদের পক্ষে তা নয়; তোমাদের পক্ষে 
টতন্যদেব যা বলোছিলেন--জীবে দয়া,ভন্ত সেবা আর নাম-সংকীতন 1৮ 

( কথামত"পণ্চম-যোড়শ অধ্যায় ) 

“যান পাপ হরণ করেন, তানই হরি । হারান্রতাপ হরণ করেন৷ আর চৈতন্যদেব হারনাম 
প্রচার করোছিলেন।--অতএব ভাল । দেখো চৈতন্যদেব কতবড় পাঁণ্ডত--আর "তান অবতার--তান 
যে বালে এই নাম প্রচার করেছিলেন, এ অবশ্য ভাল”- (কথামত, চতুর্থ-উনবিংশ অধ্যায় ) 

'জাতিঙ্দে? এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সেউপায় ভন্তি। ভক্তের জাত 
নাই। ভান্ত হলেই দেহ, মন, আত্মা সব শুদ্ধ হয়। গৌর 'ানতাই হারনাম দিতে লাগলেন, আর 
আচন্ডালে কোল 'দিলেন। ান্ত না থাকলে ব্রাঙ্মণে, ব্রাঙ্গণে নয়। ভান্ত থাকলে চণ্ডাল, চণ্ডাল 
নয়। অস্পৃশ্য জাত ভাঁন্ত থাকলে শধ- পাবন্ন হয় ।”--( কথামত, পণম খণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায় ) 

এনতাই কোন রকমে হাঁরনাম কারঘ়ে নিতেন। চৈতন্য দেব বলোছলেন, ঈশ্বরের নামের 
ভারা মাহাত্ম । শঘু ফল না হতে পারে, কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল হবেই হবে। যেমন 
কেউ বাড়ার কারন্নিসের উপরে বাজ রেখে গিয়েছিলেন অনেক দিন পরে বাড়ী ভূমিসা হয়ে গেল, 
তখনও সেই ব।ঞজ মাটিতে পড়ে গ্রাছ হল ও তার ফলও হল।” --(কথামৃত প্রথম খণ্ড তৃতীয় 
অধ্যায়) 

“ভেক দেখলে সত্যবস্ত;র উদ্দীপন হয়। চেতন্যদেব গাধাকে ভেক পাঁরয়ে সান্টাঙ্গ হয়োছলেন। 
--( কথাম:৩ চতুথ--৩) 

“যেখানে দণ্ট লোক, সেখানে দূর থেকে প্রণাম করবে । 'কি চৈতন/দেব? তিনিও পবজাতীণয় 
লোক দেখে প্রভু করেন ভাব সম্বরণ ।' শ্রীবাসের বাঁড়তে তাঁর শাশনড়ীকে চুল ধরে বার করা হয়ে 
ছিল ।”-_( কথামত 'ছ্বতীয় সপ্তদশ ) 

হে জ পেজি লোক লেকচার দিলে কিছ; কাজ হয় না চাপরাশ থাকলে তবে লোকে মানবে 
ঈশ্বরের আদেশ না থাকলে লোকাশিক্ষা হয় না। যে লোক শিক্ষা দিবে, তার খ.ব শান্ত চাই।**" 
টেতন্যদেব অবতার । [তান যা করে গেলেন, তারই ক রয়েছে বল দোঁথ? আর যে আদেশ পায় 
নাই' তার লেকচারে কি উপকার হবে?" -_( কথামত, প্রথম, ১১শ ) 

লোকশিক্ষক শ্রাচৈতন্য সম্বন্ধে শ্রীরামকৃফের কণ্ঠে উচ্চারিত উত্তিগূলি প্রতি ধ্যান করলে 
বোঝা যাবে শ্রারামকৃ্ক ভারতে কোন নতুন ধর্মমতবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন ন। প্রকৃত শিক্ষক 
যেমন শক্ষার্ার অন্তরের শিক্ষককে জাগ্রত করে তাকে 'দিয়েই সব কাঁরয়ে নেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও তদ্রুপ 
শগ্তের অশ্তরে সপ্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করার জন্য আপন ভাবময় তত্ব দর্শনের সারবস্তুং লোককল্যাণে 
জীবের সম্ম:খে উত্থাপন করতেন। তাঁর দণ্টিতে শ্রীচৈতন্যের অবতার তত্ব কাঁলহত জাবের মনে 
নতুন প্রেম গঙ্গার তরঙ্গ তুল:ক--এটাই ছিল তাঁর কামনা । প্রাক্কত মানবের ন্যায় অপরের ভাবকে 
'খাটো করে নিজের ভাবপ্রকাশের ব্যর্থ প্রয়াস শ্রীরামকৃফ অমৃত বচনে কদাচ শ্রুত হয়না । গোর 


॥ ৭৬ ॥ 


বেণে হার এপোহলেন রানকৃ্জ বেশে গেই, দেই গৌরাঙ্গ অুন্দরই আপন লীলার মাহাস্থা জীবের 
কলানে প্রচনের প্রবামী। ঈএবর সাল হব দ্বদ্ো উধধে। নররূপী নারায়ণ আীব-ক্থে আপন 
অমৃতময়তা আঁবক্কার করেছেন । ইহাও শ্রীরামকৃষ দর্শন । 

ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করাও যায়। গ্রীন্রী ঠাকুর শ্রীরামকের উচ্চতম আধ্যাত্বক জীবনে 
অতীম্ব্িয় জগতের সকল কিছই প্রত্াক্ষ দর্শন হত, যা সাধারণ জীবের জশবনে ঘটে না। প্রসঙ্গ 
পেলেই শ্রীরামকৃ্ণদেধ শ্রীচৈতন্য সম্পকে নিজের দিব্য অনভুতি তথা দর্শনের কথা বলতেন £-- 
মাতৃকরংণায় শ্রীরামকৃষ্*-মানস-গঙ্গা কখনও নিতো কখনও বা লীলার হত প্রবাহত। লালায় যখন 
তাঁর মন আসত নেমে তখন রাধা ভাবে তন্ময় হয়ে দেখতেন রাধাকৃফ। কখনও গৌরাঙ্গ চিন্তায় 
লীলাময় হরি দর্শন করতেন শ্রী গৌরাঙ্গ রূপ । 

কুরক্ষেত্র মহা সমরাঙ্গনে ধর্ম স্থাপনার্থে যুদ্ধের জন্য অজর্তনের রথাম্বের কগা ধরেছিলেন 
কৃ । ইহা তথ্য। কিন্ত; তত্বের ব্যাখ্যায় এ কৃষ্ণ জীবের পরম লভ্য পরমাত্মা। তান অজ.ন 
নামক জড়তাগ্রস্ত ক্লীবত্ব প্রাপ্ত জীবের অঙ্গে করেছেন চৈতন্যের বশাঘাও। জাগ্রত চেতনার জাব- 
দেহ ধারী ভগবানের অচ্ছেদ্য অঞ্গ-ভন্ত, শ্রণকৃষণরপণ ভগবং শরণরে দেখেছেন [বধ্বরপ। তথ্োর 
নিছক বর্ণনার ব্ণণঢ্য আলয়নে দেখা যায় বসন্ত: জগতের মায়ক রূপ । ভাগবতশ তন-ধৃত রামকৃফের 
তথ্দাষ্টতে শ্রাগোরাঙ্গ দর্শন আপন পূব অবতারলীলা দশ*ন মান্র। চৈতন্য চিন্তায় তচ্ময় হন 
ভগবানের চিন্ময় 'বিগ্রহ রামকৃষ্ণ । দেখা খায় £--যৃগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ কণ্ঠে উচ্চারও হচ্ছে 
হা কৃষ্চেতন্য!' “শ্রীকৃষঠৈতন্য, প্রভু িত্যানশ্দ্ ; হরেকৃষ হরে রাম, রাধে গোঁবিদ্দ।” আবার 
ভাবম-খে উচ্চারিত হয় মহতা বানী, “অদ্বৈতচৈতনা-নিত্যানন্দ । অদ্বৈত জ্ঞান হ'লে চৈতন্য হয়,-- 
তবেই নিত্যানন্দ হয়।” ( কথামৃত চতুর্থ--মপ্টম, ১ম পাঁরচ্ছেদ ) সেই লীলাময় হরি, নরেন্দ্র 
ভন্তগণ সমক্ষে উচ্চারণ করলেন শেষ কথা-_ 

“আম অদ্বৈত-চৈতন্য-_নিত্যানন্দ' একধারে তিন।” 

এই স্বাকুতি এবং ঘোষিত মহাবাক্ের উদ্ধাতির পর শ্রশরামকৃষ দ:ষ্টতে গৌরাঙ্গ তত্ব আলোচনার 
দবলতা প্রকাশের আর প্রয়োজন থাকে না। [0] 


উদ্ধৃতি অংশ উদ্ধৃত হয়েছে নিল্সোক্ত গ্রন্থগুলি থেকে-_ 


শরপ্নীরামকুঞ্ণ কথামৃত--শ্রীম কথিত 
্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত--কষ্তদাস কবিরাজ 
শ্ীরামকষণ মুখে শ্রীচৈতন্য কথা--নির্জল কুমার রায় 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | 


92. 3 // ২৮ 


॥ ৭৭ | 


স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য 
পরিমল কান্তি দাস 


ল্লামধ বিবেকানন্দ সম্পকে বতমান কালে যতটুকু মূল্যায়ন হয়েছে তার পারিপ্রোক্ষতে বলা 
খেতে পারে ঝেোতান একজন অসামানা প্রাতিভা সম্পন্ন মননশঈল সন্ব্যাপী। তুলনামলক ভাবে 
একথা বলা যায়, ষে, ওঁর মধ্যে শঙ্করের ধী এবং বুদ্ধের হৃদয়ের সমন্বয় ঘটেছিল । এহেন ববেকানন্দ 
গর শ্রারামকৃষের নিদেশে প্রাচ্ের বেদাত্ত বাণ্ণা পাশ্চাত্তে প্রচার করতে গিয়েছিলেন । জয় 
করেছিলেন চিকাগগো ধমমিহাসভার শ্রেশ্ট আসন। পরবর্তীকালে এই প্রাতিভাদণপ্ত সন্ন্যাস? 
সাধ্যাতক ক্ষেত্রে বহু আলোচনা করেছেন । এ সবের মধ্যে ভারতীয় মহাপর্ষদের 'দব্যজীবন 
প্রসঙ্গেও গঠাঁন বন্তবা রেখেছেন । দোখয়েছেন, তাঁদের আঁবর্ভাবের তাৎপর্য এবং যুগোপযোগণ 
ওদের মতবাদের বাঁশম্টতা । এই প্রবন্ধের বিষয় বস্ত হল ববেকানন্দের মননে-চত্তনে শ্রাচেতনা- 
দেব 1কভাবে উদ্ভাসিত । 

শ্রচৈতন্যদেবের আঁবিভশবের পূর্বে বঙ্গদেশে তথা ভারতবষের এীতিহাঁসক এবং সামাজিক 
পটভূমি পযালোচনা করলে জানা যায় যে ভারতে বৌদ্ধ ধমেরর প্রবল প্রভাবে যখন সনাতন 'হিশ্দু 
ধম” প্রায় গিল-প্ত, সেই সময় এলেন অন্থৈতবাদশী আচার্য শঙ্কর । সনাতন 'হন্দ ধমকে 1তাঁন 
আবার স্বমাহমায় প্রাভাষ্তঠত করলেন। শঙ্করের প্রবাততি ধমের মধ্যে আচার অনয্ঠানই প্রধান এবং 
তা জাতিগত ভাবে সীমাবদ্ধ ছল । সেজনা সব্সাধারণ তা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। 
শহরের আবিভাবের কয়েকশ বছর পরে এলেন রামানূজ । নৃতন করে প্রচার করলেন ল:প্ু প্রায় 
বৈষ্ণব ধর্ণকে, ভন্তি সাধনকে । পরবতী বেশ কিছুকাল এই সাধনা ভারতভুমিকে আঁভাসগিত 
করলো । তারপর রুমে ক্রমে 'স্তীমত হয়ে এল এই উপাসনা । পাঁরবর্তন এলো সমাজে । শ্রগচৈতন্য 
দেবের আঁবিভার্বের পরে বগদেণে তন্ত্র নাধনাই প্রচলিত ছিল । নবন্বীপে তখন একটি ছোট 
গোত্ঠী বেফব ধমের একাট ক্ষীণ প্রদীপ জৰালয়ে রেখোঁছিল মানত । এই সময় সমাজে স্বকপোল- 
কাঁঞ্পত মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্*ী, বিষহার ইত্যাদির প:জাই প্রচলিত ছিল। পাষণ্ডেরা সংলোকের 
ঈবর আরাধনায় বিদ্র ঘটাতো । ব্যাভিচারণ শান্তদের অত্যাচারের হাত হতে জনগণকে রক্ষার জন্য 
আচার রামানুজ+ 'বধুহ্বামী, মধবাচার্য ও নিম্বাঁদত্য বৈষ্ণব ধমকে [নয়মাকারে প্রবর্তনের জন্য 
চাঁরাটি সম্প্রদায়ে 'বভন্ত করেন, এগমাল যথাক্রমে শরণ, রদ্র, চতুমুখ ও চতুঃসন। প্রতোকট 
সম্প্রদায় শ.ম্ধাচার, আহংসা, ভান্ত ও সাদ্বকভাব বজায় রেখে চলতো । এই সম্প্রদায় ধমের মধ্য 
দিয়ে প্রথমতঃ ভান্ত ও প্রেম ধমেরি উদয় হয়। মাধবেন্দ্র পুরী, যামুনাচাষ" প্রভাতি সম্প্রদায় 
বৈষণবগণ পরম ভন্ত ও প্রেমিক ছিলেন । তাঁদের জীবনের প্রেমভান্তির ধারা প্রবাহত হয়ে শ্রবাস, 
অদ্বৈত ও হারদাসকে আভামা5 করে সাগর সদশ শ্রীচৈতন্যের হৃদয় পরিপ্লাবত করে পরবতীকালে 
মহাপ্লাবনের রূপ নেয়। 


॥ ৭৮. 


স্বামীজী বযান্তবাদী মান্ষ। সহজে সব কিছ; গ্রহণ করেন না। ঝুনাদঞ্ট যরান্ত বা 
অন:ভূঁতি লম্ধ জ্ঞানকেই তিনি স্বীকার করেন। গাঁতার শ্রীকৃকে তান গ্রহণ করেছেন কিন্ত 

বৃদ্দাবনের শ্রীকৃষণকে 'তাঁন সহজে গ্রহণ করেন নি। এই প্রসঙ্গে এক সময় 'তাঁন ঠাকুরের সঙ্গে 
তর্কও করোঁছলেন। শ্রীকৃফ প্রসঙ্গে বম্দাবনের কথা তুলে এঁঁতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আপাতত করায় 
শ্ররামকুষ্কদেব তার সেই ভূল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন ।১ 

অন:রূপভাবেই স্বামগজণ শ্রচৈতনাদেবের অবতারত্বকে সহজে গ্রহণ করেন িন। স্বণকার 
করেন নন তাঁর সংকীর্তন ও নাচানাঁচকে। এর প্রধান কারণ, পরবতণ'কালে বৈষ্ণন সাধনার 
স্তমিত ভাব। তাঁর মতে, শ্রীচৈতন্যদেবের অন:গামীরা কেবল তাঁর (মহাপ্রভুর ) নাচ ও সংকীত'ন 
গ্রহণ করে নরম হয়ে গেছে । কর্তনের জোরে ভগবানে তথ্ময়তা আসে, চোখে জলও আসে কিন্ত 
কণত'নান্তে সেই ভাব সহজেই নেমে যায়। ভাবাঁটকে ধরে রাখা যায় না। শ্রঘচৈতনাদেবের 
ত্যাগটাকে ভক্কেরা গ্রহণ না করে প্রেমটাকে গ্রহণ করেছেন বলেই এই দশা । শ্রগচৈতনাদেবের প্রেম 
সাধারণ মানের বোধের বাহিরে । কারণ, সে প্রেম মানাবক প্রেম নয়-এণণারক প্রেম । 

শ্রীচেতনাদেবের আবভণব কালে দেশে ধমে'র নামে অনাচার চলাছিল। বৌদ্ধধমে'র অবসান 
হলেও 'বকৃত বামাচার সাধনা তখনও দেশে প্রবল । এই !বকৃত ভোগবাসনা ও ধমণচার থেকে 
দেশকে রক্ষার জন্য শ্রচৈতন্যের আবিভগব ও প্রেমধমের গুচার। ভার মতে সাঁচদানম্দ মন 
পরমাস্সা শ্রীকৃকই জগতে একমাত্র পূরূষ বাকণ জগতের যাবতীয় স্থুল লক্ষণ পদাথণ জাীবকুল 
প্রতোবেই তাঁর (শ্রীকৃষের ) মহাভাবময়ণ প্রকৃতির অংশ বিশেষ । সে কারণে তারা সকলেই স্ত্রী। 
যাঁদ জীব শুদ্ধ, পাবন্র হয়ে তাঁকে (সেই পরমাত্মাকে ) পাতিরপে সবীস্তঃকরণে ভঙ্গনা করেন তবে 
তাঁর কৃপায় যন্ত ও নিরাবচ্ছিত্ন আনন্দ গাওয়া যায় । এটাই শ্রীচৈতনাদেবের প্রচারিত অধর ভাব, 
সাধনার মূল কথা । মহাভাব স্বভাবের একত্র সমাবেশ । 

অবশেষে অবতারতত্বের আলোচনায় স্বামগজ? শ্রীচৈতনাদেবকে অবতার প:র:ষ হিসাবে ত্বীকার 
করে বলেছেন, নদ যার অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্চৈতন্যর মহাভাবের যেমন ?বকাশ হইয়াছিল, ঠেমনা 
আর কখনও হয় নাই ।২ অবতার প্রসঙ্গে তান আরও বলেছেন, প্লাম, কৃষ্ণ বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, 
কবীরাদিই যথার্থ অবতার, কারণ ইগ্হাদের হয় আকাশের ন্যায় অনন্ত ছিল।'” স্বামীজনীর উক্তির 
মধ পারিলক্ষিত হয় যে তান হৃদয়বন্তাকে অনেক উচ্চে স্থান দিয়েছেন। মানমের সদৃগনণ 
গুলির মধ্যে বাঁদ্ধ শ্রে্ঠ হলেও তাঁর ধারনা হদর়বতা বদ্ধির উপর | স্বাগীজীর লেখা ও লঞ্চতার 
ঘধ্যে হয় প্রসঙ্গে যদিও তান বুদ্ধকে উল্লেখ করেছেন তথাপি 1তান শ্রাচেতনাদেবের মহান হবয়ের 
কথা ভোলেন 'নি। 

স্বামীজীর ধারণা ছিল যে যেকোন মানব 'হতৈষামূলক কাজ করতে হলে মহান হৃদয়ের 
প্রয়োজন । মনের উদারতা ও হয়ের প্রসারভা 1ভন্ন নিঃস্বার্থ হয়ে কাজ না করলে ধথাথ কলাণমলক 
ক।জ করা ধায় না। 

স্বামীজণী দাক্ষণদেশের সংস্কারকদের প্রাতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ভারতবষের 
আধ্যাণত্মক ক্ষেত্রে তাঁরা যে পাঁথকৃৎ একথা তিনি উল্লেখ করেছেন। স্বানীজশ ভরি বন্তুতার বলেছেন, 
'তাঁহাদের প্রত আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে । তাঁহাদের গিবণাল হায়, তাঁহাদের স্বদেশ প্রণীত, 
দার্রু ও অত্যাচারিত জনগণের প্রাত ভালবাসার জন্য আম তাহাদিগকে ভালবাসি |" -*"ভারতে 
ক কখনও সংস্কারের অভাব হইয়াছল ? তোমরা তো ভারতের হাঠহাস পাঁড়য়াছ ? রামানুজ 
[ক ছিলেন? শঙ্কর 2 নানক? চৈতন্য 2 কবার দাদ? এইযে বড়বড় ধমাচার্যগণ ভারত- 
গগনে অত্যুজ্জবল নক্ষত্রের মতো একে একে উদিত হইয়া আবার অন্ত গিয়াছেন, ই"হারা কি ছিলেন ?+ 
মানবতাবোধ সম্পকে তানি তাঁদের জীবন আদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন । বলেছেন, নাচ জাতির 
জন্য তাঁদের মন কে'দেছিল। সকল ধমের যধো সমদ্বয়তা আনবার চেণ্টা করোছিলেন। 


॥ ৭৯ | 


রামান:জের কথা উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছেন, তিনি আচপ্ডালে উপাসনার পথ থলে 
দিয়েছিলেন । এই পথ অন:সরণ করে পরবতাঁকালে আর্ধাবতে'র শ্রেম্ঠ আচার্ধরপে তিনি 
শ্রণচৈতন্যদেবকে 'চাহ্ৃতি করে বলেছেন, 'আযাবতে এ তরঙ্গের আঘাত লাগিল। সেখানে কয়েকজন 
আচাধ' এ ভাবে অন:প্রাণত হইয়া কাজ কারতে লাগলেন। কিন্তু ইহার বহুদিন পরে মৃসলমান 
শাসনকালে ঘাঁটয়াছিল অপেক্ষাকৃত আধ্দানক আধাবর্তবাসী আচার্গণের মধ্যে চৈতন্যই শ্রেন্ঠ ।7৫ 
বর্তমান ভারতের সম্প্রদায়কে স্বামীজী মোটাম:ট দু'ভাগে 'বভন্ত করেছেন। ছ্বৈতবাদশ 
এবং অদ্বৈতবাদশী। তাঁর মতে অন্যান্য সম্প্রদায় এই দুইয়েরই অংশভূত। রামানহজের ছ্বৈতবাদ এবং 
ভারতের অন্যান্য দ্বৈতবাদের বহুলাংশে সাদশ্য আছে। এইসব সমম্বয়তা লক্ষ্য করে তিনি 
শ্রীচৈতন্যদেব সম্পকে বলেছেন, “অন্যান্য বৈষণবগণের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের আচায্্রবর মাধবম:নি 
এবং তাঁর অনুবত আমাদের বঙ্গদেশের মহাপ্রভু শ্রাচৈতন্যদেবের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
চৈতন্যাদেব মধেৰর মতই বাংলাদেশে প্রচার করিয়াছিলেন ।'৬ 
"সেই একমান্ মহাপুরুষ শ্রীক্ষচৈতন্যের অন:বতাঁগণও যে মহাত্মা মধেহর শিষ্যত্ব স্বগকার 
কারয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই মহান দাঁক্ষিণাত্য ।৭ আবার দেখা যায় শ্রীচৈতনাদেব যে নত্য- 
কর্তন বঙ্গদেশে প্রচার করেছিলেন তার আঁদস্থান দাক্ষিণাত্য |” 
দাঁক্ষিণাত্যবাসীদের কাছে আধাবর্তবাসশ বিশেষভাবে খণী | এই প্রসথ্গে স্বামীজণ উদ্ারকণ্টঠে 
সেই কথা ম্বকার করে বলছেন, শঙ্কর, রামানজ, মধৰ ইহারা সকলেই দাক্ষিণাত্যে জম্ময়াছিলেন। 
যে মহাত্মা শঙ্করের নিকট জগতের প্রত্যেকটি অদ্বৈতবাদীই খণী, যে মহাত্মা রামানংজের স্বগঁয় স্পশে 
পদদলিত পাঁরিয়াগণকেও আলওয়ারে পরিণত করিয়াছিল, সমগ্র ভারতে শান্তসণ্জারকারী আধার্তের 
সেই একমান্র মহাপুরুষ ।” 
প্লীচৈতন্যদেবকে প্রেমাবতার বলা হয়। বাস্তাবক তাঁর মধ্যে যে প্রেমের স্ফুরণ দেখা 
গয়েছিল, এরূপ আর কোন কালে কারও হয়োছল বলে জানা যায় না। অন্তরে শরীক এবং 
বাহিরে গ্রীরাধার ?বরহ এ এক অত্যাশ্চঘ লীলা । এই প্রসঙ্গে ভাবতম্ময় হয়ে স্বামীজী একদিন 
আলোচনা করেন। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের সাহত প্রেমাস্পদ শ্রীরাধিকার মিলনের মহত রায় রামানন্দ 
সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেন। সোঁদনের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামজী এর উদ্ধতি দেন, 
পাহলাহ রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। 
অন্দন বাঢল অবাধ না গেল। 
ন সো রমন না হাম রমণণী। 
দহ" মন মনোভাব পেশল জানি ॥ 
স্বামণীজশী বলছেন, “কাম থাকতে প্রেম হয় না। শ্রশচৈতনাদেব মহাত্যাগী পুরুষ 'ছিলেন। 
স্ত্রীলোকের সং্পর্শেও থাকতেন না।'৯ অথাৎ স্বামীজীর দ-ম্টতে ত্যাগই প্রধান। আসন্তহীন 
হলে তবে নিঃস্বার্থভাবে মানব কল্যাণের কাজ করা যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের ত্যাগের দিকটা 
আমাদের প্রথমে গ্রহণ করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে তাঁর আচগ্ডালে সহানভাঁতর ভাব। তাঁর মধ্যে 
যে প্রেমের প্রকাশ তা হল রাধা প্রেম । সেটা সাধারণ লোক গ্রহণ করতে পারে না। মহাত্যাগী 
পুরুষরাই তা অনূধাবণ করতে পারেন। ভাঁন্তবাদের অন্যতম অবতার শ্রীচৈতনাদেবের প্রেমধম 
ভারতে এতই বস্তুত যে এখনও সেই ভাব পাঁরলাক্ষত। হয়। যদিও আজ সেই দল বাভন্ন 
সম্প্রদায়ে গিবভন্ত তবুও মূল সত্তররটি এখনও অন:রাঁণত হচ্ছে। স্বামীঞ্জী তাঁর পাঁরব্রাজক জীবনে 
প্রত্যক্ষ করেছেন। সেজন্য তিনি বলছেন, “সমহদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। 
যেখানেই ভীন্তমার্গ পারজ্ঞাত, সেখানেই লোকে তাঁহার 'বিষয়ে সাদরে 6৮ করেও তাঁহার পূজা 
কাঁরয়া থাকে । আমার 'িববাস কারবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সমদয় বল্লভাচাষ সম্প্রদায় 
শ্রচৈতন্য প্রণনাম্ঠত সঞ্প্রদায়ের সংশোধিত শাখা মান্র। কিন্তু; ওাহার তথাকথিত বঙ্গীয় শিষ্যগণ 


॥ ৮০ ॥ 


জানেন না, তাঁহার প্রভাব এখনও কিভাবে সমগ্র ভারতে সক্কিয়। কি করিয়াই বাজানিবেন? 
শিষ্যগণ গাঁদয়ান হইয়াছেন, কিন্তু তান নখ্নপদে ভারতের হ্থারে খারে প্রচার করিয়া ফিরিতেন, 
আচশ্ডালকে অনুনয় করিতেন, যাহাতে তাহারা ভগবানকে ভালবাসে 1৯৪ 

কোন এক সময় ত্বামীজী গুরুভাইদের “চৈতনাচারতামত' গ্রন্থকে বাঙ্গ করে পড়তে দেখে বলে- 
ছিলেন, এই রকম করে ভাল 'জীনষটা মাঁট করে? আমায় পরমহংস মহাশয় প্রেম দিয়েছেন ।'১১ 

বধমীঁদের স্বধর্মে আনয়নের ব্যাপারে স্বামীজীর মত হচ্ছে যে যারা অনাধম" হতে হিন্দু 
ধর্মে আসতে চান তাদের সকলকেই গ্রহণ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে বৈফব সমাজের উল্লেখ করে 
[তিনি বলেছেন, “মরণ রাখবেন, বৈফব সমাজে ইীতপবেই এই ব্যাপার ঘাঁটয়াছে এবং আঁহন্দ 
ও 'হন্দধমের 'বাভন্ন জাতি হইতে যাহারা ধমান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, সকলেই বৈষব সমাজের 
আশ্রয় লাভ কাঁরয়া নিজেদেরই একটা জাতি গঠন করিয়া লইয়াছিল, আর সে জাতি বড় হন জাতি 
নহে, বেশ ভদ্র জাতি । রামানহজ হইতে আরপ্ত কাঁরয়া বাঙলাদেশে শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত সকল বড় ঝড় 
বৈষব আচাষ'ই ইহা কাঁরয়াছেন ।৯২ 

অবতার পরের অন্তরঙ্গতা প্রসঙ্গে স্বামীজী অনেক কথা বলেছেন। বলেছেন, “তাঁরা চিহ্ছিত 
প্র্ষ। শ্রীশ্রণঠাকুরের কাছে তান শুনোছিলেন, অবতারের সঙ্গে কশুপান্তরের সিম্ঘ খাষরা 
দেহ ধারণ করে জগতে আগমণ করেন। তাঁরাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ধদ। তাঁদের দ্বারাই 
ভগবান কাথ করেন বা জগতে ধমরপ্রচার করেন।'"'শঙ্কর রামান:জ শ্রীচেতনা ও বংদ্ধদেবের সাক্ষাৎ 
কৃগাপ্রাপ্ত সঙ্গীরা সকলেই সর্বত্যাগী সন্্যাসী। এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরাই গুরু পরস্পরাক্রমে 
জগতে রক্ষাবদ্যা প্রচার করে আসছেন ।'৯৩ 

শ্রচৈতন্যদেব ভাক্তিবাদের কথা শহনিয়েছেন। তান 'ছিলেন দ্বৈতবাদণ। তবে তাঁর অদ্বৈত 
জ্ঞানও 'ছিল। একথা জানা যায় তাঁর জীবনের বভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে । পরীতে সাবভোমের 
ব্যাসসন্রের বাখ্যায় তান একথা উল্লেখ করেছেন। সেই কারণে এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্বামণজণ 
বলছেন, “ৈতনাদেব পূরীতে সার্বভোমকে বলেছিলেন যে ব্যাসসত্র আম বুঝি, তাহা দ্ৈতবাদ, 
কস্ত্‌ ভাষাকার অদ্বৈত কারিতেছেন**** 1১৯ 

স্বামীজী তাঁর পাঁরব্লাজক জীবনে এইটুকুই বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতের প্রকৃতরূপ ও 
তার আঁধবাসীদের দঃখ দুদর্শা জানবার জন্যে ঘরে ঘরে যেতে হবে, জানতে হবে তাদের অবস্থা । 
প্রকৃত মানবদরদখী পুরুষ জানবে তার রূপ এবং চেম্টা করবে সমস্যাগনল সমাধান করতে । তানি 
শ্রচৈতন্যদেবের ভারত পারক্রমা সম্পকে বলছেন,-ণতাঁনি নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে ঠুচার কাঁরয়া 
[ারতেন, আচগ্ডালকে অনুনয় করিতেন, যাহাতে তাহারা ভগবানকে ভালবাসে ।”১€ শ্রণচৈতন্যদেবের 
এই পারব্রাজক জীবনকে স্বামীজী মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন এবং বুঝেছেন তিনি সতাই মানব 
প্রেমিক । মানবের কল্যাণের জন্য, নীচ জাতির উদ্ধারের জন্য হান দ্বারে দ্বারে আহ্বান 
জানিয়েছেন । আলিঙ্গন দিয়েছেন আচণ্ডালে। ক তার প্রেম, ক তার ভালবাসা । একবার 
নি তাঁর উদাত্ত আহ্বান শুনেছেন, তিনিই ধন্য হয়েছেন। 

অবতার বা আচার্যেরা যুগোপযোগী এক একটি মত অনুসরণ করে ঈশবরলাভে 
আত্মনিয়োগের জন্য ভন্তদের উপদেশ দেন। শ্রীরামকজের ঘযতমত ততপথ এই সমন্বয় বাণীর পরি- 
প্রোক্ষতেই 'বিবেকানন্দ বলেছেন, “যারা সৌভাগাক্রমে অবঠার প.রুষের সাক্ষাৎ সম্পকে আসে 
তাদের জীবংকালে এর্‌প “দলফল” সচরাচর হয় না।'*১ তবে শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে দল প্রসঙ্গে 
স্বামীজী আরও বলছেন, "হ্যা এজন্য কালে সম্প্রদায় হবেই । এই দেখনা, চৈতন্যদেবের এখন 
দু-তিনশ সম্প্রদায় হয়েছে, যীশুর হাজার হাজার মত বোরয়েছে। কিম্ত; এ সকল সম্প্রদায় চৈতন্যদেব 
ও যশুকেই মানছে 1১৭ স্বামণজীর মতে কালে দল ছবেই তবে তার মল এঁক্যাট থাকবে সেই 
মহামানবের আদর্শের মধ্যে, তাঁর প্রচারিত মতের মধ্যে । 


॥ ৮৯ ॥ 
৯৯ 


শ্রীচৈতনাদেব বা রামানংজ প্রবর্তিত বৈষবধমের মধ্যে খাদাদ্রব্য গহণের ক্ষেত্রে যে ছংত্মার্গ 
পরবতণকালে স্ট হয়েছে তা কেবই বিকৃতভাবেই হয়েছে । বৈষণবধমের মধ্যে নিরামিষ খাদ্য 
গ্রহণ এবং অন্যান্য খাদ্য বরন সম্পর্কে যে নীতি বর্তমানে চাল: আছে তা সঠিক নয়। আচাধ 
রামানহজ খাদ্য গ্রহণ সম্পকে যে নিয়ম নিষ্ঠা করেছিলেন তা প্রধানতঃ তিন প্রকার, যথা-_ 
১। জাতিদোষ অথাৎ উত্তেদক খাদ্য বন । 
২। আশ্রয় দোষ অর্থাৎ দস্ট লোকের অন্ন বর্জনীয় এবং 
৩। ধনামত্ত দোষ অথাৎ ময়লা পচা খাদ্য বর্জনখয়। 
এগুলি কিন্তু পরবতকালে 'বিকৃত হয়েছে, ছ.তমার্গ হয়েছে ৷ এই প্রঙঙ্গে স্বামশীজীর উল্তি, 
“খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ ক্ষেত্রে লোকাচার ছেড়ে লোকগ:র? মহাপ-রূষদের আচারই গ্রহণখয় ।”-৮ 
বামণ বিবেকানন্দ শ্রচৈতন্যদেবকে অবতারর্‌পে স্বীকার করেছেন এবং তাঁর অশেষ গুণাবলীর 
প্রশংসাও করেছেন । নবদ্বীপ “ন্যায় শাশ্রের পাঁঠস্থান ৷ ভারতের 'বাভম্ন চ্ছান হতে ছান্রেরা এখানে 
অধায়ন করতে আসতেন। কিন্তু £ীচৈতন্যদেবের কালে বা তার পূবে বঙ্গদেশে বেদ চার বিশেষ 
হোত না। সৈই সময় এখানে কোন পতঞ্জালর ভাষ্য পড়াবার লোক ছিল না। এই প্রসঙ্গে 
প্লীচৈতন্যদেবের অপ মেধার কথা স্মরণ করে স্বামীজী বলছেন, “একবার মান্র এক মহতী প্রাতভা 
সেই অরবাচ্ছন্ন অবচ্ছেদক জাল ছেদন করিয়া উতিত হইয়াছিলেন--ভগবান শ্রীকষষচৈতন্য ৷ একবার 
মান্ত বঙ্গের আধ্যাত্বক তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছিল ; কিছুদিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের 
ধম্জগবনের সহভাগণ হইয়াছিল ।'৯৯ 
সময়োপযোগণ সেইকালে শ্রীচৈতন্যদেবের আবভববের প্রয়োজন ছিল, একথা স্বামখজগ 
বঝেছিলেন। ঠ্ই সময় মহাগুভুর ঠেমধম“ এবং আচণ্ডালে তা বিতরণ ছিল প্রয়োজন চঙ্গত নতুবা 
সনাতন 'হিশ্দুধর্ম বিল:প্ত হয়ে মুসলমান ধর্ম প্রাধান্য লাভ করত । স্বামনজী প্রীচৈতনোযর ভাবকে 
প্রথমে যে ভাবে গ্রহণ করেছিলেন, পরবতর্ণকালে তাঁর সে ধারণার পরিবর্তন হয়। ফলে বৈষ্ণব 
সম্প্রাদায়ের নাম সংকীর্তনকে তিনি গ্রহণ না করলেও শ্রীচৈতন্যদেবের অপ: প্রেমের স্ফুরণ তাঁকে 
মখ্ধ করেছিল। আরও আঁভভুত হয়োছলেন মহাপ্রভুর পাঁরপ্রাজক জীবন এবং তাঁর আচণ্ডালে 
সহান:ভূতির ভাবকে লক্ষ্য করে। 
সেই সময় সমাজে ছিল ঘোর শান্ত প্রভাব, ছিলনা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ অভিব্যান্ত। 
ভান্তবাদ ছাড়া অবতারের আবিভগাবের তাপ উপলাদম্ধ করা যার না। শ্রীচৈতন্যের আবিভবি এবং 
ভান্ত সাধনার পুণরুখান এই কালে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । শ্রীরামকৃষের আগমনকালে 
স্বামীজী এসেছিলেন ধলে তাঁর মাধামে বুঝতে পেরেছিলেন প্রকৃত প্রেম ?ক? শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ভন্ত ও 
সন্নযামী সন্তানদের শ্রীচৈতনাদেবের ভাব ও আঁবভবের তাংপয" সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন। 
শ্রীরামকৃ্দেবের অলোকসামান্য জীবন ও তাঁর অদ্ট পর্ব সাধন ইতিহাস বর্তমান যুগে 
আমাদের এ চরম তত্ব বিশদ ভাবে শিক্ষা দেয়। সাধক জীবনের প্রথম দিকে শ্রীচৈতন্যদেব সম্পকে 
ঠাকুরের বিরূপ ধারণাই ছিল। 'কন্তু পরে দেখা গেল 'তান মহাগ্রভূকে অবতার রুপে স্বীকৃতি 
দিয়েছেন। কারণ তিনি অন:ভব করেছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের সত্তা দেখেছেন, গোর-নতাই তাঁর দেহ 
হতে নির্গত হয়ে আবার দেহেই লীন হলেন। ভাবাবেশে লক্ষ্য করেছেন শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্তন, 
কল-টোলা চৈতন/ সভায় ভাগ্রবত পাঠ শুনে শ্রীচৈতন্য ভাবে সমাধিস্থ হয়েছিলেন । আবার গৃহী- 
ভন্ত নবগোপাল ঘোষকে শ্রাগোরাঙ্গ রূপে দর্শন 'দিয়ে কপা করেছেন। শ্রীরামকৃষণদেব 'বাঁভন্ন ভাবে 
অন.ভব করেছেন শ্রীচৈতন্য সত্বাকে। তাঁর অনুভূতি লম্ধ আঁভজ্ঞতার কথা তিনি পরবতাঁকালে 
ভন্ত ও সন্ন্যাসী সন্তানদের কাছে বলেছেন। 
গর: শ্ররামকৃের অন.ভূতি লব্ধ ঘটনাকে স্বামণীজী সত্য বলে গ্রহণ করেছেন এবং দেখেছেন 
ঠাকুরের মধ্যে সেই প্রেমের স্ফুরণ, আতদের কৃপাদান এবং মানুষের কল্যানের জন্য 'বাভন্ন স্থানে 


| ৮২ ॥ 


গৃমন। অজ্ঞানী মানুষদের জন্য, আর্ত জীবের 'নামত্ত কতটা প্রের, কতটা ভালবাসা, কতটা হারয়বত্তা 
থাকলে তবে এই আচরণ সম্ভব! সেই কারণেই অবতার বাঁরগ্ঠ সর্বভাবময় শ্রীরামকৃফের মধ্যেই 
স্বামীজী খুজে পেয়োছলেন শ্রীগৈতন্যদেবকে, বিশ্বাস করোছিলেন প্রেমাবতার শ্রাচৈতন্যদেবের 
আবভাবের তাৎপরযকে । 0 


দা স্পা পা পাপা” সপ? শপ জপ ০০ পন ৬ পপ শা 


উস নির্দেশ £ 


১২, 
৯৩, 
১৪, 
১৫, 
১৩, 
১৭, 
১৮, 
১৪, 


শ্ীপ্রীরামকষ্চ লীলা প্রপঙ্গ (২য় খণ্ড) স্বামী সারদানন্দ, ১ম সংস্করণ, উদ্বোধন 
কারধালয়, কলি-৩১ পৃঃ ২৭৩-৭৪ 
স্বামীজীর বাণী ও রচনা ( ৪র্থ খণ্ড) ১ম দংস্করণ, উদ্বোধন কাধালয় পৃ-৩৩৯ 


এ ( ৭ম খণ্ড) এ এঁ পৃ-৩৪৩ 
স্বামাজীর বাণ ও রচনা ( ৫ম খণ্ড )১ ১ম সংস্করণ উদ্বোধন কার্ধ লয়, পৃ. ১১ 

তর্দেব (৫ম খণ্ড) 282 রঃ *** পৃ. ১৬০ 

তেব (৫মখণ্ড) *** *** গু, ২২১ 
স্বামীজর বাণা ও রচনা ( ৫ম খণ্ড) ১ম সংস্করণ, উদ্বোধন কাধালয়, পৃ. ৪৪৭ 

তেব ( ৭ম থও ) রা কহ রা পূ. ৯০-৯১ 

তদেব (৯ম খণ্ড) ১৯, ১০ *** পৃ. ৪২৮ 

তদের (৫ম খণ্ড) *** ৮০, ২ পৃ ৪৫১ 


শ্রীশ্রীরামরুঞ্চ কথামৃত : শ্রীম কথিত, ১ম খণ্ড) পরিশিষ্ট | ব্রাহনগর মঠ|১ম পরিচ্ছেদ : 
প্‌ ২৫৮ | 
স্বামীজীর বাণা ও রচনা (৯ম খণ্ড) ১ম সংস্করণ উদ্বোধন কাধালয় পৃ. ৪৮৫ 


তদেখ ( এম খণ্ড ) এ ৪৬ ৪ পৃ. ২৫১ 
তদেৰ (৬ খণ্ড ) 5৪৪ 5৪৩ তি পূ. ২৯২ 
তরে ( ৫ম থণ্ড) ৮৯ ** পু. ৪৫১ 
স্ব'মাজার বাণা ও ধচন| (৪ম খণ্ড) ১ম সংঙ্করণ, উর কাধালয় পৃ. ১১১ 
'তদেব ( »ম খণ্ড ) ৯৩৬ ৪৩৩ ৬৪৪ পৃ ১১২ 
তর্দেৰ ( ৬ষ্ঠ থণ্ড ) রও রি দি প্‌. ১এ৩ 
তদের ( ৫ম খণ্ড ) 5০৪ ১০৯ ১০৬ পৃ. ৪৫১ 


শ্রীচৈতন্য ই মুসলমান ভক্তদের দৃফিতে 
সাহাজাদ। শেখ 


গ্রীচৈতন্যদেবের আবিভণব বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্মরণণয় 
ঘটনা । তাঁর আবিভবের ফলে ভারতবধের মধ্যযুগীয় সমাজ ও সংস্কাতির ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব 
পাঁরবর্তন লক্ষা করা খায়। 'হম্দ্‌ মুসলমান সাধ--সম্তদের উদার মিলনের বাণণর দ্বারা সে 
যুগে যে সমন্বয়ধমর্ঁ মিলনের মতবাদ গড়ে উঠেছিল শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন তাঁর একজন 
সার্থক রূপকার । তরি উদার মতবাদের ছারা সে সময়ের সংকণণ“তার গণ্ডী আতক্রম করে অনেক 
ভারতবাসী তাঁর ভন্তে পরিণত হয়োছিলেন। এই সকল ভন্তদের মধ্যে ম:সলমান সম্প্রদায়ের 
1কছ, মানষকেও দেখা যায় । 

দল্লী সুলতানন ছিল কট্টর গোঁড়া মোল্লাতন্বের উপর প্রাতত্ঠিত। আলাউদ্দিন খলজী ও 
মহদ্মদ-বিণ-তুঘলক ছাড়া 'বশেষ কেহ পক্ষপাত শুন্য অসাম্প্রৰায়িক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে 
সক্ষম হন নি। এইরূপ রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যেই মহাপ্রভুর আবভবি হয়। মহাপ্রভু 
শ্রীচৈতন্যদেব যখন নবন্ধীপে জন্মগ্রহণ করেন তখন দিল্লীতে লোদী বংশের সুলতানেরা রাজত্ব 
করতেন । তাঁর জীবনকালের মধ্যে 'দিল্লশতে পাঁচজন সলতান রাজত্ব করোছলেন । এদের 
মধ্যে তিন জন হলেন লোদী বংশের এবং দ: জন মোগল ( বহল.ন, 'সকম্দর ও ইব্রাহম লোদণী 
এবং বাবর ও হূমায়ূন )1 মহাপ্রভুর জম্মকালে বাংলার সুলতান ছিলেন জালালউীদ্দন ফতে 
শাহ। মহাপ্রভুর জীবনকালের বোশর ভাগ সময়েই দিল্লীতে সিকম্দর লোদী ( ৯৪৮৪-১৫১৭ ) 
রাজত্ব করোছলেন। 'সকন্দর লোদণীর রাজত্বকাল উল্লেখযোগ্য না হলেও তান "হন্দ- প্রজাদের 
উপর সুবিচার করেন 'ন। এইর্‌প রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যেই মহাপ্রভু তাঁর মতামত 
প্রচার করোছলেন । 

কিন্তু জুলতানী যুগের আর একটা দিক দেখলে দেখা যাবে যে হিন্দু মুসলমান ধম" 
সম্বয়ের বাণস মুসলমান ফাঁকরদের সহজধমর্ঁ আুফীবাদে এক সুদ্‌র প্রসার প্রভাব বস্তার 
করোছল । এই সকল সুফী সাধকদের মধ্যে খাজা মইনডীদ্দন চিশতি ও 'নজামউী্দন আউলিয়ার 
নাম সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । স্থফীবাদে মানুষের স্থান অনেক উর্ধে এবং সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামির 
কোন স্থান নেই । তাই সুলতানী যুগে হিন্দু মুসলমান মিলনের পথ প্রশস্ত হয়োছিল সমাজ 
জীবনে । কবার শষ্য পরম সাধক দাদু তাই বলোছলেন £ 

“সব ঘট একৈ আত্মা? 
ক্যা হন্দু-মহসলমান ।” 
এই সমন্বয়ধমরঁ সাধনার একজন সার্থক রপকার হলেন নবন্থাীপের শ্রীচৈতন্যদেব । তানি 


॥ ৮৪ ॥ 


১3০৭ শকে (১3৪৬ খ্‌ঃ ১৯ ই ফেব্রায়ীর ) সন্ধা ৬৭ ঘাটকায় ফাজ্গ:ণী পাঁণনার চন্দুগ্রহণের দিন 
জগ্্গ্রহণ করেছিলেন । পিতা জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃতে সুপশ্ডিত পাশ্চাত্য বোদিক ব্রাঙ্থণ। 
চৈতন্যাদেব ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ১৮ বংসর নীলাচলে ( উ়ষ্যায় ) বাস করে 
ছিলেন । পরে ৬ বৎসর দাঁক্ষিণাত্য, বন্দাবন. গোড় প্রভৃতি স্থানে ম্রমণ করোছিলেন। ৪৮ 
বৎসর বয়সে (১৫৩৩ খঃ) আধাট়ের শরুপক্ষীয় সপ্তমী তাথতে রাববার দিনে তাঁর অপা্ব 
লখলা শেষ হয়েছিল । 
কিন্তু তাঁর এই স্বজ্পকালীন জীবন এদেশের সমাজ ধম রাজনশাত, সাহিতা--এক 
কথায় সমস্ত ক্ষেত্রে এক আমল পরিবর্তন এনে 'দিয়েছিল। প্রেমের অভয় পতাকা উত্ডগন করে 
“চন্ডালোহপি 'দ্বিজ শ্রেম্ঠাঃ হরিভান্ত পরায়ণঃ” উচ্চারণ করেছিলেন তান । ইতর জাতর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ 
করলে সামাজিক খর্বতা হয়, কিন্তু হারভান্তর হানি হয় না--এ কথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে- 
ছিলেন। “মুচি যদ ভান্ত সহ ডাকে কৃষ্ধনে, কোটি নমস্কার কার তাহার চরণে । (গোবিদ্দের 
কড়চা )--এ তাঁর উীন্ত। 
ভারতীয় সমাজের সমম্বয়-ধমর্ণ সাধনার মহাসাধক শ্রীচৈতনাদেবের এই উদার বাণশ সকল 
গণ্ডাঁর সীমানা ছাঁড়রে সমগ্র ভারহবাপাী ব্যাপ্ত হয়েছিল। তৎকালীন মধ্যযহগণীয় ভারতীয় 
ম্‌সলমান সমাজ ও তাঁহার ভাগুবাদের ছারা প্রভাবিত হয়োছিল। এই মুপলমান ভগ্তদের মধ্যে 
সবপ্রথম ঠাকুর হরিদাসের নাম স্মরণীয় । বর্তমান ২৪ পরগণার বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত বরন 
গ্রাম নিবাসী প্রায় বৃদ্ধ মুসলমান হরিদ।স শ্রীচৈতন্যর প্রাণাপ্রয় হয়োছলেন। ৩ৎকালণন 
মূসলমান শাসকগোষ্ঠীর রন্তচক্ষ; এই ঠাকুর হরধ।পকে মহাপ্রভুর প্রাত যে অকীন্রম আন্ত ছিল 
তার ভিত্তি একটুও নড়াতে পারে নি। মহাপ্রভুর প্রাত হরিদাসের ভান্তর নিদশ'ন পাওয়া যায় 
মহাপ্রভুর নীলাচল গমন কালে? £ 
“নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন গাঁতি। 
নগলাচলে যাইতে মোর নাহক শকাঁত ॥ 
মঞি অধম না পাইলে তোমার দরশন । 
কিমতে ধাঁরব এই পাঁপছ্ঠ জীবন ॥” (চৈ. চ., ৩য় প. মধা ) 
নহাপ্রভু ভক্তের দ্‌ঃখে দুঃখ হয়ে বলোছলেন £ 
“প্রভু কহে--কর তুম দৈন্য সম্বরণ । 
তোমার দেন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন ॥ (চৈ. চ- ৩য় প. মধ্য ) 
এরপর মহাপ্রভু নীলাচলে চলে যান এবং হারদাস নীলাচলে পরে গমন করলে মহাপ্রভু 
হারদাসকে 'িাজের বক্ষে আবদ্ধ করলেন িছক্ষণের জন্য । হারদাস অত্যন্ত লাজ্জত হলে 
মহাপ্রভু বললেন £ 
“ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্ঘে স্নান । 
ক্ষণে ক্ষণে তুমি যজ্জ-তপন্দান ॥ 
নরন্তর কর চার বেদ অধ্যয়ন । 
দদ্বজন্যানগী হৈতে তুমি পরম পাবন ॥” (চৈ. চ" ১৯শ প. মধ্য) 


এ থেকে বোঝা যায় মহাপ্রভুর উপর এই প্রায় বৃদ্ধ ম.সলমানের কি প্রগাট ভান্ত। 

গয়া থেকে ফিরে আসবার পর শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন । নবন্ধীপের 
পশ্ডিত ও পূজারণ ব্রাঙ্ষণের একটি বড় অংশ তা বরদাঙ্ঞক করতে পারলেন না। তাঁরা জগাই- 
মাধাই নামক দইজন মদ্যপ গৃণ্ডাকে মহাপ্রভুর 'পছনে লাগালেন এবং নবদ্ধীপের কতকটা 
প্রশাসক স্থানীয় কাজীর নিকট নালিশ জানালেন যে তাদের ধর্ম প্‌জা-আচারি সমস্তই 
সর্বনাশ হুল ঘ্রীচৈতন্যের জন্য। কিন্তু জগাই-মাধাই সহঞ্জেই প.রবার্ত হল। তখন মহাপ্রভু 


॥ ৮৬ ॥ 


এক [বরাট কখতনের দল 'নয়ে কাজীর বাড়ী চপলেন। কাজী সমস্তুই বুঝতে পেরে শ্ীচৈতন্য- 
দেবকে গ্রাম সম্পকাঁয় ভাঁগনেয় সম্বোধন করে কথা দিলেন যে তিনি সংকীর্তন ও ভন্তধর্মের 
ধবরোধিতা করবেন না। তিনি নিজে চৈতন্য ভন্তে পাঁরণত হলেন এবং চৈতন্যদেব তখন হয়ে 
উঠলেন তাঁর আরাধ্য দেবতা । চাঁদকাজী সম্পাদত দুই একটি পদ থেকে আমরা এর পাঁরচয় 
পাই £ 
“চাঁদ কাজশ বলে বাঁশী শ:নে ঝরে মারি। 
জীম: না জীম; না আমি না দেখিলে হরি ॥” 
বা 
“ওপার হইতে বাজাও বাঁশী এপার হইতে শাঁন। 
ধবরাহনী নারী আম হে সাঁতার নাহ জান।” 
( বৈষব পদাবলণ £ হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় ) 
শ্রীচৈতন্যের ভাবধারায় অনপ্রাঁণত হয়ে কালিঞ্জর দর্গের আধকারণ বিহারণ খাঁ-এর পুত্র 
বিজুলী খাঁ অনেক পাঠান অনচর সহ মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ জ্ঞানে কৃষণমন্তে দীক্ষা 'নিয়েছিলেন। 
পরবন্তাঁকালে পাঠান মুসলমান নামে খ্যাত হয়েছিলেন। 
দিল্পপর সুলতান সকদ্দর লোদী মহাপ্রভুর ভাবধারার কথা কতটুকু অবগত ছিলেন তা 
জানা নাই; িদ্তু বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩--১৫১৯) মহাপ্রভুর 
একজন পরম ভত্তে পারণত হয়োছলেন। দাক্ষার পর মহাপ্রভু বৃন্দাবনের পথে গৌড়ের 'নিকটবতশি 
রামকেলী নগরে উপাঁস্থত হন। হোসেন শাহ মহাপ্রভুর আগমনবার্তা কেশর খাঁর কাছ থেকে 
পান। শ্রীচৈতন্যদেব ধম প্রচার করতেন না, কিন্তু তাঁহার অলোকিক ভাব ও শান্ত অনেক উপর 
তলার মানূষকেও সর্কত্যাগী বৈষণবে পরিণত করিতে সক্ষম হত। একজন পর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর 
এইরূপ অপূর্ক আকর্ষণ শান্তর পারচয় পেয়ে স্থলতান হোসেন শাহ মুখ্ধ হলেন এবং তান 
কেশর খাঁকে বললেন £ 
“গোঁড়ে*বর ঘবন র্লাজা প্রভাব শুনিঞ্া । 
কাঁহত লাগল কিছ, বাস্মত হইয়া ॥ 
[বনা দানে এতলোক যার পাছে ধায়। 
সেই ত গোসাঞ ইহা জানিহ নিশ্চয় । 
কাজ যবন কেহ 'ন্রহার না কর 'হংসন। 
আপন ইচ্ছায় বলংন যাহা ইহার মন ॥” 
_ শ্রীচৈতন্যচারতামত ( মধ্যথণ্ড ) 
সুলতান হোসেন শাহ একজন কৃষণভন্তে পরিণত হয়ে মহাপ্রভুর অনুরাগণ হন এবং বাংলা 
দেশে কৃষ্ণনামে যাতে কেহ বাধা 'দতে না পারে তার ব্যবস্থা কর দেন। 
“সর্বলোকে লই সুখে করন কীর্তন । 
1ক বিরলে থাকুন, যে লয় তাঁর মন ॥ 
কাজী বা কোটাল তাঁহাকে কোনো জনে। 
[কিছু বাঁললেই তার লইম জীবনে ॥” 
_ চৈতন্যভাগগবত, অস্ত্যথস্ড ৪র্থ অধ্যায়--বৃন্দাবনদাস 
হোসেন শাহের সঙ্গে উঁড়ষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রেরে অনেকদিন যৃম্ধ চলেছিল। 
নীলাচলের পথে শ্রীচৈতন্দেবের কোনরূপ যাতে অসুবিধা না হয় তার এন্য মহাপ্রভু-ভন্ত 
হোসেন শাহ সৈন্যবাছিনীর নিকট নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন । 
টচৈতন্যদেবের অব্যাহত পরবর্তা' ও পরবর্তী যুগে অনেক ম:সলগান কাব তাঁর সমম্বয়ধম্শ 


॥ ৮৬ ॥ 


ভাব্ধারায় তানুপ্রাণিত হয়ে ভন্তে পারত হয়োছলেন। এদের মধ্যে আববর, সৈয়দ মরতূজা, 
সৈয়দ আলাগল ও নাসির মামুদ এবং বর্তমান শতাদ্দীর নজয়ংল ইসলাম প্রভাতি নাম বিশেষ 
উল্পথযোগ্য । এই প্রসঙ্গে নাসির মামুদের একটি পদের উল্লেখ করলাম ? 
“নাসির মামূদ করত আশ-- 
চরণে শরণ দান 'রি ॥” 
দিল্লীর মোগল সগ্রাট আকবর শ্রীচৈতন্যের ঠিক পরবত'শ কালের মানৃষ। কিন্তু তান 


তাঁর উদার ধর্মনীতির ক্ষেত্রের মহাপ্রভুর ভান্তবাদের দ্বারা অনপ্াণিত হয়েছিলেন ; "7০ 
1601) 06116179 %/85 210 866 01 610017/ 814 ৫0091১ 200 4১1021 85 109 [003 


70610601 1601656100801৬5, 1110 81098 10802116509 0901) 11618160101] 0% 8৪9৮1, 
81910 01091197982 01167 19160110015 110 1180 10%6121)60 8591175 0115 
(519010% 0? 98566) 6121101)951560 (106 11119 0? £0011690১ 8100 [09110160 ০০ (116 11161 
1101105%/1)995 0 01911001009 0615/6617 1181) 2170 10117. ( 1$10151110 7২016 17 [11019 
[5911 719520. ) 
এছাড়া সাহ আকবর নামে একজন ম.সলমান পদকতরি শীচৈতন্যের গ্রতি--এঁকাস্তক ভান্তর 
নিদশ “ন পাওয়া যায় £ 
“এ ছন পহ*কে যাহ: বাঁলহারী। 
সাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারণ |” 
সর্বশেষে বমান শতাদ্দশর একজন বাঁজগ্ঠ ম:সলমান কবি কাজী নজরলের প্রীচৈতনোর 
প্রত ভাঁন্ত একটা কাঁবতার 'তিনাটি লাইন উল্লেখ করলাম £ 
“বন“চোরা ঠাকুর এল রসের নদায়ায় তোরা দেখাব যদ আয়। 
তারে কেউ বলে শ্রীমতী রাধা কেউ বলে তা*় শ্যামরায় ॥ 
সে আপনি কেদে হাঁ প্রেমে ন্িজগং কেদে ভাসায় ॥” 
মহাপ্রভু সর্বকালের সব য্‌গের ৷ ধম জাতি, দেশ ভাষা, সমাজ-_-সমস্ত প্রকার গণ্ডীর 
তিন উদ্ধে। তাই তাঁর আঁব্ভাবের পর থেকে এদেশখয় মৃললমান সমাজের কেউ কেউ 
তাঁর ভাবধারার দ্বারা অন:প্রাণত হয়ে তাঁকে ভগবানরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা 
মহাপ্রভুর চরণ প্রান্তে একটু আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তাই কাঁবির ভাষায় £ 
“পরমাত্মা নহ তুমি, ( তুমি ) পরমাত্মীয় মোর । 
(হে) বিপুল বিরাট । মোর কাছে তুি, প্রিয়তম চিতচোর ॥” 
কাজী নজরল 
এই উদ্ধতিটি দিয়ে মহাপ্রভুর প্রাত যে একালের একজন ম:সলমান কাঁবির ও অকীপ্িম 
ভন্তি ও ভালবাসা ছিল তাই উল্লেখ করা হল। 0 


৮৭ 1 


শ্রীচৈতন্য জীবনে ছুই নারী 


ড. অরুণ। চট্টোপাধ্যায় 


বীিভন্ন সময়ে চৈতন্য জীবনশকার ও চাঁরতকারেরা মহাপ্রভু শ্রীসৈতন্যদেবের এশ্বারক মাহমা, 
তাঁর প্রেমঘন রুপকে রূপায়িত করেছেন। সেই সব বণ“না তাঁর দেবত্বকেই বার বার প্রাতপন্ন করতে 
চেয়েছে । রাধাভাবদ-যীতি স্ুবাঁলিত তন; গোরাচাঁদ--তাঁনই কৃষ্ণ, তিনিই শ্রীচৈতন্য । তবে মহাপ্রভুর 
দেব মাহমাকে অক্ষুম্ন রেখে কোন কোন চাঁরতকার তাঁর সংসার জীবনের টুকরো টুকরো ছবিও 
চাত্িত করেছেন । সেখানে তাঁর মানব মাহমা 'কিিত প্রকাঁশত। তাঁর এই সংসার জীবনের একদিকে 
শচীমাতা আর অপরাদকে দুই পত্তী লক্ষমীদেব ও বিষ্টুপ্রয়া ৷ চৈতন্যদেবের সংসার জীবনে গৃহঈর 
অন:শাসন, বোধব্যাদ্ধর বাহঃপ্রকাশ সবই আবর্তিত হয়েছে তার দুই পত্তীর প্রতি তাঁর বাহাক 
ব্যবহারে । তবে মনে হয় গৌরাপ্রয়া বিষ্ণুপ্রিয়া যেমন বহু আলোচিত ঠিক িপরখত দিকে চৈতনা- 
দেবের প্রথমা স্ত্রী লক্ষযীদেবী কাব্য, সাহত্য, জীবনী বিশ্লেষণে নিতান্তই উপোক্ষতা। চৈতন্য 
জীবনশকারেরা কেউ কেউ শুধুমান্র লক্ষমীদেবীর নাম উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ লক্ষ্শদেবী 
সংক্কান্ত কিছ: তথ্য পাঁরবেশন করেছেন । 
কাঁথত আছে লক্ষমীদেবীর সঙ্গে মহাপ্রভুর ববাহ প্রেমজ ; লক্ষ্যীদেবীর সঙ্গে তার সাক্ষাংও খব 
আকাঁস্মক ভাবে ঘটোছল। সুদর্শন 'িশ্ন্তর মিশ্র গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহে নিয়ামত পাঠশিক্ষা 
নেন। সঙ্গে শিষাদের 'নয়ে গঙ্গাস্নান করে বাড়ী ফেরেন । এই সময়ে একাদিন বল্পভ আচাষের 
কন্যা সবগৃণান্বত, সুলক্ষণা লক্ষমীদেলী সখাপারবূতা হয়ে গঙ্গা স্নানে এসেছেন। গোরচন্দ্ুও 
এসেছেন গঙ্গাস্নানে। তিনি নিজের লক্ষয়ীকে নিজে চিনতে পারলেন । লক্ষমীও বন্দনা করলেন মনে 
মনে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম । লক্ষমীদেবী চতুরা। উপাঁস্থত বৃদ্ধি তাঁর প্রথর। জয়ানন্দ তাঁর 
শী্লীচেতন্যমঙ্গল কাব্যে বলেছেন যে" গোৌরচন্দর সঙ্গে লক্ষযীদেবীর সাক্ষাৎ হলে লক্ষমীদেবী 
[নিজেকে সোভাগ্যবতী বলে মনে করলেন। কিন্তু কিভাবে সকলের সম্মুখে গোৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম 
যুগল অন্তরে ধারণ করবেন। কারণ অন্তরে আছে তার নারণত্বের লজ্জা এবং সমাজে লোক লজ্জা ও 
ভয়। তাই ছল চাতুরশর আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই__ 
গজমাত হার 'ছিল গলায় তাহার 
[ছড়য়া ফেলিল ভূমে পাঁড়ল অপার ॥ 
বামকর বক্ষে রাখি সেই মুস্তা তোলে । 
কোথা পাব কোথা পাব এই বাক্য বোলে ॥ 
সকল সাঁঙ্গনণ মনন্তা চাহে হেট মখে। 
গোরচন্দ্র লক্ষমী প্রাতি চাহে একাঁদঠে ॥ 


॥ ৪৮ ॥ 


এই সুযোগে দুজনে দংজনের নিবেদনে সাড়া দিলেন । গৌরচন্দ্র লক্ষযীদেবার প্রাতি একদ্টে চেয়ে 
রইলেন। লক্ষমীদেবী তাঁর হীঙ্গত পেয়ে প্রভুর পদধূলি মাথায় নিলেন। বনমালী আচাষ 
গোরচদ্দের মনের কথা জানতে পেরেছিলেন । শভদনে গোধাঁল লগ্নে বনমালণর মধ্যস্থতায় 
বি*্বন্তর 'মশ্র-_লক্ষযীদেবীর 'বিবাহও সম্পন্ন হল। বৃশ্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে আছে লক্ষী 
দেবার পিতা বল্লভ আচার্য মান্ত পাঁচাট হরণতকণ দিয়ে মেয়েকে মহাপ্রভুর হাতে সমর্পণ করেছিলেন ; 
1কস্তূ শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল কাব্যে আছে লক্ষ্মী দেবীর পিতা-- 

আপন কন্যারে নানা অলঙ্কার দিল। 

গম্ধচন্দন মাল্যে স্ুবেশ রচিল ॥ 
আর সর্ব অঙ্গের এই অলঙ্কারের উজ্জ্বল কিরণে অন্ধকার দরে গেল । সমস্ত প্রথা, নিয়মরপাত 
অনযয়ায়শ বিবাহ কার্য শেষ হল, মহাপ্রভু লক্ষমীদেবকে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করলেন । শচমাতা 
নববধকে বরণ করে ঘরে তুললেন । পুত্র এবং বধ্‌ূকে আশীবদি করলেন তিনি আনন্দে আত্মহারা 
হয়ে" 

লক্ষ লক্ষ চুদ্ব দল পূত্রবধ্‌ মুখে, 

আজ ঘর দ্বার মোর সম্পন্ন হইল। [ চৈতনামঙ্গল 1 
লক্ষমীদেবী এসে সংসারের হাল ধরলেন। স্বামীর সংসারে অর্থের প্রাচ্য নেই । 'নিজের হাতে গৃহ 
সংসারের সব কাজ করেন। আর এই কাজের মধ্যে আনন্দ মাধূযে'র স্পর্শ পান লক্ষ্াীদেবী-- 

উষাকাল হৈতে লক্ষী যত গৃহকর্ম। 

আপনে করেন সব এই তার ধর্ম । 


গৃহ দেবতার নিতা পূজা অর্চনার আয়োজন করেন, শাশুড়ীর সেবা করেন। তবে এই সব. 

কাজের মধ্যে স্বামীর সেবা করতে তান কেনোদন ভোলেন না। হ্বামীর সেবায় ব্যাঘাত ঘটবে এই 
আশহুকায় লক্ষীদেব বিবাহের পর একাদনের জন্য বাপের বাড়ী যান 'ন, 'নজের সুখ চিন্তা তানি 
করতে পারেন নিন । স্বামীর সব দায়িত্ব নিজেই পালন করতেন। লক্ষ্মণীদেবীর কমণীনপুণতা শচশ- 
দেবীকে মুগ্ধ করে। তাঁর আনদ্দের সীমা থাকে না। শচীদেবীর কাছে লক্ষণ দেবণ স্বয়ং 
নারায়ণশ, কমলা সদশা__ 

কোন দিন লই লক্ষী প্রভুর চরণ । 

বাঁসয়া থাকেন পাদমূলে অন:ক্ষণ ॥ 

অদ্ভূত দেখেন পচ পুত্র পদতলে । 

[ শ্রীচৈতন্য ভাগত-_বৃন্দাবন দাস ] 


লক্ষমধীর চাঁরঘ্রিক মাধূর্য বিস্মিত করে, আকৃষ্ট করে গৌরসংম্দরকে । পতিগত প্রাণা, 
কর্তবানিষ্ঠ, সাধবী লক্ষমদেবণ ভাবেন তাঁর মত সৌভাগ্যবতী নারী কজন আছেন? তাঁর চোখে 
গোৌরসান্দর স্বয়ং নারায়ণ ॥ নবঙ্থীপের পুর নারীরা একথাও বলতেন যে লক্ষী দেবী 'নিশ্চয় অনেক 
ত্যাগ, তপস্যার'দ্বারা 'নমাই-এর মত স্বামী পেয়েছেন। 

[িবাহের পরেও গোৌরাঙ্গের জ্ঞান আহরণ এবং পঠন পাঠন সবই নিয়মিতভাবে এাগয়েছে। 
স্বামীর 'িদ্যারস অন এবং ন্যায় অধ্যয়নে যাতে কোনরকম বিদ্ধ না ঘটে সোদকে লক্ষমীদেবার 
যথেষ্ট নজর ছিল। কোনভাবেই সাংসারিক ব্যাপারে তান স্বামণীকে বিব্রত করেন নি। তবে 
সাংসারিক জটিলতার মধ্যে গোরাচী'দ প্রবেশ করেন নি ঠিকই কিন্ত; সাংসারক কোন কোন ব্যাপারে 
একেবারে উদাসীন থাকেন নি। গোরাচাঁদের বিবাহের পরেও শচীমাতা যখন রান্নার দায়িত্ব 
পুত্রবধূর হাতে ছাড়লেন না, গৌরাঙ্গ একদিন রান্নাঘরে ঢুকে মাকে হেসে বললেন-__ 

বৃদ্ধ শরীর তোমার কত দুঃখ পায় 
তোমার বধ্‌ রাম্ধেন যদি তুমি অন্ন খায় 


॥ ৮৯ ॥ 
৯২ 


ফ ০ পা 


আজ হৈতে মাতা তুমি ছাড়হ রম্ধন 
লক্ষীর রদ্ধনে মাতা করহ ভোজন । 
[ চৈতন্যমঙ্গল--জয়ানন্দ ] 


পত্বী ঘরে থাকতে বম্ধা মা রাম্না করছেন এই ঘটনা গোরাচাদকে বিচলিত করেছিল ৷ তবে লক্ষাণ- 
দেবীয় জীবনে এই ঘটনা আশাব্বাদ স্বরূপ প্রতিভাত হল। শাশংড়ীকে রান্না করে লক্ষমীদেবণ 
খাওয়াবেন এটা লক্ষ্ীদেবীর চরম সৌভাগ্য 'কিম্তয পরোক্ষভাবে এর দ্বারা স্বামী সেবার সুযোগ 
পেলেন সেটা জেনে লক্ষমীদেবী মনে মনে খুব খুশী হলেন এবং সম্ভ.ষ্ট চিত্তে রান্না ঘরে প্রবেশ 
করলেন। রান্না করে প্রথমেই খাওয়ালেন হরিদাসকে। হরিদাস প্রভুর সেবক এবং একনিষ্ঠ ভস্ত 
আর প্রভুর সেবক-কে খাইয়ে লক্ষী দেবা নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করিলেন । 
একাদকে গাহ্‌স্ছ্য জীবনের কর্তব্য সম্পাদন অপরদিকে স্বামশর অধ্যয়নে সহায়তা দান-- 
এই উভয় বোৌশঘ্টা লক্ষমীদেবর চীরন্রকে অসামান্যতা দান করেছে । ধিদ্যারস অজনে শিষ্যদের 
নিয়ে বৈকুণ্ঠের নায়ক গোরাচাঁদ যখন মত্ত থাকেন তখন তাঁর বাড়ির কথা মনে থাকে না। এক 
একাদন বেলা দ?প্রহরও চলে যায় তবুও তান বাড়ি ফেরেন না। লক্ষমীদেবা কিন্তু মহাপ্রভুর এই 
খেয়াল আচরণে 'বিরান্ত প্রকাশ বা স্বামীকে অনযোগ করেন না 3-- 
'পড়াইয়া প্রভু দুই প্রহর হইলে। 
তবে শিষ্যগণ লৈয়া গণ্গাস্নানে চলে ॥ 
গঙ্গাজলে বহার করিয়া কতক্ষণ । 
গৃহে আস করে প্রভু শ্রী প্‌জন ॥ 
তুলসীরে জল 'দিয়া প্রদক্ষিণ কঁরি। 
ভোজনে বাঁসলা গিয়া বাল হরি হার ॥ 
লক্ষাদেন অন্নখান বৈকুণ্ঠের পতি । 
নয়ন ভাঁরয়া দেখে আই পণ্যবতী ॥ [ শ্রীচৈতন্যভাগবত, বন্দাবনদাস ] 
বৈকুণ্ঠের পাঁতকে লক্ষমীদেবী অন্ন পাঁরবেশন করেন আর তর এ*্বযময় রূপকে দেখে ভাবেন তর 
মতো সৌভাগ্যবতী নারী ক'জন আছেন। সার্থক তাঁর ভালবাসা । 
একট অবাীন গ্র্ছ 'পুর্ষোত্তম শ্রীচৈতন্য'-_- সেখানে লক্ষমীদেখী প্রসঙ্গে অনেক কথাই 
বলা হয়েছে। ঈশ্বর পরী, অদ্বৈতাচার এবং অন্যান্য ভক্তদের সথ্গে মহাপ্রভু ভন্তিপণ€ গ্রন্থ 
কুষলীলা' শ্রবণে ও আলোচনায় মত্ত। দুপুর গাঁড়য়ে গেছে । বাড়তে গোরপ্রিয়া লক্ষী ও 
শচীমাতা অভুত্ত। মহাপ্রভু কুণ্ঠিত হয়ে বাড়িতে ফিরে লক্ষদেবীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন-_ 
অভুন্ত রাখয়া সবে সারাদন 
অন্যায় হয়েছে মোর, কহ আমি ঠিক। 
লক্ষয়ীদেবশ মহাপ্রভুর এই ব্যবহারে লাঁজ্জত হলেন। তাঁর দেবতুল্য স্বামণ তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন-- 
দক্ষমীদেবধ মনে মনে শাঙ্কত হয়ে বললেন-- 
কাঁহলেন লক্ষমীদেব শশব্যস্ত হয়ে 
আর্ধদের একথা বাঁলও না মোরে ॥ 
তুমি যদি ক্ষমাভিক্ষা চাও মোর কাছে। 
নরকেও ম্থান মোর না হবে, না হবে॥ 
গৌরাত্গ যখন চিন্তায় আত্মমগ্ন থাকতেন, লক্ষমীদেবী মদ হেসে স্বামণীকে বলতেন-- 
1ক ভাবছ দেব এত আনমনা হয়ে ? 
সকল সময় ভাবেন আপান ন্যায়শাস্ত্র কথা । 


1 ৯০ | 


গনের মাঝারে স্থান, পাইনা আমরা 
প্রেমময় দহষ্টিতে লক্ষযীদেব পানে 
চেয়ে রন বদ্বন্তর পৃলাকত মনে 
লক্ষমীদেবী দ:ঃখ প্রকাশ করলেও গৌরাঙ্গের হৃদয় রাজ্যে লক্ষযীদেবণ স্থান করে নিতে পেরেছিলেন । 


স্বামীর আতাঁথ সেবার আদর্শে লক্ষীদেবগ অনপ্রাণত হয়েছিলেন । আঁবরাম 
গোরাঙ্গের গৃহে অতিথি সমাগম হত। মহাপ্রভু দঃখীর দ:ঃখে কাতর হতেন। অন্য, বস্ত্র, অথ 
দু'হাতে বিতরণ করতেন। এমনও হয়েছে মহাপ্রভু দশ-কুঁড় জন সন্্যাসীকে গৃহে নিমন্ধণ 
করেছেন। ঘরে অথচ কিছ নেই যা 'দিয়ে আতাঁথ সন্্যাসীদের আপ্যায়ন হতে পারে । লক্ষী- 
দেবী কিম্ত; এতে 'বিন্দুমান্ত বিচালত হতেন না কিংবা স্বামীর প্রত বিরপও হলেন না। অসাম 
তাঁর ধেষ" কিন্তু€ রান্নার সামগ্রী মহর্তেই পেশছে গেল-- 


চীস্ততেই হেন নাহ জান কোন জনে 

সকল সন্ভার আঁন দেয় সেই ক্ষণে । 
আর এই সব সপ্তার পেয়ে লক্ষমীদেবী আনন্দের সঙ্গে রানা করলেন। লক্ষীদেবী কত রকমের 
রান্না করে 'দিলেন জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে তার সুম্পর বর্ণনা আছে-- 

রদ্ধনশালায় প্রবোৌশলা লক্ষীমাতা 

শচী ঠাকুরাণী গেলা দোথবারে তথা ॥ 

পণ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রাম্ধিল কৌতুকে। 

পম্টক পায়স অন্ন রাঁম্ধল একে একে ॥ 
গৌরাঙ্গের যে কোনো আদেশকে লক্ষমীদেবী হাঁসমহখে পালন করেছেন তা পালন করার মধো, 
কোনোরকম আলস্য বা ছ্িধার প্রকাশ ছিল না। এইভাবে যখন মহাপ্রভুর সবান্জমুম্দর সংসার 
জীবন প্রবাহিত হাঁচ্ছল সেই সময় মহাপ্রভু শচীমাতাকে জানালেন-- 


'লক্ষমী 'বভা করি আম সংসারে পাড়ল॥ 

ইস্টমিন্ত কুটুদ্ব রমণখ দাস দাসী । 

রক্ষণ পোষণ কার ইহা ভালবাস ॥ 

অর্থ উপাজ্জন বিন সংসার না চলে। 

বঙ্গদেশ জাব আম অর্থের ছলে ॥ |. চৈতন্ামঙ্গল--জর়ানন্দ 1 
অর্থ উপাজ“নের জন্য বঙ্গদেশে যাবেন সেজন্যে লক্ষরীদেবীকে মায় হাতে সমর্পণ করলেন। পঙ্লার 
উদ্দেশে বললেন-- 

লক্ষমীরে কহিল প্রভু হাসিয়া উত্তর । 

মাতার সেবায় তুমি রাহবে তৎপর ॥ 

মায়ে যত বৈল কিছ না শুনিল পহ';। 

শৃভযান্না কার যায় হাসে লহ লহ ॥ [ শ্রীন্রীচৈতন্যমঙ্গল- লোচনদাস ] 
লক্ষমীদেবী ছিলেন কর্তব্যপরায়ণা ; তিনি তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে মহাপ্রভুর আস্থাভাজন হয়ে- 
ছিলেন। তাই তিনি মায়ের দায়িত্ব লক্ষ্ীদেবীর উপর দিতে এতটুকু 'ছিধা বা সংশয় প্রকাশ করেন 
1ন। এবার 'কম্তু লক্ষমীদেবী মনে মনে বেদনা বোধ করলেন। তাঁর এই বেদনা গোরাঙ্গকে ঘিরে । 
কারণ তান মহাপ্রভুকে অনেক দিন দেখতে পারেন না, তাঁর চরণ সেবা করতে পারবেন না এই কথা 
চন্তা করে তানি কেদে উঠলেন, মহাপ্রভু তাঁকে প্রবোধ দিলেন-_ 


বঙ্গ যাত্রা শনি কান্দে লক্ষ্য ঠাকুরাণী | 
প্রবোধল তাঁরে গোৌরচন্দ্ব ছিজমাণ ॥ 


॥ ৯১ ॥ 


আমার মায়ের সেবা কাঁরহ 'নিরবাঁধ। 
কাম্ধের যজ্ঞসত্র তাঁরে 'দিল দয়ানাঁধ ॥। 
আমার চরণধূঁলি রাখ কটুয়া ভার । 
কপালে তিলক নিহ মন্ত্র জাপ্য কর ॥ [ চৈতন্যমঙ্গল--জয়ানশ্দ ] 
লক্ষমীদেবীর জীবন গতান:গাঁতিকভাবে চলতে লাগল । শাশুড়ীর সেবা, দেবমান্দরে দেবতার 
পূজা অর্চনার সঙ্গে যুন্ত হল গোরাছ্গের পার্দকাকে মালা-চন্দন, ধূপ-দীপ জবলিয়ে দিন রান্তি 
পুজা করা। মহাপ্রভুর অদর্শন জনিত 'বিরহ লক্ষ্মীদেবীকে আম্মুর করে তুলল। মহাপ্রভুর 
দেওয়া চরণ ধূলোয় তিলক কেটে হলংদ বসন পরলেন । প্রভুর সঙ্গে তাঁর এই বিচ্ছেদ লক্ষমণদেবণর 
জীবনে আঁভসম্পত রূপেই প্রাতিভাত হল। সংসারের সব কর্তব্ই করেন আর ভাবেন কতাঁদনে তাঁর 
এই আঁভসম্পাত শেষ হবে। 
অন্তরে দ:খতা দেবী কাহারে না কহে।। 
[নরবাঁধ করে দেব আইর সেবন। 
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন ॥ 
নামেরে সে মান্র অন্ন পাঁরগ্রহ করে। 
ঈশ্বর-বচ্ছেদে বড় দ:£াখত অন্তরে ॥ [ চৈতন্যভাগবত ] 
শয্যায় শুয়ে সারারাত তাঁর কাটে চোখের জল ফেলে । বঙ্গদেশে মহাপ্রভু অনেক বিদ্যারস অজন 
করলেন । অনেক পদবী, যশ, খ্যাতি, সম্মান, প্রাতপাত্ত তান পেলেন আর নবদ্ধীপে লক্ষমীদেবধ 
চিরবিরাহনী হয়ে রইলেন। এ অন্তরবেদনা তো কাউকে বলবার নয়। কিন্তু বোশদিন 
এই বেদনা চাপা দিয়ে রাখতে পারলেন না। সাঁখ চিন্রলেখার কাছে নিজেকে প্রকাশ করে 
ফেললেন-__ 
কতাঁদন সম্পাত ঘুঁচব চিন্রলেখা 
আমার ঠাকুর সনে না হইল দেখা” ॥ |. চৈতন্যমধ্গল ] 
লক্ষমীদেবী ধরেই নয়োছলে তাঁর সঙ্গে গৌরাথ্গের আর দেখা হবে না। সে জন্যে মতুাবরণ 
করাতেই লক্ষীদেবণ শ্রেয় বলে মনে করলেন । নিয়াতর অমোঘ বিধান । শাশড়ীর স্গে রান্রি- 
বেলায় তিন নিদ্রায় মগ্ন সেই সময়__ 
রান্্র অবশেষে কাল সর্পরূপ ধরি 
দংশিল দাঁক্ষণ পদে কনিষ্ঠ অগ্গুলী [ চৈতন্যমত্গল ] 
চৈতন্যভাগবতে লক্ষ্যীদেবীর মততযুর কারণ-সর্পদংশন বলে দেখান হয় নি। মহাপ্রভুর বিচ্ছেদে 
প:7াথবীর এই মায়াময় সংসারে লক্ষমীদেবণ নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চাইলেন না-_ 
'ঈ্বর-বিচ্ছেদ লক্ষী না পার সহতে। 
ইচ্ছা কাঁরলেন প্রভুর সম্ম:খে যাইতে ॥ 
মৃত্যুর আগে প্রভুর পাদপদ্মে হৃদয়ে স্থাপন করলেন তার প্রভুর দেওয়া যক্্রপূন্ন নিজের গলায় ধারণ 
করে ধ্যানে গণ্গাতীরে দেবী কাঁরলা বজর” । কৃফনাস কাঁবরাজ তাঁর চৈতন্যচাঁরতাম:ত” গ্রন্থে 
সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবীর মংত্যুর ইত্গিত দিয়েছেন । 
মহাপ্রভু খ্যাতি, যশ, অর্থ উপার্জন করে ঘরে ফিরলেন, মায়ের মুখ 'বিরস হওয়ার কারণ 
জিজ্ঞাসা করলে শচণ দেবী পূভ্রবধূর সংবাদ শোনালেন। সে সংবাদ শুনে মহাপ্রভু 
এ বোল শুঁনঞা প্রভু শহনহ বচন, 
ছলছল করে আখ করুণার জল ॥ 
লক্ষ্যদেবীর বিরহে মহাপ্রভু মম্ধাহত হলেন । শচাদেবীকে শান্ত করার জন্যে এবং নিজের মনকে 
এই বলে প্রবোধ 'দিলেন-_ 


॥ ৯২ | 


পত্নীর বিজয় শন গৌরাঙ্গ শ্রীহারি 

ক্ষণেক বিরহ দ-ঃখ করিয়া স্বীকার 

স্ষ্ধ হই রাহলেন সর্ব বেদসার ॥ 

১৬ ক ক 

প্রভু কোলে মাতা দ-ঃখ ভাবাঁক কারণ । 

ভাঁবতবা যে আছে তা খাণ্ডবে কেমন ॥ ! শ্রীচেতনাভাগবত ] 


॥ ২ ॥ 


লক্ষযীদেবীর অন্তদ্ধ্ণানের পর শচীদেবীর হৃদয় শূন্য হল, ঘর শুনা হল। মহাপ্রভু ঘোরতর 
সংসার ছিলেন না কিন্ত প্রথমা পত্বীকে কেন্দ্র করে সংসারের কর্তবাকমের প্রাতি আকর্ষণ এবং 
দায়িত্বশীলতা যেটুকু দেখা গিয়েছিল সেটাও আস্তে আস্তে মৃছে যেতে লাগল। উদাসীনতা বোঁশ 
করে প্রকঁটিত হতে লাগল । এই অবস্থায় শচীদেবীর সত্গে রাজ শাণ্ডত সনাতন 'মশ্রের সহধার্মনীর 
গঙ্গার ঘাটে পাঁরচয় ঘটল; সথ্গে 'ছিল সনাতনের কন্যা 'বষ্জাপ্রয়া । বিষ্কাপ্রয়া শচণদেবকে 
প্রণাম করলেন। তাঁর সলজ্জব বিনম্রভাব শচীদেবীর দৃ্ট আকর্ষণ করল। বিষ্কুপ্রয়াকে দেখে 
হার পনের যোগ্য বলে মনে করলেন । শচীদেবী গঙ্গা স্নানে গিয়ে বিষু্জীপ্রয়াকে তাঁদের বাড়তে 
নয়ে যাওরার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলে তান তা সম্মত জানালেন । 

নবদ্ধীপের মুকৃণ্দ পাণ্ডত তাঁর “গৌরাঙ্গ উদয় গ্রন্থে শচীমাতার প্রাত বিষ্লাপ্রয়ার এই 
মনোভাবের কারণ উল্লেখ করেছেন। বিষ্ুুপ্রিযা 'বিবাহের অনেক মাগে জাঙ্ছবা ঘাটে শ্রীগোরাঙ্গকে 
দর্শন করোছিলেন। তাঁর হ্বদয়ে সেই থেকে নবান:রাগের সণ্গার হয়। সেই থেকে বিষুঃপ্রয়া 
যখনই গঙ্গাঘাটে আসতেন তাঁর নয়নযগল অন.সম্ধান করত গৌরাঙ্গকে। পদকত বাসুঘোষের 
একটি পদে 'বষ্জপ্রয়ার এই অনুরাগ ধরা দিয়েছে__ 


“গোরারপ লাগিল নয়নে । 

1কবা নাশ 'কবা 'দিশি শয়নে সপনে ॥ 

যে দিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে দোখ। 

পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আখি ॥ 

[ক ক্ষণে দোখনু গোরা কিনা মোর হৈল। 

নিরবধি গোরারূপ নয়নে লাগল 
নদখয়ার নিমাই পাঁণ্ডিত তখন পাণ্ডত্যের শ্রেষ্ঠ আসনে আধাম্ঠ৩। সংসাসের প্রাত নিলপ্ি 
মনোভাব তাঁর বেড়েই চলল। শচাদেবী খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন গোরাঙ্গের পুনরায় বিবাহের 
জন্য । তান সনাতন মিশ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন তাঁর কন্যা বিষ্্প্রয়াকে পত্বধ্‌ রূপে 
পাওয়ার জন্য । এই শৃভ প্রস্তাবে মিশ্র পারবার রাজ হলেন । কিন্তু গৌরাঙ্গ স্বয়ং এই 
ধববাহে মত দিলেন না। প্রামাণ্য গ্রন্থ মুরারী গুপ্তের কড়চায় গোরাঙ্গের এই বিবাহে 
অমত আছে এরুপ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। লোচনদাস তাঁর কাব্যে এই তথ্েরই অনহশরণে 
[লিখেছেন-__- 

গণক কাঁহল শুন শুন হে পণণ্ডিত। 

আ'সতে দোঁখল গোরচন্দ্রে আচহ্িত ॥ 

তারে দোখ আনন্দিত ভেল মোর মন। 

কৌতুকে তাহারে আমি যে কৈল বচন। 

কালি শুভ মাঁধবাস হইবে তোমার | 

[বিবাহ হইবে শুন বচন আমার ॥ 


এ বোল শানয়া তেহো কাঁহল উত্তয়। 
কহ কোথা কার 'বিভা কেবা কন্যা বর ॥ 
আগামণী কাল যাঁর অধিবাস তিনি নিজেই জানেন না তাঁর বিবাহের কথা । কিন্তু শচীদেবী তো 
কথা দিয়ে দিয়েছেন 'মিপ্র পারবারকে । সনাতন 'িশ্র সেই অন্যায় সব আয়োজনও সমাপ্ত 
করেছেন। গৌরাঙ্গ নিজে দোটানায় পড়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর স্নেহময়ণ জননশর কথা 
রাখবার জন্যে তান এই বিবাহে মত দিলেন। তিনি গণকের কাছে কৌতুকছলে এই সব কথা 
বলোছলেন সেটা লোচনদাস তাঁর কাব্যে লীপবদ্ধ করেছেন । 
কৌতুক রভসে আম গণকেরে বৈল 
না বুঝি কায্যে কেনে অবহেলা কৈল 
ঙঃ ও সঃ 
মায়ে যে কাঁহল, তাহে আছে কোন কথা । 
তাহার উপরে কেবা করয়ে অন্যথা ॥ 
মিছা কায্য ক্ষতি, মিছে দ-ঃখ পাও চিতে। 
করহ বভার কার্য যে হয় উঁচতে ॥ 
গোরাঙ্গের ছিতীয় বিবাহ সমারোহ এবং বহু অর্থ বায়ে স্ুসম্পন্ন হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তার 
বিস্তৃত এবং সৌন্দ্যময় বর্ণনা আছে। উল্লেখযোগ্য মহাপ্রভুর আধবাস-_ 
সবে বলে ধন্য ধন্য আঁধবাস ॥ 
্ ট ম 
হেন আঁধবাস নাহ করে কারো বাপে 
এমত চন্দন মালা দিব্য গুয়া পান 
অকাতরে কেহ কভু নাহ করে দান ॥ 
ধববাহ বাসরে যাবার জন্য মহাপ্রভুর ভূবনমোহন অনন্ত স্ুদ্বর রূপ মাধুঘ* অবণ“নীয়-- 
পদব রত্ব অলঙ্কার রন্ত প্রাস্তবাস। 
মহ মহ করে গোরা--অঙ্গের বাতাস ॥ 
ঁ ফু সঃ 
নখচন্দ্র শোভা করে অঙ্গুলে অঙ্গরা। 
ঝলমল অঙ্গ তেজ চাহতে না পার ॥ [ শ্্ীপ্রীচৈতন্যমঙ্গল ] 
সনাতন মিশ্র মেয়েকে দিয়েছিলেন-_ 
পাণ্ডত শ্রীসনাতন হোথা নিজ ঘরে 
[নজ কন্যা ভুষা কৈল নানা অলঙ্কারে ॥ 
গম্ধ চন্দন মাল্যে করাইল বেশ । 
[বনি বেশে অঙ্গছটায় আলো করে দেশ ॥ 
শৃভদূষ্টির সময় চার চোখের মিলন হল । শ্রামতীর চোখে লজ্জা থাকলেও, মুখে ছিল আনন্দের 
উজ্জ্বল হাসি। গৌরাঙ্গকে পেয়ে শ্রীমতী আত্মহারা হলেন--নয়নে তাঁর প্রেম অশ্রুজল, দেহ হল 
পৃলাকত। বিষ্কুপ্রয়াকে পেয়ে শচীদেবীর শোক সম্তপ্ত হদয়ের আম্ঘরতা কিছুটা প্রশমিত 
হল। তিনি মনে করলেন অন্তহিতা লক্ষমীদেবীকে তানি যেন পুনরায় ফিরে পেলেন। 
পাত 'ভন্ন অন্য দেবতাকে জানা এবং সেবা করা 'বিষ্লাপ্রয়ার মনে সায় পায় নি। গছে 
নারায়ণের সেবার জন্য আয়োজন করতেন, ভোগ রান্না করতেন “কিন্ত; 'চির আকাক্ষিত গোরসুন্দর 
ছিলেন তীর প্রাণের ঠাকুর। এঁদকে গৌরাঙ্গ সারাদিন জ্ঞানচর্চা অধায়নে ব্যস্ত থাকতেন-_ 
সনানাহারের সময় শধ-মান্র তান বাড়ি যেতেন। আর সেই সময়টুকু বিজ্লপ্রিয়া নীরবে মহাপ্রভুর 


॥ ১৪৪ 


সেবা বরার আঁধকার পেতেন। পা ধোয়ার জল, খড়ম, গামছা, তেল গুছিয়ে রাখতেন । নারায়ণের 
ভোগ দেওয়া শেষ হয়ে গেলে কিফ্প্রয়া বিধ্বস্তরের সামনে ভোগ অন্ব রেখে দরে দাঁড়য়ে 
থাকতেন । অতি নয়নে ঘোমটার আড়ালে থেকে মৃদ:মধুর হেসে হৃদয় সথার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। 
চরস্ুদ্দর প্রিয়তম গৌরাঙ্গ কেবল তাঁকে নিয়ে কালাতিপাত করল--বিষুপ্রয়ার মনে এই 
আকাৎক্ষা থাকলেও স্বামীর কত'ব্য সম্পাদনে সহায়তাদান করাকে তিনি আঁধকতর গুরুত্ব আরোপ 
করেছিলেন । 
গয়া থেকে পপ্ডদান করে ফেরার পর গৌরাঙ্গের প্রেমাবেশ ক্রমশঃ ঘনণভূত হতে লাগল । 
কৃ্ষপ্রেমে তিনি পাগল । গৌরাঞ্গের এই আম্থির অবস্থায় 'বিষ্লাপ্রয়া তাঁর চরণ সমক্ষে উপস্থিত হলেও 
গৌরাঙ্গ সৌঁদকে বিদ্দমা দুষ্ট দিতেন না। স্ত্রীর প্রতি তাঁর মায়া মমতার প্রকাশ ছিল না। এই 
উপেক্ষা পেয়েও 'বিষ্লাপ্রয়া নীরবে প্রভুর সৈবা করার চেষ্টা করেছেন। বিষ্চুপ্রয়ার মনে শাস্তি নেই। 
তান সব সময় অমঙ্গলের পদধবান শুনতেন । লোকমুখে তিনি যখন শুনলেন গোঁরাঙ্গ সব্যাস 
[নিতে চলেছেন, 'বিষ্চপ্রয়া তখন চিন্তা করলেন-__ 
কেমনে ছাঁড়ব আম 'প্রয় প্রাণনাথ 
তাহারে ছাঁড়য়া বা সাধিব কোন কাজ ॥ [ চৈতন্ামধ্গলে ] 
তিনি আশঙ্কার সত্যতা 'নিরুপণের জন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন-_ 
শুন শুন প্রাণ নাথ, মোর 'শিরে দেহ হাত 
সম্যাস করিবে নাক তুমি । 
লোকমুখে শন ইহা 'ব্দারিতে চাহে হয়া 
সগনেতে প্রলেশিব আমি ॥ 
তো লাগি জীবনধন রূপ নবযৌবন 
বেশবন্যাস ভাব-কলা। [ চৈতন্যমঙ্গল ] 
তাঁর হৃদয় গবদখণ হল এ কথা "চন্তা করে যে তাঁর প্রাণনাথ-- 
“কেমনে হাটিয়া যাবে পথে 
[িরীষ কুসুম যেন স্বকোমল চরণ 
পরশিতে ডর লাগে যাতে ॥ [ চৈতন্যমঙ্গল ] 
মহাপ্রভু কাটোয়ায় ?গয়ে যোঁদন সন্ন্যাস 'নিলেন সেদিন থেকে বিষ্লাপ্রয়া-- 
“তদবাঁধ আহার ছাড়ল 'বিষুঃপ্রিয়া 
দিবানিশি 'পয়ে গোরা নাম সুধা থখনি। 
চে সী ঞঃ 
হেনমতে 'নবসয়ে প্রভুর ঘরণণ। 
গৌরাঙ্গ-বিরহে কান্দে দিবস রজ্নণ ॥ 
মহাপ্রড়ু শান্তপুরে এলে বিষ্ুপ্রিয়া ছাড়া তার সঞ্গে আর সবাই দেখা করতে গেলেন । শচণমাতাও 
গেলেন। প্রিয়াজীর সথ্গে মহাপ্রভু দেখা করবেন না এ নিদেশ স্য়ং মহাপ্রভু দিয়েছিলেন । 
প্রয়াজী তাঁর এই নদেশি মেনে নিলেন । সন্্যাস নেওয়ার পর্বে যে 'বিষুপ্রিয়া বলেছিলেন-- 
তোমার চরণ 'বাণি আর কিছ নাহি জানি 
আমারে ফেলাহ কাঁহ ঠাঞ 
সন্্যাস পরবর্তাঁ অধ্যায়ে মহাপ্রভুর এই 'নিদেশ পেয়ে 'বিষ্কুপ্রয়া বিচলিত হলেন না, আঁভমান প্রকাশ 
করলেন না। স্বাঁয় প্রাণনাথ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী যেভাবে প্রকাশ পেল তার 
মমাথ হল--বিষুপ্রিয়া মহাপ্রভুর অধ্ধাঁঞ্গনী। তান প্রেমময় । জাবের মৎ্গল, জশীব উদ্ধারের 
জন্য তাঁর সম্্যাস। তান 'বিষণপ্রয়াকে ত্যাগ করে জগৎকে দেখালেন যে জীবের জন্য তান তাঁর 


| ৯৫ ॥ 


প্রণায়নী অন্ধাঁঞ্গণধকে ত্যাগ করেছেন। তান মহাগ্ভুর তদ্ধাঞ্গিনী এটাই তাঁর সৌভাগা। 
এর দ্বারা প্রমাঁণত হচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর আত 'প্রয়জন। 'বিরাহণণ 'বষ্লাপ্রয়ার কঠোর, ভয়ঙ্কর, 
ভীষণতম বরের ছবি পদকতা* এবং চারতকারেরা এ*কেছেন কিন্ত; তাঁর আত্মত্যাগের মনোভাব 
মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ ও সন্ন্যাস পরবতী জীবন ধারায় সহায়তা করেছিল। 
গোরাঙ্গ-লীলায় মহাপ্রভুব গাহস্থ্য ধর্ম বিকাশের তেমন স্ফর্তি দেখতে না পাওয়া গেলেও 

কিছ কিছ; গাহচ্ছি ধর্ম আচরণ তিনি করে গেছেন । তাঁর প্রথমা স্বরণ লক্ষমীদেবশীকে কেন্দ্রে করে 
সংসার জীবনের কিছ তথ্য পরিবেশিত হলেও, বিষ্ুপ্রয়ার সঙ্গে তাঁর যে সংসার জখবন তার 
থেকে মহাপ্রভু যেন সবসময় আড়ালে থেকেছেন। গৃহের বাইরে ব্যস্ত থাকতেন পড়য়া ভক্ত; 
শিষ্যদের 'নিয়ে। গৌরাহ্গের লীলা-লেখকগণ চরিতাখ্যানের সকল 'দিকে দষ্টি রাখা প্রয়োজন মনে 
করেন নি বলে প্রামাণ্য গ্রচ্ছ মরার গুপ্ত তাঁর শ্রীকচৈতন্য গ্রন্থে বিষ্কুপ্রয়া সম্পর্কে সামান্য কথার 
মাধ্যমে অনেক কথার ইত্গিত দিয়েছেন-__ 

সৌন্দযণ-মাধুযণ-বলাস-বভরমৈঃ 

ররাজ রাজম্বর হেম গৌরঃ 

1বধ্ঞপ্রয়া-_লালত পাদ পঙ্কজো 

সেন প্‌ণো রাঁসকেদ্দ্রু মৌলিঃ | 


পরবতর্ঁ' »মালোচনার ধারায় লক্ষী প্রয়াতত্ব ও িষুপ্রয়া তত্বকে এক এক অভিন্ন বলে ধরে নেওয়া 
হয়েছে । এই ধারনার মলে 'িছ; কারণও আছে। সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ুপ্রয়া সম্পকে 
মীচৈতন্য ভাগবতকার িলথছেন-_ 


তাঁর কন্যা আছেন পরম স্ুচরিতা 
মর্তমতশ লক্ষী প্রায় সেই জগন্মাতা। 
লোচনদাস গলখেছেন- প্রভুর নিকটে আনি জগ-মন মোহন+, 
বঞ্চুপ্রয়া মহালক্ষী নামা । 


আবার- এই লক্ষ্মী বিধাপ্রয়া বিষণ বির হঞা 
পণথবণীতে কৈল আগমন ॥ 


সুতরাং সনাতন 'মিশ্র নাম্দনণ বিষ্ঞপ্রিয়া দেবী ও বল্লভাচার্য নাঁন্দনী লক্ষ্মীপ্রয়া দেব যে একবস্ত;; 
প্রভুর ইচ্ছায় 'বষ্ণপ্রয়া দবীর দেহে লক্ষ্মশীপ্রয়া দেবী আধাষ্তত হয়েছিলেন তার ইত্গিত লোচনদাস 
প্রকাশ করলেন। 

প্রবাসে যাবার পূর্বে দিনটিতে লক্ষ্মদেবী প্রাণ বল্লভের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। 
[প্রয়তমা লক্ষমীদেবীর সঙ্গে এ দিনটির যুগল-বিলাস মিলন যে শেষ মিলন সেটা মহাপ্রভু মনে মনে 
[বলক্ষণ জানতেন। প্রেম-ভন্তিভরে তিন প্রভুকে বে'ধোঁছলেন। তিনি তার প্ররতিদানে ধশ্বষ 
চান নন, চেয়োছলেন প্রাণ বল্পভের পদ-রাজ, প্রসাদী ত্যজ্য বস্তু আর তার ব্যবহৃত যুগল-বিলাস 
যজ্ঞোপবীতটি। তাঁর পাঁতবরহ দ:ঃখ বর্ণনার অতাঁত। সন্ন্যাসের পূর্ব 'দিনটিতে মহাপ্রভু 
[তীয়া ঘরণশ 'বিষ্কাপ্রয়াকে লক্ষ্মীদেবীর মত নিজ-হাতে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস 
গনলে নীরবে 'নিজ্জনে পড়ে থেকে গোর চিন্তা, গৌর-নাম জগ করতেন অনংক্ষণ । 

গাহন্থ্য জীবনে, মহাপ্রভু প্রবাসে গেলে এবং তান সন্ন্যাস নিলে এই দুই 'িরাহনণ নায়িকার 
মনোভাবের কোন পাঁরব্তন আমরা পাই না। সংসার জীবনে প্রবেশ করে এই দুই ঘরণণ যে 
দৃষ্টিতে মহাগ্রভুকে দেখোঁছলেন আম্‌ত্যু সেইভাবে তারা তাঁদের মনের আশঙ্কা, উচ্চসার্গের প্রেম, 
উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করে তাঁদের যে গৃহ জীবন 'বিবার্তত হয়েছিল 
তাঁরই উদ্দেশে জীবনকে তাঁরা উৎসর্গ করোছলেন। 


॥ ৯৬ ॥ 


জ্রীচৈতন্য ও নারীসমাজ 


ড. সবিতা মিশ্র 


হণ্টাম্দ ১৪৯৩ থেকে ১৫৩৮--এই সময়ে হাসেন শাহ এবং তাঁর বংশধরদের হাতে 'ছিল বাংলার 
শাসনভার | এই সময়ের অশ্প কিছুকাল আগে শ্ীচৈতন্যের আবিভবি । হুসেন শাহের রাজত্বকালে 
শ্রীচৈতন্যের কর্ম ও ভাব জীবনের প্রসার । শাসকবগ্গের অপশাসন এবং সামাজিক অন্যায় আঁবচারের 
বিরুদ্ধে সাধারণ মানূষকে তান ভান্তবাদী ধর্মের মাধ্যমে সকলের সঙ্গে সমানভাবে মাথা তুলে 
দাঁড়ানোর আধকার 'দিয়োছলেন। ষোড়শ শতকের বাংলায় শ্লীচৈতন্যদেবের ভাল্ত ও প্রেমবাদের প্লাবনে 
সমাজের তথাকাঁথত 'নিচুতলার মানষেরা পেয়োছিল নতুনভাবে বাঁচার মন্ত্র । এই নিচুতলার 
মানষেরাই ছল শ্রীচৈতন্যের আসল শান্ত। তিনি জানতেন যৃগ যুগ ধরে অপশাসত এবং 
অবহেলিত মানুষদের প্রেমভীন্তর মাধ্যমে সহজেই আকৃষ্ট করা যায় । শ্রাঙ্ছণ্য ধর্মের বাড়াবাঁড় এবং 
ছত্মার্গ সহজ 'চত্তে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ছ:'ত্মার্গের পাল্লায় মানুষকে সামাজিক 
অত্যাচারের শিকার হতে হয় । বাঁচার তাগিদে মানূষ ধমস্তির গ্রহণ করে । শ্রীচৈতনা জানতেন ভান্তর 
বাধা বম্ধনহীন পথই মান:ষের একমান্র উদ্ধারের পথ । এই ভান্তর পথে সব মানৃষকে মেলাতে 
হবে। সুলতান, বাদশা কিংবা নবাবেরা কোনও ভাবেই তাদের ধর্ম জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিতে 
পারবে না। 

গোঁড়ের সুলতান হুসেন শাহ । চৈতন্যদেব হুসেন শাহের দুই মন্ত্রীকে তাঁর প্রেমভান্ত মল্মে 
দর্শীক্ষত করে ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সুষ্টি করেছেন । প্রেমভান্তবাদের বাণী নিয়ে তিনি 
একেবারে রাম্ট্র ক্ষমতার প্রধান কেদ্দে নিঃশদ্দে আঘাত হেনেছিলেন । হুসেন শাহের পরেই 'যাঁন 
গৌড়ের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পদটি আঁধকার করোছলেন সেই সাকর মল্লিক তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে 
সনাতন নামে আত্মপ্রকাশ করেন । অন্যজন মন্ত্রী দবীর খাস সনাতনের ভাই রূপ নামে ত্বীকৃত হন। 
ব্রাহ্মণ নিবম্ধকারেরা যে মুসাঁলম সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ রাখতে চাইতেন না 
টচৈতন্যদেব সেই পথের পাঁথক ছিলেন না। 

বৈফব ও তাম্দিক কোনও গুরু আধ্যাত্বক ক্ষেত্রে নারী ও শদ্রদের অধিকার ঘোষণা 
করেছিলেন তিনি । ই৮তন্াদেবের দক্ষিণ ভারতীয় ভন্ত গোপালভড্ট তাঁর হরিভন্তি বিলাসে স্কম্দপরাণ 
থেকে উদ্ধত সহকারে জানিয়োছিলেন, শালগ্রামশিলার পূজার আধকার শুধু ব্রাহ্মণের নয়, 
ক্ষত্িয়। বৈশ্য এবং শত্রদেরও আছে; আছে নারীদেরও। সনাতন গোস্বামীও এই মতের 
পারপোষক ছিলেন । দীর্ঘ অবহোলিত নারধর প্রাত সম্মান জ্ঞাপনেরই দৃষ্টান্ত এট । 

শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশায় তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে নারীর কোনও স্থান ছিল না। একবার শ্রীবাসের 
গৃছে নিমাই ভগবৎ ভাবে মণ্ন ছিলেন । তখন শ্রীবাসের স্তণ মাঁলনা ও তাঁর তিন ভ্রাতার স্ব্রী-এই 


॥ ৯৭ ॥ 
১৩ 


চারজনে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁরা স্পীলোক বলে ঘরে ঢুকতে পারছেন না অথচ 
ঘরে স্বয়ং শ্রী ভগবান। তখন শ্রীকান্তকে (শ্রীবাসের সর্ব কনিম্ঠ ) কাতরভাবে বলছেন, তুমি 
একবার আমাদের হয়ে ঠাকুরের কাছে নিবেদন কর আমরা স্বীলোক বলে ি তার চরণ দর্শন করতে 
পারব না। তখন নিমাই কাতর ধ্যান লক্ষ্য করে বলছেন, “যারা আমাকে দর্শন করবার 
নামত ব্যাকুল হয়ে 'ি'ণঁয় দাঁড়য়া আছেন, তাঁহারা হচ্ছদ্দে আসিতে পারেন। এসে দর্শন 
করুন।" তাঁরা ভূমিতে ল:শ্ঠিত হয়ে শ্রণচরণ প্রান্তে পাঁতত হলেন তখন 'নমাই তাঁদের মস্তুকে 
শ্রীপাদপদ্ম স্পশ* করে আশীবণদ করলেন । এই সময় নিমাই বাভন্ন দেবভাবে ভগবত 
প্রেমে আবিষ্ট থাকতেন । একবার শিবের কথা শুনে শিবের যতভাব সবই তাঁর শরণরে প্রকাশ পেতে 
লগল অর্থাৎ তিনি শিবভাবে ভাবিত হলেন । একাঁদন বরাহ অবতারের কথা শুনে তানি মূরারিকে 
বহাহমার্ততে দর্শন দিয়েছিলেন । যখন স্বাভাবক অবস্থায় থাকতেন তখন নিজেকে দাস্যভাবে 
দণনের দীন বলে ভাবতেন । 

প্রীচৈতন্য ছিলেন অসণম শান্তর আঁধকারী | তান তাঁর গোষ্ঠণর মধ্যে ভান্ত ও প্রেমের বন্যা 
বইয়ে দিয়েছিলেন একথা যেমন সত্য সেরূপ শহ্খলা, নিয়মান:বার্ভতা সব দ-হস্তে বজায় 
রেখোছলেন । মাধবাঁদেবীর কাছ থেকে ভিক্ষা নেবার ফলে তিনি ছোট হরিদাসকে পারত্যাগ 
করেছিলেন। সেই দৃঃখে ছোট হরিদাস জীবন বিসর্জন করেন । একবার পরখতে ভাবোন্মত্ত 
অবচ্হায় তিনি দেবদাসার দিকে ছটে যান তখন পারকর গোবিন্দ বাধা দেওয়ায় তানি খুব সম্ত্ট 
হয়োছলেন। 

সম্ব্যাস গ্রহণের পর 'তাঁন মা শচাঁদেবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন শান্তপুরে এসে কিন্ত; 
স্তী বিষুপ্রয়ার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করেন নি। বিষ্লুপ্রয়াও স্বামীর সম্যাসব্রত যাতে ভঙ্গ না 
নয় সেইজন্য শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। তিনি গৃহে থেকে নীরবে সাধনা করেছেন। 
1তাঁনই প্রথম চৈতন্যের মূর্তি নিমকাঠ দিয়ে তৈরী করে পূজা আরম্ভ করেন। পরবতাঁ যৃগে 
আমরা দেখতে পাই যে শ্রীরামরুফের জীবদ্দশায় শ্রীমা তাঁর ফটোতে পূজা করেন। শ্ত্রীরামকৃ্ 
দেখে বলোছিলেনঃ একদিন এই ছবি ঘরে ঘরে পাাঁজত হবে। 

চমৎকার দশ্য--একদিকে নদীয়ায় স্ত্র-বিষু্প্রয়া চৈতন্যের মাৃতির সম্মংখে সমাধিস্থা ; 
অপরদিকে পরধধামে শ্রীচৈতন্য রাধাভাবে ভাবত হয়ে উন্মাদ অবস্থায় । সন্নাসের পৰে 
1নমাইয়ের মধ্যে কৃষ্ণভাব রাধাভাব থাকলেও সন্াসের পর চৈতনাদেব নজেকে প্রকীতিরপে কজ্পনা 
করে রাধা ভাবে শ্রীকৃষের আরাধনায় রত থাকেন। এটাই নারণজাতির 'বরাট প্রাপ্য । পরবর্ণাঁকালে 
মীরামকৃষণ চৈতন্যের মত নারণভাবে সাধনা করেন। 

চৈতন্য গোম্ঠখর মধ্যে শত্খলা' বজায় রাখার জন্য নারার বিশেষ ভমকা না থাকলেও প্রেম 
ও ভান্তর উপর প্রাতাগ্ঠত সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েরা অত্যন্ত উন্নত জীবন যাপন করতেন। এই সময 
বৈফবদের মধ্যে যে বিবাহ পদ্ধতি ছিল তার মধ্যেও নত্‌নত্ব দেখা যায়। কণ্ঠিবদলের মাধ্যমে 
ববাহ এবং কণ্ঠিপারত্যাগের মাধ্যমে বচ্ছেদ। ভন্তদের মধ্যেই বিবাহ হত। কাজেই জাতের 
কোনও কিছ: প্রশ্ন ছিল না। 

বৈষব মেয়েরা কত'নে বিশেষ পারদশিনণ ছিলেন । লেখাপড়ারও প্রচলন ছিল। আলপনা 
দিতে তাঁরা খুব ভাল জানতেন । নিজেদের অলকা-তিলকার সাহায্যে পাঁজজত রাখতেন । শিজ্পকলার 
দিকে বৈষ্ণব মেয়েদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁদের সৌন্দ্যবোধও অসাধারণ ছিলেন। দেবতাদের 
অঙ্গসহ্জায় বৈষব মেয়েদের দান অতুলনশয়। নারণর প্রাত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নারণদের সমাজ 
প্রগতির প্রবাহে য.ন্ত করে 'দিয়োছলেন চৈতন্যদেব । 

যতই শ্ত্রীচৈতন্য সম্বন্ধে চিন্তা করা যায় ততই তাঁর লোকোত্বর অলৌকিক আচরণ আমাদের 
স্তাভত করে। সম্ব]ামগ্রহণের পর সম্ন্যাসন্রত পালনের জন্য প্রেমের সাগর টৈতন্য মহাপ্রভু পত্র শ্রীমতণ 


7৯৮ । 


ঞ্চাপ্ররার ছায়া পর্যস্ত স্পর্শ করেন ন। অথচ 1তাঁনই আবার নিত্যানম্দকে বিবাহ দিয়েছিলেন । 
ধনত্যানদ্দের সুযোগ্য উত্তরাধিকাঁরণ ছিলেন তাঁর পত্বী জাহ্ছবী দেবী বা জাচ্ধা দেবী। 
জাহ্ছবী দেবশই কৃষম্র্তর বামে রাধার মর্তি প্রাতষ্ঠা করে বৈধ? সাধনাকে সমাজে মযাদার আসনে 
বাঁসয়ে ছিলেন । তিনি নিজে খেতৃরির মহোৎসবে যোগ 'দিয়েছিলেন। সম্ধ্যাবেলা আধবাস 
সঙ্কীর্তনের আগে নরোত্তম ঠাকুর মালা চন্দন 'দিয়ে জাহ্ুবাদেবীর পুজা করেছিলেন । পুজার প্রাসাদ 
মালাচন্দনও প্রথমে দেওয়া হয়েছিল জাহ্বাদেবীকে । 'বিষ্লপ্রয়াও বৈষণব সমাজে উল্লেখযোগা স্থান 
পেয়েছিলেন । 

কণর্তন মণ্ডপেও তাঁর নেতৃত্ব ছিল নিরঞ্কুশ। এই ভাবে ধম আন্দোলনে জাহ্ুবা দেবীর 
ভুমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । চৈতন্যদেব নারী সমাজের বদ্ধ অর্গল খুলে দিয়েছিলেন বলেই 
এমনাট সম্ভব হয়েছিল। 

মিশনারী মেয়েদের পূর্বে বৈষব মেয়েরা বিশেষ শিক্ষিত হয়ে সমাজে শিক্ষকতার কাজ 
করতেন। আমরা সাহিত্য সাধক চরিতমালার দ্বিতীয় খণ্ডে (বঙ্গীয় সাহত্য পারষদ ) স্বর্ণকুমারণ 
দেবীর নিজের লেখা প্রবন্ধ হতে তা জানিতে পাঁর-- স্নান বিশ,্ধা, শভ্রবসনা গৌরী বৈষবণ 
ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বতরণার্থে অন্তঃপুরে আবিভূতি হতেন। ইনি নতান্ত সামান্য বদ্যাবুদ্ধি 
সম্পন্ন হিলেন না। সংস্কীতাবদ্যায় ইহার যথেষ্ট ব্যংপাত্ত ছিল। অতএব বাঙ্গালা ভাল; 
ইহা বলা বাহলা। উপরন্তু ইহার চমৎকার বর্ণনা শান্ত ছিল। একদা ক্ষমতায় ইনি সকলকে 
মোহত কাঁরতেন। 

যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও বা থাকিত তাঁহারাও বৈষণকী ঠাকুরাণশর দেবদেবীর বর্ণনা, 
প্রভাত বর্ণনা শুনতে কোতুহলী হইয়া পাঠগ্‌হে সমাগত হইতেন। 

চৈতন্য সমসামায়ক কালে এভাবেই নারণরা আপন আস্তিত্বের উপর ভর দিয়ে নিজেদের 
প্রকাশ করোছলেন, সমাজপ্রগাঁতর প্রবাহে যুত্ত করেছিলেন। 'শাক্ষত' সম্ভ্রান্ত নারখরাই 
নয়, চষপিদে বার্ণত অন্ত্যজ গোল্ত্রের রমণীরা, শ্রীকৃষ্ণকণর্তনের গ্রামীন অশিক্ষিত নারশরাও এইসময়ে 
অনেকাংশে আত্মসচেতন হয়ে উঠোছলেন । চৈতন্য উত্তরকালে ব্যাপক হারে নারীদের ঘরের বাইরে 
বোরয়ে আসার মধ্যেই তা প্রমাঁণত ॥ মধ্যযগের নারীদের উপর সামন্ততাশ্ত্িক যে অত্যাচার 
চলে আসাছল, চৈতন্যদেবের আ'বভর্বে তা ক্রমশ স্তিমত হয়ে এসেছিল--এটাও সত্য। রায় 
রামানন্দের নাট্দলের আভনয়ে নারশীর যোগদান এ প্রসঙ্গে একাটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । চৈতন্যদেবের 
আ'বিভ্বে এভাবেই অনেকাংশে নারীসমাজ এগিয়ে গিয়েছিল সামনের দিকে | 0 


॥ ৯১ ॥ 


বাংলা সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতিতে শ্রীচৈতন্য 


ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


পাঁচশ” বছর আগে বাংলার মাটিতে চৈতন্যদেবের ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনাটি আঁবস্মরণণন বিষয় । 
তাঁর আবি৬ণবেই নবজাগরণের হাওয়া সারা ভারতে ছাঁড়য়ে যায় ষোড়শ শতাধ্দখর প্রথমার্ধটি 
পরিচিত হয়েছে 40990 208 ০1060 ৪৪০ হিসেবে । বাংলার তথা ভারতের সমাজ ও সংস্কাঁতিতে 
1ত.ন এনোছলেন বিপুল গাঁতবেগ । তাঁর আগে কি ছিল এবং পরে কি হল তার বিশদ খাঁতয়ান 
দেওয়ার প্রয়োজন নেই কেননা তাঁর জীবন চরিতকারগণ, কাব্য-নাট্যকারগণ এবং বহ্‌ পণ্ডিত এ 
1ধষয়ে অনেক মন্তব্য করেছেন। এখানে চৈতন্য-আঁবভগব সম্পন্ন না হলে কি হত এবং বাঙালগর 
সবণঙ্গীণ জীবনে তাঁর প্রভাব নিয়ে আলোচনাই আমার প্রতিপাদ্য । 

পাল-সৈন রাজত্বের অবসানের পর বাংলার ভাগ্যাকাশে স:ষ্ট হয়েছিল দযো'গের ঘনঘটা । 
বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্গণ্য ধমের মধ্যে সীমাবদ্ধতা যতই থাক, দ্বাদশ শতাধ্দণ পর্যস্ত একটা সামাজিক কাঠামো 
বজায় ছিল। তারই ফলশ্রুতিতে ধনী দাঁরদ্র নাবশেষে সামাজিক আবহাওয়ার নিঃ্বাস নিতে 
পারত। রাজা-কেদ্দ্রিক নাগাঁরক জীবনের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিরও ?বকাশ ঘটত। রাজসভা 
সাহত্যের অলঞ্কারক এমবর্ষের পাশাপাশি চযণগানে ডোম-শবর-তাঁতী-জেলেদের জীবনও অঙ্কিত 
হত। লোকায়ত জীবনে নত্য গত চলিত ছিল। কিন্তু তুক আক্রমণের এঁতিহাঁসক বিভ্রান্ত 
ঘনিয়ে বাৎকমচন্দ্র যে মন্তব্যই করুন না কেন, তখন যে বাঙালণীর চিত্তদেশে একধরণের অবসাদ ও 
হতাশা ছড়িয়ে ছিল তাতে সন্দেহনেই। অতঃপর বাংলা সমাজ--সংস্কাঁতিতে ষে অম্ধকারের ছায়া 
নেমে এলো তা একমাত্র পাঠান শাসক হোসেনের সংস্কৃতিমনা আচরণে আংাঁশক দুর হয় । কিন্তু 
তা যতটুকু সাঁহত্যে তার সামান্যটুকুও সমাজ-চিন্তায় যদ হত! হয়ান বলেই পণ্দশ শতকের শেষ 
পয*স্ত সমাজে চলাছিল ব্রাঙ্গণদের আধিপত্য--জাত ও বর্ণভেদের নিষ্ঠুর প্রাধান্য । 

[ঠিক সেইসময়ই প্রীচৈতনোর উপাঁস্থতি সমাজের নানা স্তরের নানা বাত্তর অসংখ্য মানুষের 
জীবন সম্পাঁ্কতত প্রচালত ধারণার আমল পাঁরবর্তন ঘাঁটয়েছিল। চৈতন্যদেব দেখোঁছলেন হিন্দ: 
সমাজে চাতুরর্ণ ও জাতিভেন প্রথার ফল কি মম্মাস্তক। নানক, কবীর, দাদু রামদাস, সুরদাস 
প্রমখদের মত তাঁর মনাটও সে দশ্য দেখে কাতর হয়েছিল । এক শ্রেণীর বোদ্ধরা যেমন ধদ্মপদে 
অন্তাজ মানুষদের গুর-ত্ব দিয়েছিলেন তেমান শ্রীচেতন্যও 'হন্দসমাজে অপাংস্তেয় বৈশ্য শযছ্রে, পতিত 
মানূষদের সামনে আশার আলো জ্বলে দিলেন। অগ্বৈতাচার্য তাঁকে অন[রোধ করো ছলেন-- 

যদি ভান্ত বিলাইবা। | স্ত্রী শদ্র আদ যত ম্‌খেরে সে দিবা ॥ (চৈ. ভা ) 

শ্রীচৈতন্য যে সমাজ সংস্কারে কতখান আত্মীনয়োগ করেছিলেন তার পাঁরচর মেলে রামকোল 
গ্রামে অবস্থানের সময় রাজার ভয়ে ভীত পাঁরকর অনচরদের সাহস প্রদানের ঘটনায় । নবছীপে 
চাঁদকাজা দলনে মহাপ্রভুর এাঁগয়ে আসার ঘটনাটি এীতহাসক সামাজিক গরুত্ব অন করেছে । 
প্রকাশ্যে 'হন্দুধমানসারীদের বিরুদ্ধে কাজী সতর্ক করে বলোছিল--“সর্বস্ব দশ্ডিয়া তার জাত যে 
লইম-, €চৈচ)। শ্রীচৈতন্য প্রতিবাদ করে বলোছিলেন--“আজি সব যবনের করিব প্রলয়' 
(চৈ. ভা*)। এরপর 'তিন সম্প্রদায়ের নগর সংকীর্তন দেখে কাজীর পরাজয় স্বীকার । 
এভাবেই বহ? যবন-পাঠান-পথরকে 'তামি বৈষ্ণব ভন্তে রূপান্তীরত করেন। যবন হারদাসকে অন্তরঙ্গ 
পার্বদের স্থান করে দেন, বলেন তাঁদের জাত এক । সেই যুগে দাঁড়িয়ে এমন শাস্তাবরোধধ বন্তব্য 


॥ ১০০ ॥ 


প্রকাশ তাঁর প্রগ্গাতশীলতারই পাঁরচয়বাহশী। ধতাঁন নিত্যানপ্দকে নীলাচল থেকে গোড়ে পাঠধোঁছলেন 
ভাগণরথীর দই কুলে অন্তাজ শ্রেণীর মধ্যে হারনাম বিতরণের উদ্দেশে । 

চৈতন্যদেবের এই সমাজ সংস্কারের ফল £ ক. নিম্ন বর্ণের মান:ষদের ব্যাপকহারে বৈফবধম' 
গ্রহণ ; খ. সদগোপ ও তিলিদের সামাজিক মর্ধাদা বাম্ধ ; গং. সমাজে নারধর সম্মানব্াধ্ধ। 

দৃঃখের কথা চৈতন্যদেবের আঁবর্ভাবে বৃহত্তর জনমনে মানবিকতার সপ্প্রসারণ ঘটলেও 
আশ্চর্যজনকভাবে বৈষব মহান্তদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এশ্ব'ষ্পৃহা এবং নীচু তলার মানষদের প্রাত 
অবজ্ঞার ভাব দেখা যায়। মহাপ্রভুর উদার মানবধর্ম খণ্ডিত হয় বৈষব সহজযাদের একাংশের 
অনাচার, গুর:প্রসাদশী প্রথা ইত্যাদির মধ্যে । চৈতন্যোত্তর য.গে ষোড়শ শতাদ্দীর সামাঁজক 
আন্দোলন যে ভাবে বাধা পেল তার অবসান উানশ শতকের আগে ঘটতে পারল না। উনিশ শতকে 
ব্যাপক চৈতন্য চর্চা সেই অভাব পূর্ণ করল ! ষোড়শ শতাধ্দীতে বৈফব পদাবলণতে যে সব নতুন 
পর্যায় সৃষ্টি হয়েছিল, তার গাঁত যদি অব্যাহত থাকত তাহলে বৈষ্ণব পদাবলীর দৈন্যদশা আমাদের 
দেখতে হতনা । কেবল তাই নয়, মুঘল পদানত বাঙালী সমাজ নিজ শিরে করাঘাত না করে 
চৈতন্যের কাঞ্জী-দমনের অন:রূপে অত্যাচারী দলনে সমষ্টিগত্তভাবে সংহত হতে পারত । 

একথা সত্য উানশ শতকেও সেকপীয়ার-চ্চা, বেকন-চ্চা এবং কালিদাস-চর্চার সমকক্ষ 
শন্তি চৈতন্য-চচায় ছিল না। বদ্কিমচন্দ্ এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে পারতেন । 'গারশচদ্দ্রের প্‌বের 
নাট্যকারগণও চৈতন্যের 'দিকে তাকানাঁন। পরবতকালের চৈতন্য-জীবনাশ্রয়ী নাটকগনীল নাটকীয়তার 
অভাবে ভুগেছে। অত্যধিক পরাণ প্রভাব চৈতন্যশ্রয়ী নাটককে অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন করায় 
একজন সমাজ-সংগঠকও দেবত্বে প্রাতগ্ঠিত হয়ে গেলেন, সেটাই বেদনার কথা । 

মনে রাখা ভাল, 'গরশচন্দুই প্রথম বৈষব ও শান্ত ধর্মাবলম্বীদের এক রাখীডোরে বাঁধার জনা 
চৈতন্য জীবনও বাণণ অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝোছিলেন। আর বলাই বাহল্য সে প্রেরণা 
[তিনি পেয়েছিলেন তাঁর জীবন-গুর; শ্রীরামকৃ্চের বাণী থেকে--আন্তরিক হইলে সব্ধর্মের ভিতর 
দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় । বৈষণবরাও ঈশ্বরকে পাবে, ব্রক্ষজ্ঞানীরাও পাবে, আবার মুসলমান 
খুষ্টান এরাও পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। "এসব বুদ্ধির নাম মতুয়া বুদ্ধ । 
অথাৎ আমার ধর্ম ঠিক আর সকল ধর্ম মিথ্যা । এবাম্ধ খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ 
ধরে পেশছানো যায়।* (শ্রীশ্রীরামকৃ্ক কথামৃত)। আমার দূঢ় 'িশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণ এক্ষেতে 
মানব-ঈ*বরের কথাই বলতে চেয়োছলেন। অজ্ঞ মুচি মেথরকে এক রন্ত মনে করে এবং পংস্ততে 
বসাবার জন্য দেশবাসীকে অন:প্রাঁণত করেছিলেন । মানবসেবার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন 
প্রাতঙ্ঠা করেছিলেন । কার্লমাক'সের সর্বহারার শান্ত প্রাতঘ্ঠার কথা 'তানও বলেছেন দ্র জাগরণ' 
সম্পাকর্ত আলোচনায় । নানা মতপার্থক্য থাকলেও উদার মানবতাবাদ এবং শোষণ মনুন্তির প্রশ্নে 
চৈতন্য-মাকস ও বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় আশ্চর্যজনক নৈকট্য লক্ষ্য করা যায়। 


চি 

সামাজিক 'ববর্তনে শ্রীচৈতন্যের আঁবম্মরণায় ভুমিকার পাশাপাঁশ সাহিত্য ও সংক্কাতিতে 
তাঁর পল্লাবিত প্রভাব আমাদের বস্ময়াবষ্ট করে। শ্রীচেতন্যের আবভার্বের প্‌বে বাংলা সাহিত্যের 
আকাশাঁট ছিল ছোট, খুবই ছোট । দশম থেকে ভ্বাদশের মধ্যে লেখা চযার্পদের কাঁবতাগৃলি 
আঁবক্কৃত হয়েছে এই শতাধ্দীর প্রথম ভাগে । চৈতন্য সমসামায়ককালের অস্প-শ্যতা, জাতিভে? 
প্রথা, দরিদ্ুজনের উপর 'বিদ্বশালীর অত্যাচার, শোষণ চধাঁর কালেও ছিল । সাধনতত্বের রূপকে 
সমাজের সেই ছবি চধার কাঁবরা প্রতিফলিত করেছেন। চৈতন্য আঁবভাবের পূর্বে বড় চস্ডী- 
দাসের 'শ্রীক্ষকীর্তন' রচিত হয়েছিল। যাঁদও এই কাব্যাট আঁবক্কৃত হয়েছে এই শতাঙ্দীতে। 
কারতঃ চৈতন্য পূর্ব কালের সাহিত্য 'নদর্শন রুপে ডাক, খনার বচন, শন্যপঃরাণ ইত্যাদিকে 'চাচ্ছিত 
করা হত চবার্পদ ও শ্রীকৃফণকীর্তন আঁবৎ্কারের আগে। পরবতাঁকালে প্রবাণিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট 
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রচনাগাীল অনেক পরের রচনা । বদ্যাপাঁত ও চণ্ডীনাস বৈফব কাঁবতাগীল রচনা করেছিলেন 
চৈতন্যের আবিভাঁবের আগেই । শ্রীচৈতন্য এ কাঁবতাগলি পড়ে মধ, ভাবাবন্ট হতেন। 
কাত্িবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষণাবজয় কাব্য চৈতন্য প্‌ববতর্* কালেই হয়েছে রচিত। 
এছাড়া মনসাকে নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচনায় প্রয়াসও চলেছে । 

এই পটভূমিতে শ্রীচৈতন্য আঁবভাঁব। স্বভাবতঃ শ্রীচৈতন্যের আবিভাবে সমাজ জখবনে 
যেমন পাঁরবর্তন সূচিত হল--সা'হিত্যেও তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেল। এই সত্রে দেখা মিলল 
অসংখা বৈষব কাবজনের | শ্রীচেতন্যকে সামনে রেখে জীবনী সাহিত্যের সার্থক সব্রপাত হল। 
বৈধব কবিতায়ও শ্রীচেতন্যের জন্য একটা 'নার্দন্ট স্থান তৈরী হল। বৈষ্ণব কাবতা বহু কাবর 
লেখনীতে উজ্জল হয়ে উঠল । অনূবাদ স্াহত্য ও মঙ্গলকাব্যর ধারায় চৈতন্য প্রভাব ছাড়িয়ে 
পড়েছিল। এই প্রভাবের মূলে ছিল মানবায় চেতনা । মানুষের জয়, মানুষের সংগ্রাম--এসব 
শাধান্য পেল। দৈবীসত্তার প্রভাব কমে এল । ১৭ দশ--১৮ দশ শতাধ্দীতে লোকচেতনার বহিঃ 
প্রকাশে লোকসাহত্যের ধারায় চৈতন্য প্রভাব কার্ধকরী হয়েছে বিশেষভাবে ৷ বৈষবপদাবলীর 
পাশাপ।শি শান্তপদাবলশর আত্মপ্রকাশ চৈতন্য প্রভাবেরই ফল। 

বৈষবপদাবলণীর ধারায় জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রমহখ কবিরা যে অসাধারণ 
নৈপ্ণোর পরিচয় দিয়েছেন তা চৈতন্য সংস্কৃতির সম্প্রসারণেই সন্তব হয়েছে । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
বন্দাবন দাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ, চুড়ামাঁণ দাস, কৃষ্ণদাস কাবরাজের চৈতন্য জীবনণ গ্রস্থগীল। 
এর অগে এইভাবে বাস্তবের মাটি থেকে জীবনের সম্পর্ণ কাঁহনী লীলায়িত ছন্দে প্রকাশ বরা 
হয় নি। এই প্রথম শ্ীচৈতন্যকে কেন্দ্র করেই তা সম্ভব হয়েছে। 

এছাড়া শ্রীচৈতন্যের আঁবভার্বের স্যন্্র ধরে ইতিহাসের সন-তারখ সাহত্যের ক্ষেত্রে যথাথ- 
ভাবে প্রকাশিত হল। সাহত্যে ইতিহাস চেতনার সম্প্রসারণ ঘটল । মানবতাবাদী চিন্তার প্রাতিফলন 
পাঁরলাঁক্ষত হল [বিশেষভাবে । এই সাত্রে ভাষা-ছন্দ পাঁরশশীলত হল। সাহত্য-সৌকুমার্য দেখা 
দিল চৈতন্য প্রেমধমের আবেগ-- প্রশান্ত দ-স্টভাঙ্গ বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত ব্যাপ্ত করে নিয়ে এল 
প্রবল উদ্দীপনা । উনাঁবংশ শতাঙ্দীতে গিরশচদ্দের লেখা চৈতন্য জীবন নিয়ে নাটক ও শিশির- 
কুমার ঘোষের 'আঁময় নিমাইচারত'--এই প্রবাহে সাক সংযোজন । 

৩) 

সমাজজীবন ও সাহত্যের পাশাপাঁশ সংস্কাঁতির ক্ষেত্রে চৈতন্যের প্রভাব পাঁড়ল দীর্ঘভাবে। 
সেই প্রভাব আজও অব্যাহত । বাংলার নিজস্ব সাংগঁতিক ধারা কীত'নের জনীপ্রয়তা, জনজীবনে 
তার প্রপার চৈতন্য উত্তরকালে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। শুধু কীর্তন নয় সংস্কীতর অন্যান্য 
ক্ষেত্রেও চৈতন্যের প্রভাব সুস্পন্ট । নত্যকলাঃ িন্রচচা নাটক বিশেষভাবে লোকসংস্কৃতির ক্ষেন্রে 
চৈতন্য প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারণ । 

এদেশে, একটু ব্যাপকভাবে বললে বলতে হয়--প.র্ভারতের সংস্কৃতিচচায় শ্রীচৈতন্য বড় 
একটা ভুমিকা নিয়োছলেন। রবাশ্দ্ুনাথ সেই ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে 'লিখেছেন-_- 
'চৈতন্য খন পথে বাঁহর হইলেন তখন বাংলাদেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন 
এক কণ্ঠ বহার বৈঠকী সুরগৃলো কোথায় ভাঁসয়া গেল। তখন সহস্র হদয়ের তরঙ্গ হিল্লোলে 
সহন্ত্র কণ্ঠ উচ্চারিত কাঁরয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগ-রাগিনী ঘর 
ছাড়িয়া পথে বাঁহর হইল। একজনকে ছাঁড়য়া সহস্রজনকে বরণ কারল। 'বশ্বকে পাগল 
কারবার জন্য কীর্তন বাঁলয়া এক নৃতন কীর্তন উঠিল ।” (রবান্দ্ুরচনাবলী, বিম্বভারতাঁ, ২য় 
খণ্ড, চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পঃ ৫২৯) 

এইভাবেই শ্রীচৈতন্য বাংলাদেশের সমাজ, সাহত্য, নংস্কাততে নূতন প্রাণপ্রবাহ যৃত্ত করে 
আম।দের এাগয়ে নিয়েছেন সামনের দিকে | ও 


| ১০২ ॥ 
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তবে কারো পোষ দেখ না। 


শ্ীমা সারদাদেবী 





বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামরুষ্চদেবের জীবন ও বাণী 
স্বামী গহনানল্দ 


ও অসতো মা সদগময় 
তমসো মা জ্যোতির্ময় । 
ম-ত্যোমাহমৃতং গময় 
আবিরাবিম“ এধ ॥ 

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন যে, তিনি যুগে যৃগে ধমসিংস্হাপনের জন্য অবতশণ হন । 
বুদ্ধ, যিশু, শ্ীচৈেতন্যরূপে ভগবানই এসৌছিলেন ধম-সংস্থাপনের জন্য । আর এই গত শতাম্দীতে 
ভগবান শ্রীরামকৃষদেবের আবিভাঁবও সেই একই উদ্দেশ । আজকের দিনে শ্রীরামকফদেবের মহৎ 
জীবন ও উদ্দীপনাময়শ বাণখর অনুশীলনের বশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কারণ বর্তমানে আমাদের 
দেশে যে-সব জটিল সমস্যার কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাক, সেগঁলর সমাধানসূত্র তরি জীবন ও 
বাণশতেই আমরা সহজে পেতে পাঁরি। 

অনেকের ধারণা শ্রীরামকৃষ্দেব নিরক্ষর, অশাক্ষত ছিলেন । এ ধারণা? সম্পণ ভ্রান্ত ও 
ভাত্তহশন। যাঁদও তান তথাকাঁথত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, ভব নিঃসন্দেহে 1ভীনি লিখতে 
ও পড়তে পারতেন এবং সর্বপ্রকার দৈনাশ্দন আচারে-আচরণে তিনি অত্যন্ত শিক্ষিত মনের আধিকারণ 
[ছিলন। একথ। অবশ্য সত্য যে, অথথকরী ব্দ্যাজনের পারবর্তে [নি তাঁর সমস্ত শন্তি 
অধ্যাত্মসাধনায় 'নয়োজত করেছিলেন । তব আমরা লক্ষ্য কাঁর যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপরা বদ্যারও 
সমাদর করতেন । যে একটি বিদ্যাতে নিপৃণ তার পক্ষে ঈশ্বর লাভ সহজ, “যাবৎ বাঁচি তাবং 
[শাখ*-__ ইত্যাদি উীস্ত তাঁর উপদেশে পাওয়া যায়। তিনি তাঁর নিরক্ষর ?শষা লাটুকে (পরবতণ 
কালে স্বামী অদ্ভুতানম্দ ) বণ্পারচয় শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছিলেন । তাঁর এই আদর্শ স্মরণ 
ক'রে যাঁদ প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যান্ত একজনকেও কিছুটা শিক্ষিত করবার চেষ্টা করেন তাহলে শিক্ষা 
প্রসারের অগ্রগাঁত হতে পারে । 

জাতভেদের কুফলের কথা আমরা সকলেই জান এবং বর্তমানে এই বংশগত জাতিভেদ প্রথা 
দর করতে অনেকেই সচেষ্ট । শ্রীরামকৃষ্দেব বলেছিলেন, এক উপায়ে জাঁতভেদ উঠে যেতে পারে। 
সে উপায় ভান্ত ; ভক্তের জাত নেই । ভাঁন্ত না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। ভান থাকলে চণ্ডাল 
চণ্ডাল নয়। অস্প-শ্য জাতের ভান্ত থাকলে শুদ্ধ পাঁবন্র হয়।' তান নিজে 'নষ্ঠাবান ব্রাঙ্মণবংশে 
জন্মে স্ুবণ বণিকের ঘরে খেয়েছেন এবং উপনয়নের সময় কামারকন্যা ধনীর কাছে [ভিক্ষা গ্রহণ 
করেছেন। তাঁর এইসব উীন্ত ও আচরণের সারমর্ম এই যে, তিনি গৃণগত জাতিভেদ চাইতেন, 
বংশগত জাতিভেদ নয় । কে কোন বংশে জন্মেছে, সেটা ঝড় কথা নয়, বড় কথা হ'ল কেকতটা 


॥ ১০৩ । 


গণের অধিকার এবং কত বেশণ দেশের ও দশের সেবা করতে সমর্থ । সুতরাং শ্রীরামকৃফদেবের 
প্রদার্শত পথে চলতে পারলে বংশগত জাতিভেদপ্রথার কুফল থেকে আমরা সহজেই মৃত্ত হতে 
পারবো । 

সদাচার ও সতানিষ্ঠার অভাবের ফলে কালোবাজারখী, মুনাফাখোরঃ চোরাচালান, পণ্যন্রবো 
ভেজাল দেওয়া ইত্যাদি দ:নর্গ?তমহলক কাজ-স্রাজনৈতিক গ্বাধীনতালাভের [তিরিশ বছর পরেও 
আমাদের দেশে অব্যাহত রয়েছে । শ্রীরামকৃফদেব বলতেন, “যারা বিষয়কম“ করে--আফিসের কাজ 
1ক ব্যবসা--তাদেরও “সত্য'তে থাকা উচিত। সত্য কথা কলির তপস্যা”, “সত্যে আঁট থাকলে 
ঈবরলাভ হয়” ইত্যাদি। তাঁর ধান্রীমাতা কামারকন্যা ধনীকে তান 'িক্ষামাতা করবেন প্রাতশ্র্যাত 
দিয়েছিলেন তাই উপনয়নের সময় যখন তাঁর বয়স ন বছর--বহ্‌ বাধাবিদ্ সত্বেও সে সত্য রক্ষা 
করেছিলেন । সত্যানষ্ঠা সম্বন্ধে আশ্চর্য ঘটনা রয়েছে তাঁর জীবনে । সত্যানষ্ঠার সবোচ্চ আদশ' 
1ক ছতে পারে তা 'তান 'নিজের জীবনে দোখয়ে গেছেন। সেই আদর্শের আংশক অনুসরণ ও 
দেশকে দূনর্ীতমত্ত করতে পারে সন্দেহ নেই। সত্যানুরাগণর চারন্িক বলই আদশ" সমাজের 
ভাত্তগ্বরংপ ॥ 

দেশের সার্বিক উন্নয়নে যুবসমাজের বিশেষ গুর-ত্বপৃণ" ভূমিকা রয়েছে । তরুণেরাই দেশের 
আশা-ভরসার চ্ছল। তাদের অশেষ প্রাণপ্রাচ্য স্ানীদ্ট লক্ষ্যে সুপারকঙ্ছিপিত পথে জুষ্ঠু 
পারচালিত হলে অসন্ভবও সম্ভব হয়। এই যুবকদের শ্রীরামকৃফদেব খুবই ভালবাসতেন । ব্যাকুলতার 
সঙ্গে তাদের আহ্বান করতেন, “ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, আয় 1 এসোছলেনও সেই 
ডাকে সাড়া 'দয়ে নরেম্দ্ুনাথ ( পরব কালে স্বামী িবেকানন্দ ) প্রমহখ ইয়ং বেঙ্গল । তাঁর 
সালিধো এসে নরেন্দ্ুনাথ চেয়োছলেন ঈশ্বর ভন্ময়তায় ড্‌বে থাকতে--নার্বকজপ সমাধিতে মণ্ন হয়ে 
থাকতে । তাতে শ্লীরামকৃফদেব বলেছিলেন, “ছ, 'ছি তুই এত বড় আধার--তোর ম:খে এই কথা ! 
আম ভেবোছল্‌ম কোথায় তুই একটা বশাল বটগাছের মতো হাব- তোর ছায়ায় হাজার হাজার 
লোক আশ্রয় পাবে_তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজেরমযৃন্ত চাস 1 নরেন্দ্রনাথ বুঝলেন 
শ্লীরামকৃফদেবের হৃদয় কত মহান: । শ্রীরামকৃষ্দেব তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, 'নাঁবকজ্প সমাধির 
চেয়েও উচু অবস্থা আছে । তিনি বলতেন £ “চোখ বুজলেই ভগবান আছেন আর চোখ খুললেই 
নেই'। অর্থাৎ ধ্যান বা সমাধিতে ড্‌বে থেকে নয়--সমস্ত ইন্দ্রিয় যখন সাক্রয়, সেই জাগ্রত 
অবস্থাতেও সর্বভূতে ভগবানকে প্রত্যক্ষ ক'রে তাঁরই সেবা করতে হবে। এইভাবে তিনি ণশবন্ঞানে 
জীবসেবা'র মহিমময় দিকাঁট তুলে ধরলেন । যৃবসমাজের প্রতি শ্রীরামক্ষদেবের এট চিরস্তন আহ্বান । 
যুবসমাজ 'কি সে ডাকে সাড়া দেবে না? 

একবার বোরয়েছেন শ্রীরামকৃফদেব কাশন প্রীত তীর্থদর্শনে সেবক মথরামোহন ব*বাসের 
সঙ্গে। বৈদ্যনাথধামের কাছে একাঁট গ্রামের আধবাসীদের দ:ঃখদারদ্র্যু তাঁর হাদয় করুণাপনর্ণ হল। 
মথরবাবকে বললেন, “তুম তো মার দেওয়ান । এদের একমাথা কোরে তেল একখানা কোরে 
কাপড় দাও, আর প্টেটা ভরে একাঁদন খাইয়ে দাও | মথ.রবাব্‌কে ইতস্ততঃ করতে দেখে শ্রীরামকুষণদেব 
বললেন দর শালা, তোর সঙ্গে কাশী আম যাবো না। আম এদের কাছেই থাকবো ; এদের কেউ 
নেই, এদের ছেড়ে যাবো না।' অগত্যা মথুরবাব্‌ তখন প্রীরামকৃফ্দেবের কথামত সব বাবস্থাই 
করলেন । শ্রীরামকৃষদেব মথুরবাব্‌কে মা ভবতারণীর দেওয়ান বলতেন । ধনীরা যাঁদ নিজেদের 
ধনসম্পদের একচ্ছন্র মালক মনে না ক'রে সে ধনকে ভগবানের সম্পদ এবং নিজেদের তার আছ 
(2935০) মনে করেন এবং সেই সম্পদ 'বহুজনহিতায় ব্যয় করেন, তাহলে ধনী ও দাঁরদ্র্যের 
মধ্যে যে পর তপ্রমাণ ব্যবধান রয়েছে তার অবসান হতে পারে--শাস্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে। 

বৈষুবমতে একটি প্রচালত কথা আছে-_“নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈফবপ্‌জন। শ্রীরামকৃফদেব 
একদিন ভন্তদের এই কথাটির তাপ বিয়ে দিচ্ছিলেন। সব্ব'জীবে দয়া পষণ্ত বলেই হঠাৎ 


॥ ১০৪ ॥ 


1তাঁন সমাধিচ্ছু হয়ে পড়লেন । কিছুক্ষণ পরেই অর্ধ বাহাদশায় বলতে লাগলেন, “জীবে দয়া, জণবে 
দয়া? দুর শালা । কাটাণ--কাট তুই জীবকে দয়া করাব? দয়া করবার তুই কে? না, না, 
ভবে দয়া নয়--শিবজ্ঞানে জীবের সেবা 1 

ভাবাবষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই কথা সকলেই শুনে গেলেন, কিন্তু একমান নরেন্দ্রনাথই তার 
তাৎপর্য বুঝলেন এবং তারই ফলস্বরূপ আজ তাঁর প্রবাঁতত রামকৃষ্জ গিশন পাঁথবীর সব এই 
[িবজ্ঞানে জবসেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে নানারুপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে 
আর্ত মান্‌ষের ভ্রাণকার্ষে? রোগীদের সেবাশশ্রুষায় এবং আধ্যাত্মক জ্বানলাভে ইচ্ছৃক অসংখ্য 
নরনারর কাছে আধ্যাঁত্মকতার উদারতম বাণ পেশছে দিতে রামকৃষ্ণ মিশন 'নরলস প্রয়াস চালিয়ে 
যাচ্ছেন--রামক্ষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রদা্শত পথে। 

সংসারীরা িভাবে সংসারে থাকবেন, শ্রীরামকৃফদেব সে বিষয়ে কি বলছেন তা সকলেরই জানা 
দরকার। তিনি বলতেন £ “একহাতে সংসারের কাজ করবে. অন্য হাতে ভগবানের পাদপদ্ম ধরে 
থাকবে" ; “তেল হাতে মেখে তবে কঠাল ভাঙতে হয়, তা না হলে হাতে আটা জাঁড়য়ে যায় ঈশ্বরে 
ভান্তর্‌প তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়* , “নৌকা জলে থাকে, কিন্ত; জল যেন 
নৌকায় নাটঢোকে। অথণৎ সংসারে থাকো, ল্তু মনের ভিতর সংসার ঢাকও না--অনাসন্ত হয়ে 
সংসারে থাকো । এই ধরনের সুন্দর সংন্দর উপদেশ দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন সংসারধ মান্‌ষ 
ধক ভাবে সংসারে থাকবে । তান বলতন 'মানষ-মানহ*স। অর্থাৎ 'যার হস আছে, চৈতনা 
আছে”--সেই প্রকৃতপক্ষে মানুষ । যে নিজকে হীন তুচ্ছ অকমণণ্য মনে করে, যার নিজের উপর 
আস্থা নেই, সে ওই ধরনের চিত্তার ফলে ক্লমশঃ সত্যসত্যই অপদার্থ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যার 
ধনজের উপর 'ব*্বাস আছে, সে স্বভাবতই কোন হীন কাজ করতে পারে না। তার পক্ষে 
চরিন্রবান হওয়া সহজ । শ্রীরামকৃষদেবের এই মানয--মানহ*্স' কথাটি জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য । এট অন:সরণ করলে একজন ছাত্র ভাল ছাত্র হবে, একজন শিক্ষক আরও ভাল শিক্ষক 
হবেন ; উাকল ডান্তার সোঁবকা ব্যবসায়ী শজ্পী শ্রমজীবী--প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে উন্নততর 
জীবনের আঁধকারী হবেন। তাই এই সবকথা অনুসরণ ক'রে চললে প্রতোক মানযই সংসারে 
থেকেও যথার্থ সুখী হতে পারবেন, অপরের সখের কারণ হবেন--এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ 
নেই। 

আমরা সকলেই জাঁন আজ পথবণর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা একাঁট বিরাট সমস্যা হয়ে 
দাঁড়য়েছে--বিশেষ করে ভারতে তথা এশিয়া ভূখণ্ডে । তাই বেশ কিছকাল আগে থেকেই আমাদের 
দেশে পাঁরবার পাঁরকজ্পনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই পারপ্রোক্ষতে আমরা স্মরণ করতে 
পার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা । তিন বলোছলেন £ দু-একটি সন্তান হলেই স্বামণী-স্তখ ভগবানে মন 
রেখে ভাই-ভাঁগনখর মত সংসারে থাকবে ।* তাঁর এই একাঁট উপদেশ আমাদের দেশ গ্রহণ করে, 
তাহলে আধ্যা'ত্মক উন্লাতর সঙ্গে সঙ্গে অনেক অর্থনৌতিক ও সামাঁজক সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে। 

মার্কস ফ্রয়েড প্রমুখ পাশ্চাতা মনধঝীরা সমাজের মল নিয়ন্তার্‌পে অর্থও কামের কথাই বলে 

গেছেন। কিন্তু ভারতীর দষ্টভঙ্গণ ও এাঁতহ্য তানয়। এদেশে যুগযুগান্ত ধরে ধর্ম, অর্থ, কাম 
ও মোক্ষ--এই চতুর্বগের কথাই বলা হয়েছে । অথথ" ও কামকে ধমেরি স্বারা 'নয়ান্তুত করতে হবে, 
তাই ধমে'র স্থান সবাগ্রে। ধমব্যাতীরন্ত অর্থ ও কাম উচ্ছ্খলতার নামান্তর মাত্। তারপর আসে 
মোক্ষের কথা--চরম ও পরম পুরূষাথের কথা । ধমই সেই চরম লক্ষোর অভিমহখে মান:ষকে 
এাঁগয়ে নিয়ে যায় ৷ শ্রীরামকুষদেব প্রাচীন ভারতের এই বাণী যুগোপযোগী ভাষায় ব্যক্ত ও নিজ 
জশবনে মূর্ত করে গেছেন। প্রাসদ্ধ এীতহাঁপক আরনজ্ড টয়েনবীও সমগ্র পাথবীর ইতিহাস 
সুদীর্ঘকাল পর্যালোচনা ও গবশ্লেষণ করে এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন যে, জগতের সমস্ত 
সমস্যার সমাধান ভারতাঁয় পদ্থাতেই হতে পারে । শ্রীরামকুষদেবের উদার সাবভৌম বাণণর প্রাতিও 


॥ ১০৫ ॥ 
১৪ 


তান শ্রম্ধাজাল নিবেদন করেছেন । ম্যাঝম:লার, রোমা রোলা প্রমখ আরও পাশ্চাত্য মনগষরা 
শ্রীরামকৃষদেবের জীবন ও বাণীর প্রাত গভ?র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন । প্রীঅরাঁবন্দ বলেছিলেন, প্রীরামকৃফণ 
ভারতের প্রাণপরুষ'"“যান পূণ 'খিনি যুগধমণ প্রবর্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টিস্বরপ ।, 
মহাত্মা গাম্ধ বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষদেবের জীবন ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে আমাদের সহায়তা করে।, 
তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শত শত প্রণাম | প্রার্থনা কার-_তাঁর জীবন ও বাণশ যেন আমরা সর্ধদা পূরো- 
ভাগে রেখে জীবনের পথে চলে অপার শান্তি ও অসীম আনন্দের অধিকার হতে পার, আমাদের 
মানব জীবন যেন সার্থক হয় । 

& বন্দে জগ্বীজমখণ্ডমেকং 

বন্দে স্গরাসোবিতপাদপণঠম: | 

বন্দে ভবেশং ভবরোগবৈদ্যং 

ত্বমেব বন্দে ভুবি রামকৃষ্ণম: ॥ 

ও শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥ 1] 


॥ ১০৬ 1 


সারদাদেবী 


স্বামী লোকেশ্বরানম্দ্ 


সারদাদেবীর জীবন শ্রীরামকৃষের চেয়েও বরাট্য । শংধু 'তা-ই নয়--আরও অনেক কঠিন, 
আরও অনেক 'বিরুদ্ধতার সমাবেশ লারদাদেবীর জীবনে । শ্রীরামকৃষকে কখনও গাহস্থাজশবনের 
ঘাত-প্রাতঘাত সহা করতে হয়নি। গৃহীজীবনের পরণক্ষা এবং তিস্তার সম্মখশন হতে হয়নি 
তাঁকে। প্রকীতির কোলের শিশ; 'তাঁন--মুক্ত, সদানন্দ, সদা হাসাময় । পাঁরবাঁরিক জশবনের জটিলতা 
থেকে নিজেকে সব সময় দূরে সারিয়ে রেখেছেন। আদর্শ সন্ন্যাসী তিনি। সংসারের মজা দর 
থেকে দেখতে তাঁর আপাতত নেই। কিন্তু এর ফাঁদে যাতে জাঁড়য়ে না পড়েন, সে-বিষয়ে তান অতি- 
মান্রায় সতর্ক । সারদাদেবী 'কম্তু এর ঠিক বিপরীত । তিনি সংসারের একেবারে মাঝখানেই 
ছিলেন। আত্মীয় অনাত্মীয় মিলিয়ে বিরাট সংসার তাঁর । বিচিত্র সংসার । কেউ মহাপুরূষ-- 
যেমন স্বামী সারদানন্দ, শ্ীরামকৃষেরর ত্যাগী-সন্তান। “কিন্তু কেউ কেউ আবার অত্যন্ত নট, ছিংস্্রটে 
এবং স্বার্থপর! অথচ এদের সবাইকে নিয়ে একসাথে তান আছেন, একটুও মানসিক স্থৈষ 
হারাচ্ছেন না। আর প্রত্যেকেই মনে করছেন “মা” তাঁকেই সবচেয়ে বেশশ ভালবাসেন । এটাই 
সবচেয়ে বড় রহসা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ যতাঁদিন স্থৃলশরীরে ছিলেন, সারদাদেবী অস্তরালে ছিলেন । প্রীরামকৃষণ দেহরক্ষার 
আগে সারদাদেবীকে বলোছলেন যে, তাঁকেও অনেক কিছু করতে হবে-_তাঁর চেয়েও অনেক বেশখ। 
সারদাদেবী সম্মত হনাঁন, সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বিশ্বাসও করেনানি। কম্তু একথার সত্যতা 
নশ্চয়ই তানি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তধানের পর বুঝতে পেরেছিলেন । তাই দেখি, শ্রীরামকৃষের অবর্তমানে 
তাঁর লোকসংগ্রহের কাজ সারদাদেবী 'নিজের কাঁধে তুলে 'নয়েছেন। সারদাদেবী ধর্মগুরু, কিল্তু 
জগতে যত ধর্মগুরু এসেছেন, সবার চেয়ে তান আলাদা । তাঁর আচাষর্‌প মাতৃত্বে মণ্ডিত। 
[তান শিক্ষা 'দয়েছিলেন জীবন দেখিয়ে । তাঁর জীবনই তাঁর বাণী । বহ্‌লোক তাঁর কাছে এসেছে। 
এমন কি অবাঙালণী এবং 'বিদেশরাও । তিনি 'নার্বচারে সবাইকে কৃপা করেছেন। সকলের 
মনের সংশয় দূর করে দিয়েছেন, এমনভাবে য। একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তাঁর কাছে শষ্যভস্ত 
যাঁরা আসতেন, [বিশেষ করে তাঁর চারপাশে যাঁরা থাকতেন--আত্ময়স্বজন--তাঁদের অনেকের ব্যবহারই 
[রান্তকর। অন্য কেউ হলে অধৈধ" হয়ে যেতেন । কিন্তু মায়ের শিক্ষাপদ্ধতি অন্যরকম । তিনি 
জানতেন ছেলে যাঁদ ভুল করে, মায়ের কর্তব্য নিজে সঠিক আচরণ করে ছেলের ভুল শুধরে দেওয়া । 
মূখে শুধু বলা নয়-দষ্টান্ত স্থাপন করা। মানুষের সবচেয়ে মন্দ 'দিকটাও তিনি দেখেছেন, 
[িম্তু কখনও 'তান মানুষের উপর বিশ্বাস হারানান। তান জানতেন £ স্নেহ-ভালবাসা পেলে, 
সহান্‌ভাত এবং সাঁঠিক পর্থানদেশ পেলে একজন মন্দ মানুষও তার সমস্ত দোবন্র:টি দূর করে 
ফেলতে পারে । তিনি বলতেন £ ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিম্দাঠাট্রা সবাই 
করতে পারে, ধক করে মন্দকে ভাল করতে হয়ঃ তা বলতে পারে কজন । সারদাদেবী সারাজশবন ধরে 
এই গড়ার কাজই করে গেছেন-মন্দকে ভাল করা; পাপীকে পণ্যাতআা করা, মানুষকে দেবছছে 
উন্নীত করা। 

সারদাদেবী মানবী না দেবী 2 তাঁর জীবন আলোচনা করলে মনে হয় তান উভয়ই । তিনি 
মানবী--কারণ এমন মানাঁবকতা কোন দেবীতে দৌখ না। তিনি দেবী-কারণ এতসব দৈবীগহণের 
সমাবেশ কোন মান:ষে দেখা যায় না। সংসারে অবাচ্ছিত, কদ্তু নিমাজ্জত নন-_নালপ্ত। সবর্দা 
কম'ব্যস্ত, 'িম্তু মন ঈশ্বরে 'নিত্যযুন্ত । সরলা গ্রাম্য নারী, অথচ ব্রন্ধবাদিনী। লাধারণ নারীর 
মতো জীবন কাটিয়ে গেলেও সারদাদেবীর সব কিছুই অসাধারণ । 0] 


॥ ১০৭ ॥ 


দৈনন্দিন জীবনে আ্রীরামকুঞ্জ 
ডাঃ সচ্চিদানন্দ ধর 


শ্রীরামবৃষ্ণ একটি আধ্যাত্মিক ব্যান্তত্ব ঃ 


বংশ শতাদ্দীতে ভ্রীরামকৃষ্ণ সব'জন শ্রদ্ধেয়, সবজনগ্রাহা একাঁটি আধ্যাঁত্মক ব্যন্তিত্ব। বতমান 
শতাধ্দীতে মানুষ আধকমান্রায় বস্তুবাদী এবং আধ্যাতকতা গবহীন হয়েছে-_এই জাতীয় একটা 
অস্পন্ট অভযোগ সবদেশেই আছে । এই অভিযোগাঁট সম্পৃণ“ সত্য নয়। সব দেশেই ধম এবং 
ধর্মাচরণের আচারমহলক আন.জ্ঠাঁনকতার পাঁরিবর্তন হয়েছে, এবং বহ:ক্ষেত্রেই িচারহগন ধমচারের 
1বর:দ্ধে নানা প্র“ন উঠেছে । যত এবং 1বজ্ঞান দৃঘ্টতে ধমের অনভ্ঠান এবং আচারকে যাচাই 
করে নেবার মানীসকতাকে-ই আমরা অনেক সময় ধর্মহধীনতা নামে অপবাদ দেবার চেষ্টা করোছ। 
আচার সবঝ্স্বতাকে আঁকড়ে ধরে আমরা িজধর্মকে খর্ব করোছ--অপরের সঙ্গে ধমদ্ছদ্ছে প্রবৃত্তি 
হয়োছ । এ খুগের সত্যসাম্ধংসা ধর্মবোধের সহায়ক । 

ধর্ম এবং আধ্যাতআ্মকতার ফলশ্রণত জীবনের রূপান্তর,--কল্যাণ এবং শান্তির পথে আঁভঘাত্রা। 

যে আচার,যে ধমচিধণা বাঁজ জীবনকে প্রশান্তর পথে নিয়ে যেতে পারে না,যে ধমচার মত 
এবং পথের একদা্শিতা এবং জহংকারে মদনত্ত অন্ধ এবং সংকীণণ-সেই ধমণচারের 'বরৃণ্ধে যদি 
যুক্তবাদশ জিজ্ঞাস্ুর সংশর এবং বিরুপ সমালোচনা থাকে; তবে তা অবশ্যই অভিনন্দনীয় । 
আধাঁনক মানুষ বস্তুবাদী । সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা কার্য কারণে কল্যাণ এবং শান্তকামী 
[নঃসদ্দেহ | শ্রীরামকৃঞ্ণ-জীবন কল্যাণ এবং শান্তির একটি মূর্তরূপ | অতি ব*বাসী, সংশয়- 
বাদশ এবং তথাকাঁথত অধাঁর্শকের কাছেও এই বগ্রহের একাঁট 'বশেষ আবেদন আছে। এই 
আবেদনের হেতু তাঁর জীবনের “তাগ”--যা শান্তির একমাত্র কারণ --এবং তাঁর করুণা (শিবরত 
জীবসেবা )১--যা কল্যাণের একমাত্র উৎস,-একমান্র উপায় । 

ত্যাগ এবং কর.ণা-মাহমায় প্রশান্ত, ধ্যানস্তিমিত এই মঠার্তট--দেশ বিদেশের আপামর” জন- 
সাধারণের মনোহরণ করে । শ্লীবৃদ্ধের পরেই শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাঁত্ক ব্যন্তিত্ব। কালে এই জশবনের 
প্রভাব হবে আরও ব্যাপক এবং গভীরতর । 


শ্রীরামকৃষ্ণ একটি ভাব 


শ্রীরামকৃষের ব্যা্তত্বের পশ্চাতে আছে একাঁটি ভাব। এই ভাবকে প্রাত্যাহক জীবনে আবাহন 
করেই আমরা ব্যান্তগতভাবে কৃতকৃতাথ হতে পার ;-পারবারকে শান্তির নীড় করতে পারি ; 
সমাজকে স্ুচ্ছ ও স্বচহদ্দ-বিহার করতে পারি ;--দেশ এবং রাষ্ট্রকে অকুতোভয় এবং 'বিশ্বমিন্রযপে 
পাঁরণত করতে পারি ।--বিষ্বকে প্রেন এবং মৈত্রীতে “এক” করতে পার । বর্তমান বস্তুবাদী মান্‌বও 


॥ ১০৮ ॥ 


তাই চার । শ্রীরামকৃফের বাত্তিহ:ক উপেফা করেও যাঁদ ছেউ তীর 'তাগ' এাং লেবার ভাবকে গ্রহন 
করে তা'হলেও ব্যান্তর শাশ্তি এবং বিশ্বের কল্যাণ সুনিশ্চিত । 

শা্তিকামী মানংষ মান্রেই অধ্যাত্ববাদণী। একমান্ন ব্যন্তগত শান্তিমান্ই যদি কারও কামা 
হয়--তা” হলে ও সে অন্যের শাস্ত এবং কল্যাণেরই প্রেরণা হয়ে উঠবে । শান্ত চায় না--এমন 
মানুষ নেই । সুতরাং মানুষ মাত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বা পরোক্ষভাবে অধ্যাত্সবাদধ। এই 
শান্তলাভের প্রেরণাকে জাগারিত করা এবং শান্তর পথকে প্রদশন করাই এ্রামকফের জীবন সাধনার 
মূল তাৎপর্য । 


এই শান্তর অন্বেধায় চৈতন্য প্রদানই শ্রীরামকৃষ্ণের আশাবাদ 


কয়েকজন অনগত ভক্তের প্রতি করুণায় প্রসম্ন হয়ে তাঁর মানবলীলা সম্বরণের 'িছদিন পূর্বে 
শ্রীরামকৃষ্ণ যে আশীবদি করোছলেন, তা” হছলো--“আশীবদি করি তোমাদের চৈতন্য হউক ।” 
(শ্রীশ্রীরামকৃষণ লগলা প্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ-উদ্বোধন, ১৩২৫ পঃ ৩১৪) । আমরা শাম্তিকামধ 
হলেও শান্তির স্বরূপ এবং শান্তলাভের পন্থা সম্পর্কে আমাদের চতন্য' নেই । শ্রীরামকৃষ্ণ জখবনের 
মাধামেই আমরা গাহস্থ্য বা সন্নযাসজীবনে যথার্থ শাস্তর সম্ধান পেতে পারি । শ্রীরামকৃষের এই 
আশীবাদ শুধু তাঁর সমকালীন বিশেষ কয়েকজন অনুগত গৃহ ভক্তের উদ্দেশ্যেই বাষত হয়নি। 
“তোমাদের হোক" বলতে--বিববাসীর চৈতন্যকেই লাক্ষত হয়েছে । 


ভ্রীমা সারদাদেবীও প্রীরামকৃষণের আগমনকে*শতাঁর জীবন এবং বাণশীকে িধ্বচৈতনোোর 

হেতু বলেই বহু স্হানে উল্লেখ করেছেন । শ্রীম যখন শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ কথামত প্রকাশ করেন শ্রীমা 
লিখলেন--“এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছলেন। এক্ষণে আবশাকমত 
1তানই প্রকাশ করাইতেছেন। এ সকল কথা ব্যস্ত, না কারলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই জানিবে ।” 
( শ্রীপ্ীরামকৃষ্ণ কথাম-ত । প্রথমাগ ) 


ত্যাগ্াভীত্তিক, শা্তিলক্ষ্য অধ্যাত্ম সাধনার একটা সর্বজনশন রুপ আছে। মত-পথের 
বচিত্রতার এবং পার্থক্যের উদ্ধে এই সনাতন ধর্মের 'ভীত্ত। ব্যান্তচৈতন্য এবং 'ি*বচৈতন্য 
উৎপাদনের জন্যই অবতার পুরুষের আঁবিভাবের প্রয়োজন হয়। শ্রীরামকৃের আবিভাব প্রয়োজন 
সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন 


“দেশ-কালযোগে ইতস্ততঃ (বিক্ষিপ্ত ধমণখন্ড সমণ্টির মধো যথার্থ একতা কোথায়--এবং কাল 
বলে নষ্ট এই সনাতন ধমে'র সার্বলোৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নাহত 
কাঁরয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধমের জীবন্ত উদাহরণ-স্বরপ আপনাকে প্রদশন করিতে লোকাহতের 
জন্য শ্রীভগবান রামকৃ্খ অবতার হইয়াছেন ।” (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা--ষঘ্ঠ খণ্ড, 
উদ্বোধন, ১৩৬৯ পঃ ৫ )। 


শ্লীরামকুফ-সাধত আধ্যাঁত্মক ভাব ভারতের এবং বিশ্বের কল্যাণের হেতু এবং শ্রীরামকৃফ পর্ব 
পূর্ব অবতারগণেরই সংস্কৃতও যুগোপযনুক্ত প্রকাশ মান্র ।--“এই নব ঘুগ ধর্ম সমগ্র জগতের, 
বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান এবং এই নবধুগ ধর্ম প্রবর্তক শ্রীভগবান পূুর্বগ শ্রীযঃগধম" 
প্রবর্তকদগের পূনঃ সংস্কৃত প্রকাশ ।” (তদেবঃ প্‌ ৬)। 

বর্তমান যৃগ-মানসের উপযোগী সর্বদেশীয় মানব সমাজের ব্যন্তিগত তথা সমষ্টিগত সমস্যার 
সমাধান শ্রীরামকৃষ-জীবন সাধনার মধ্যেই নিহত আছে । প্রাত্যহিক জাীবনচষণার মধ্যে কিভাবে 
শ্রীরামকৃকে গ্রহণ করতে হবে এর শ্রেদ্ঠ শিক্ষক এবং পন্থানিদ্দেশক হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ । 
“নরেন শিক্ষে দেবে”--অথা নরেন আমার ভাবকে যথাযথ ব্যাখ্যা ও প্রচার করবে--এই হলো 
শ্রীরামকৃকের 'লাখত নিদ্দেশ ৷ (শ্রীগ্রীরামকৃ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ ) 


॥ ১০৯ ॥ 


শ্রীরাম হফ-বববেকানন্দ ভাবনার ব্যাস্ত ও সমাজঙ্লশীবনের আদর্শ 


“ঈধ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু”--ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ” এই মহাবাক্যাট 
শ্লীরামকৃষণ কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়েছে । (শ্রীশ্ীরামকৃষ্ণ কথামত ১ম উদ্বোধন-প:ঃ ৪৬৫) 

ঈষ্বর সর্বন্বতাই শ্রীরামকৃষ জীবন--ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ বেদের প্রণব মন্ত্র । এর উপলাধ্ধর 
মধ্যেই জগবনের চাঁরতার্থ তা শ্রীরামকৃষ্ণের ঈ*বরভাবনা জীবনের মোঁলিক সত্বারেক উপলক্ধিকে লক্ষ্য 
করে আবার জৈব প্রয়োজনকেও অস্বীকার করে না। রাষ্ট্র এবং সমাজ যখন একমান্র বস্তুতম্ত্রতার 
মাধামেই জীবনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে--সেখানে একধাপ এাগয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মকতার 
মাধ্যমে এর সমাধানের যথাথ সূত্রটি ধারয়ে দেন। জীবকে আগে বুঝতে হবে সে শুধমান্র উদর 
সর্বস্ব নয়-উনরের উপরে আছে হদয়--আছে মান্তভথ্ক--তার উপরে আছে তার আসল সত্বা। 
'শবনের সমস্যা হল আত্মস্বরপের- আসল সত্বার [িস্মতি । এই স্বরপ-চেতনা লাভই জীবনের 
উদ্দেশ্য, ইহাতেই সকল সমস্যার সমাধান । এই জন্যই শ্রীরামকৃষের শ্রেষ্ঠ আশীবদি--“তোমাদের 
চৈতন্য হউক ।” 


[ন্নদ"স্টি পোকার মত কিলবিল ফরা লোকের জনা শ্রীরামকৃষ্ের ভাবনা 


আমরা সাধারণ মান.ষ 'নয়দ্ষ্ট । হীন্দ্য়- চরিতার্থতার মাধ্যমেই আমরা জীবনকে কৃতকৃতার্থ- 
বোধ করতে চাই । তাই উদর সংস্থানের জন্য-এবং যাদের উদরের চিন্তা নেই তারা নাম যশ 
ইত্যাঁদর জন্য 'দবারান্র ছটোছ:1ট করে ক্লান্ত হয়ে পাঁড়। শ্রীরামকৃষ্ণ যখনই কলকাতা শহরে যেতেন 
তখনই সহরের লোকজনের কর্মব্যস্ততা এবং উদ্দেশাহীন বিচিত্র কমণজালের আবেষ্টন দেখে কাতির 
হতেন। অথচ তখন কলকাতা শিক্ষা-সংস্কৃতি, বাণিজ্য-রাজনশীত এবং ভোগ-চচ্চরি বৃহত্তম কেন্দু 
ছিল। তথাকাঁথত 'শীক্ষত এবং ধনীলোকদের নিজেদের বিদ্যা এবং ধনের অহামিকাও 'ছিল। ধকন্ত 
পলীরামকৃষের দ:্টতে এই সব ভোগাঁলপ্ত দেহসব+স্ব ঈ*বরাঁবমহখ মান্‌ষগুলো ছিল নন দৃষ্টি! 
তাদের আনম্দমত্ততা 'ছিল তার কাছে ক্ষতদেহের বা গলিত পচা 'জনিষে জাত পোকার আনন্দের 
আভিবান্ত 'কিলাবল করার মত । 

তান মহার্য দেবেশ্দ্রনাথের বহু সন্তান পূর্ণ, বহু সম্পদ সাঁজ্জত আবাসকে রজোগুণ৭র 
ভোগের নিকেতন রূপেই দেখেছেন । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহ পান্ডিত্য গভীর দয়া সব্বেও 
বলেছেন--“সোনা চাপা আছে, আসল ?জানষের খপর নাই ।” নম্দবন্গ আর যদ-মল্লীকের রাজ- 
প্রাসাদকে দেখেছেন ইটপাথরের স্তুপ। পাণ্ডিত্যত্ঞানে গার্বত ঈ*বরবিমখ পণ্ডিতদের তুলনা 
করেছেন 'চিল-শকুনের সঙ্গে। ভোগের লোভে ধর্মত্যাগধ মধসূদনের সঙ্গে ধমপ্রসঙ্গ করতে তাঁর 
প্রবাত্ত হয় ?ন। মো-সাহেব পরিবৃত্ত যদুমল্িককে ঈ*বর প্রসঙ্গ বিমখতার জন্য তিরস্কার 
করেছেন। পাঁরহাস হলেও, বাঞ্কমের মূখে 'মানব জীবনের উদ্দেশ্য আহার নিদ্রা-ইত্যাদি--শুনে 
তাঁকে ভর্সনা করেছেন । কেশবচন্দ্ুঃ 'শিবনাথ, বজয়কৃষ্ক ঈধবর প্রসঙ্গ কমেন বলে বার বার তাঁদের 
সঙ্গ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ধর্মীজজ্ঞান্গ থয়োসাঁফষ্ট শ্যাম বস্তুকে সহান-ভুতির সঙ্গে 
ধম'কথা শুনিয়েছেন। ভন্ত ভগবানের সংসার, ভত্ত বলরামবস্ুর গূহকে মান্দর জ্ঞানে নিজের 
বৈঠকখানা করে 'নিয়েছেন। জগন্নাথকে নবোদত অন্নকে পাবিত্র জ্ঞানে গ্রহণ করেছেন। সত্বগৃণণর 
লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন--গ্‌হের আসবাবের চাকাঁচক্য বা বাহ্য পোষাকের পাঁরিপাট্য নেই,_-আহারে 
বিহারে সারল্য । অধিক অথেপাজনের জন্য অন্যের তোষামোদ বা মো-সাহেবীর নিন্দা করেছেন । 
ঘুষ নেওয়াকে ঘৃণা করেছেন-_অন্যায়ভাবে উপাঁজ্জত অর্থের ছারা ক্রীত মিষ্টান্নের দিকে হস্ত 
প্রনারত করেই ফিরিয়ে এনেছেন,-_-অপাঁবত্র দানকে গ্রহণ করতে পারেন নি। ব্যবসায় মাড়োয়ার 
ভন্তদেরও সংভাবে অথোঁপাজ্জনের জন্য উপদেশ 'দিয়েহেন। জলম করে রোগীর কাছ থেকে 
মান্রাতীরস্ত অর্থরোজগারী ডান্তার-ান্তীর দানকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠত হয়েছেন। ভাত্তিসঙ্গীত 


॥ ১৯০ | 


পারদশর্ঁ ভন্ত ও 'জজ্ঞান্জ বদ্যাসুম্দর যাণ্রাওয়ালার সঙ্গে আপনজনের মত ধমালোচনা করেছেন। 
নম্দবন্জুর প্রাসাদ থেকে রাজ আঁতিথ্য পেয়ে শোকাতুরা ব্রাঙ্মণীর জীণ্ণগৃহের ধমীঁয় পাঁরবেশে ভান্তর 
আতিথ্যকে আধক 'প্রয় রুপে গ্রহণ করেছেন। ব্রাক্ষণীর ভাইয়ের সরল ভক্তের জীবনকে প্রশংসা 
করেছেন। এরাই তখনকার কলকাতার নাগারকদের প্রাতিভূ। 

শ্রীরামকৃষের সমসাময়িক কালের কলকাতার 'বাভিন্ন স্তরের গহচ্ছের সঙ্গে মিলনের চিন্ত 
থেকে আমরা বঝতে পারি তিনি গহীদের 'বাঁচত্র চরিন্রের সঙ্গে কত গশখরভাবে পারচিত ছিলেন - 
এবং তিনি তাঁদের চৈতন্য উদয়ের জন্য িকভাবে তাঁদের অন:প্রাণিত করতেন। সমাজের অবহেলিত 
এবং নিজেদের দ্বভাব দোষে দুন্ট নাগাঁরকদের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁদের প্রাতিও ছিল তাঁর 
গভীর সহানভুতি এবং আশবাদ । সমাজের প্রতিস্তরের মানুষকে ঈশ্বরমুখা করে তাঁদের অধ্যা 
জশবনের সন্ধান দেওয়াই 'ছিল তাঁর জীবন ব্রত। 
শ্রীরামকুঞ্চ আজ আমাদের দ্বারে এসেছেন 

শ্রীরামকৃঞ্ণ যতাঁদন মানবদেহে সক্ষম ছিলেন ততদিন তিনি বহু কণ্ট স্বীকার করে কলকাতার 
নাগারকদের দ্বারে দ্বারে অযাচিত এবং অবহেলিত হয়েও বার বার আসতেন- তাদের ধমণয় চৈতন্য 
উৎপাদনের জন্য, তাদের পারিবারিক শাস্ত এবং সামাঁজক কল্যাণের জনা । 'িরোধানের একশ 
বছরের মধ্যেই তাঁর ব্যান্তত্বের অন:প্রবেশ ঘটেছে আমাদের দেশের প্রাতিগৃভেত বিদেশের ও সত্য 
সন্ধান বাদ্ধজশীবদের বুদ্ধিতে--এবং অধ্যাত জিজ্ঞাসর আধ্যাত্মিক জীবনে । চন্র এবং ভাবরূপণ 
প্রীরামকৃ্ষ আজ সবন্ত। 

তর জশবদ্দশায় শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই নিজের ছবির প্‌জা করেন- দক্ষিণেশবরের নহবতে শ্রীমা 
সারদাদেবগ এবং লক্ষ্মীদ যে ছাঁবকে পূজা করতেন । নিজের ধ্যান 'ম্তীমত নয়নের সমাহিত িন্তকেও 
[তন আধ্যাআ্বক ভাবের বিশেষ প্রকাশ বলে বর্ণনা করেন । কাশীপে তিনি শ্বামণ সারদানদ্দজণ 
প্রমূখকে নিজের ছবি প্রসঙ্গে বলেছিলেন-ইহা আতি উচ্চ যোগাবস্থার মযার্ত- কালে এই মর্তির 
ঘরে ঘরে পূজা হইবে--(শতরূপে সারদা-+রামকৃষ্ণ মিশন হীনান্টি টিউট অব কালচার, ১৯৮৫ পঃ 
১২-১৩ চিত্র সম্পাঁকত তথ্য )। একথা আজ বাস্তবে রূপাঁয়ত ! 

চন্্রপে শ্রীরামকৃষ্ক আজ প্রাত গৃহেই শুধু নন, হাটে-বাজারে, দোকানে, বাসে-পণার 
ট্রেডমার্কে বিরাজ করছেন। এই একশ বছরে তিনি নেই নিজের প্রচার করে চলেছেন । 
রামকৃষ্ণ মঠ বা মিশন, অথবা ধমর্সয় কোন সংস্থা রামকৃষ্জসারদা-ববেকানন্দের ছবি প্রচারের জনা 
তৎপর হন নি। স্বতঃস্ফর্তভাবেই সাধারণ মানব শ্রীরামকৃষের ছাঁবকে নিজ কজ্পনামত-- বিশেষত 
মা কালীকে সঙ্গী করে ছা?পয়ে 'বান্ত করছে । ক্যালেন্ডারে এবং গৃহ সজ্জার 'চন্র হিসাবেও রামকৃফ 
চত্রাট খ:বই জনাপ্রয়। শিখ বাস ড্রাইভার বা মাঁলক--অথবা মুসলিম দোকানখ, জৈন ব্যবসায়ী 
--বৈষ্ণব শান্ত নাবিশেষে সবশ্রেণীর হিন্দর কাছেই রামকৃষের ছাব এবং এ্রীরামকৃষ কথামত 
খবই 'প্রিয়। অল: ইপ্ডিয়া রেডিওর প্রাতঃকালীন সুভাষতের মধ্যে শ্রীরামকৃষের বাণ?র প্রাধান্য 
এবং জন্প্রয়তা লক্ষাণণয় । শ্রীরামকৃষের সভাষত শ্‌নে দিনটি আরন্ত হলো মনে হয় গদনাটি শাস্ত- 
পূর্ণই হবে, শ্রীরামকৃষের ছবি ভোরবেলা দশ“ন করলে মনে একটা প্রশান্তভাব আসে- যা দিনের 
প্রাতাট কাজে একটা শুভ প্রেরণা এবং উৎসাহ দেয়। এ্রীরামকৃখ আমাদের প্রাত্যাহক চিন্তা এবং 
কমের 'নিয়ন্তা হলেই আমাদের ব্যান্ত ও সমাজজাীবন সার্থক এবং শান্তপূর্ণ হয়ে উঠবে। 
শ্রীরামকৃ্। অনুরাগণীর পাঁরচয় কি ? 


আমরা শ্রীরামরুষের চিন্রপটের, তাঁর সব ধর্ম সমঘ্বয় ভাবের এবং তাঁর নরনারায়ণ সেবার মহৎ 
আদর্শের জনাপ্রয়তার কথা জানি। আমরা তাঁর বিষয়ে বিশেষ 'িকছ পড়াশুনা না করেও শুধু 
ভাল লাগে বলে তাঁর ছাঁবর সম্মান কার। গম্প কথায়, নানা সিনেমা থিয়েটারে বা দক্ষিণেত্বর 
কালামাম্দর দর্শন করতে গিয়ে তাঁর আধ্যাঁত্বক অলৌকিক কাহিনী শুনে তাঁর প্রাত অন:রন্ত হই। 


॥ ১৯১১ ॥ 


আবার বুগ্ধিজীবা হিসাবে বিবেকানন্দ সাহিত্য পাঠ বরে ভারতের ও বিত্বের সামাজিক রাজনৈতিক 
এবং আধ্যাত্মিক 'চন্তার ওপর শ্রীরামকৃছ্ছের প্রভাব সম্পর্কে চচ্চা ও চিন্তা কার। আধুনিক 
প্রগাতশীল রাজনীতি ও অর্থনীতির চিন্তায় বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের তুলনামূলক 
আলোচনা বুদ্ধিজীবী মহলে আগ্রছের সঞ্চার করেছে । রাশিয়া এবং চঁনদেশের রাণ্ট্রীয় ভাবনার 
বিশেষ ক্ষেত্রে রামকুঁফ বেদান্তাভীত্তক মানবতাবাদের তুলনামলক আলোচনা হয় বলে আমরা গর 
অনুভব কাঁর। শ্রীরামকৃ্ক আবিভাঁবের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে বহণ গ্রন্থ রচিত হচ্ছে, বহ: সভাসামাতি 
ও সেবামূলক কর্ম যিজ্ঞের অন,ষ্ঠান হচ্ছে। এদের সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণ অন:রাগণী। 

শ্রীরামকৃষ্ণ 'ববেকানন্দের নামে বহু আশ্রম, সমিতি, পাঠচক্ত, সেবায়তন প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা 
হয়েছে । প্রাতাদনের সংবাদপত্রের সভাসামাতির ঘোষণায় রামকৃষ। গববেকানন্দ সম্পাকতি 
আলোচনার বিজ্ঞাপ্ত রামকৃষের জনীপ্রয়তাকেই প্রমাণ করে। এর উদ্যোন্তারা নিশ্চয়ই শ্রীরামকৃষ্ণ 
অন:রাগী। 

আর এক শ্রেণীর শ্রীরামকৃঞ্ণ অনুরাগী আছেন যাঁরা শ্রীরামকৃঞ্ষকে ইন্ট বা আরাধ্য মনে করে 
অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ আদিম্ট বিশেষ কোন পদ্ধাতকে নিজ নিজ আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের জন্য 
অধ্লদ্বন করেছেন । তাঁরা রামকৃষ্ণ মঠের সথ্ঘ গ:র্‌দের কাছ থেকে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে প্রাত্যহিক 
জীবনে গরু আঁদন্ট পদ্ধাততে উপাসনা এবং নিত্যকমার্দির অনুষ্ঠান করে থাকেন। এ"রা হলেন 
ম্রীরামকৃষ্ মঠের দীক্ষিত, বশেষ 'চিচ্ছিত অনুরাগী বা “ভন্ত”। সাধারণভাবে-যাঁরা শধুমান্র ছবিকে 
ভালবাসেন বা যাঁরা শ্রীরামকৃ্চের জবনের তাঁত্বক দিকের আলোচনা করেন, যাঁরা তাঁর বাণগকে শ্রদ্ধা 
করেন যাঁরা তাঁর সেবাবারকে গ্রহণ করেন- অথবা যাঁরা তাঁর ভাব এবং মার্তকে ইত্জ্বানে পূজা 
করেন- তাঁদের সকলই ারামকৃষ্। অনুরাগী । তবে যাঁর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, 
প্রেম, অনাপসান্ত ঈ“বর পরায়ণতা, সর্বমতসাহঞ্ুতা-- প্রভাত আধ্যাতবক গণের বিকাশ হবে যত বেশশ 
ধতাঁনই হবেন সেই পাঁরমাণে শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী । 


প্রাতাহিক জশবনচযয়ি শ্রীরামকূষ-ভাবানহভব 


'ত্যাগঠবর" নিরবর' শীরামকুষণকে স্বামশীজগ আমাদের ব্যান্তগত জীবনের প্রাতাহিক চস্তা এবং 
কাষে" প্রয়োগ করবার প্রেরণা দিয়ে গেছেন। শ্্রীরামকৃষকে ভগবান বা দেবতার আসনে বাঁপয়ে 
ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করেই যাঁদ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত সম্মান প্রদর্শনের সমাপ্ত করি তা হলে 
আমরাও বাত হব এবং গ্রীরামকৃষ্ণ ও যথাযথ সম্মানিত হবেন না। স্বয়ং ভগবান হলেও নররপশ 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচযরি অনুসরণ এবং অনুকরণেই আমাদের জীবনের শাস্ত'-সকল সমস্যার 
সমাধান । ভগবান বা পূব পূর্ব অবতারের স্বরংপ এবং কাযবিলী আমাদের কাছে দ-জ্ৰরেয়। 
তাঁদের অন্‌করণ ও কম্টসাধ্য । কিন্ত; শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা-সারদাদেবী এবং তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যবুন্দ 
যে জীবনচযাঁ দোখয়ে গেছেন--তা'কে আমরা অনুসরণ করবার চেষ্টা অনায়াসেই করতে পাঁর। 
মীরামকৃষ্ণ-সারদার যুখ্ম জীবন সনাতন হিন্দুর আধ্যাত্বকতাপংণ গাহস্ছি এবং ত্যাগেকলক্ষ্য 
সম্্যাসজীবনের সাম্মলিত পারপণ" রূপ । এই ঘুশ্মজাীবনের প্রাত্যাহক চধরি অনুকরণই আমাদের 
সাধনা । 

ভারতীয় জবনচযয়ি বণশ্রিম ধমের একমান্ন উদ্দেশ্য মানুষকে ধাপে ধাপে যোগ্যতানুসারে 
ত্যাগের লক্ষ্যে পেশছে দিয়ে তা'কে যথার্থ শান্ত ও আনন্দের আধিকারী করা । গাহস্থ্যি জীবনে 
নলীরামকৃষ্ণ যখন আমাদের আরাধা, প্রিয় বা ইন্টরূপে আসবেন তখন আমাদের বিচার করে দেখতে 
হবে তাঁর বিগ্রহ এবং চরিতের পুজা এবং ধ্যান করে আমরা তাঁর মত কতটা ত্যাগণ, সরল, খানবদরদী, 
ঈমবরাঝবাসী--এবং সর্বতোভাবে সংসার-অনাসন্ত হতে পেরেছি । আর, যে পর্যস্ত না আমরা 
তাঁর ত্যাগ-বৈরশ্য-ভান্তি-বিধবাসের উত্তরারিকারণ হতে পারাছ সেই পর্যন্ত আমাদের জীবনের শাস্তিও 


॥ ১৯২ | 


নেইস্-প্রীরামকৃফ-ভন্তবলে আমাদের পারিচয় দেবারও আঁধিকার নেই। শ্রীরামকফকে আমাদের 
জশবনচযরি মডেল' বা ছাঁচ করতে হবে। তিনি যা" যা" কয়েছেন বা অন:গত গৃহী ও সধ্যাসীদের 
যা" যা করতে বলেছেন--তার অনুষ্ঠান করেই আমাদের জীবনের সমস্যাকে দ্‌র করে ম্থায়ণ শাস্ততে 

প্রাতচ্ঠিত হতে হবে। তান আমাদের দব'লতা এবং বিষয়াসাস্তর কথা ভালভাবেই বৃঝতেন। 

তান 'নিজে যা” করেছেন তা" 'ষোলআনা+ তাঁর হবহ অনৃকরণ আমাদের অসাধা,--তা" তান 

জানতেন। তাই তিনি আমাদের অন্ততঃ «এক টাং-ও করতে বলেছেন। 


ভ্রীরামকফের সব্যোসী ও গৃহী অনুগামণ,-উভয়েরই উদ্দেশ্য এক 


শ্রীরামকৃষ্ের মানবদেহে অবন্থানের কাল থেকেই তাঁর জীবন-সালিধো আগত ভন্তদের দুটি 
থাক্‌ বা শ্রেনী লক্ষিত হয়। এক, যাঁরা গাহন্ছ্য জীবনের সঙ্গে য্ন্ত না হয়ে ত্যাগ-বৈরাগ্যকে 
জীবনের শান্তর একমাত্র উপায় জেনে-জীবনের প্রথম থেকেই সন্যাসন্রত গ্রহণে সংকজ্প করে 
শ্রীরামকৃষ্ণের 'নি্দেশে নিজ নিজ অধ্যাক্স সাধনায় ভ্রতী হন। এই সকল তরুণ যুবা-ত্যাগণ 
সন্ন্যাসপীদের কেন্দ্র করেই স্বামশজী শ্রীরামকৃষ্ণের নামে মঠ বা সম্ঘ স্থাপন করেন। অপর পক্ষে 
শ্লীরামকৃষের সাশ্লিধ্যে আগত বহু গূহস্থভন্তও নিজে এবং সবাম্ধব এবং স্থ-প্পারবার শ্রীরামকৃষ্ণ 
প্রদর্শিত ত্যাগের পথে আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে বত হন । গৃহী এবং সন্ন্যাসী উভয়েরই উদ্দেশা 
এক,স্-প্রীরামকৃফের তাযাগময় জীবনের অনুসরণে আধ্যাঁত্বক সাধনা । 

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সময় স্বামীজণ শ্রীরামকুফের ত্যাগী এবং গৃহী উভয় সম্ভতানকেই 
সমভাবে আহ্বান করেছেন--তাঁর ত্যাগ ও সেবার ভাবকে গ্রহণ করে নিজ 'নজ জীবন গঠনের সঙ্গে 
সঙ্গে অপরকেও সেই কাজের সহায়ক হবার জন্য । সেই হিসাবে গহাঁ এবং সব্যাসীর উদ্দেশ্য 
বিদ্দ-মান্ত পার্থক্য নেই--এবং শীরামকৃষ্ণভাবকে জীবনে রংপায়ত করার এবং পরের মধ্যে সেইভাবকে 
সঞ্চারিত করার দায়িত্ব গৃহণ এবং সন্ন্যাসী উভয়ের উপরই সমানভাবে আরো পত হয়েছে । 

সম্যাসী-সঞ্ঘের প্রাত্যহিক জশবনচযার জন্য হ্বামীজ" মগের নিয়মাবলণ প্রনয়ণ করে 'দিয়ে- 
গেছেন-যার অনুশাসনে শ্রীরামকৃষ্ণ সঞ্ শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ-বৈরাগ্য সেবাময় ভারতের সনাতন 
আদর্শকে উজ্জীবিত রেখেছেন। লল্্যাসী-সম্ঘের সদস্য হয়ে--তার নিয়মশখ্খেলায় দঢ়বদ্ধ ত্যাগী 
ভন্তের জীবন নবাধেই চরমসত্য এবং আধ্যাত্মক লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হচ্ছে,--যেমনটি শ্রীরামকৃক 
চেয়োছিলেন এবং যেমনটি স্বামীজী ব্‌ঝেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্ের প্রত্যেক সাধুর প্রতিটি কমই 
আপ্যাঁত্ক সাধনারই 'বিশেষ কৃত্য । কমে আর প.জায়,--বাহাতঃ জগদ্ধিতের চেষ্টায় ও ব্ান্তগত 
আধ্যাত্মক সাধনায় 'বদ্দ-মান্র পার্থক্য নেই । প্রাতক্ষণ সচৈতন থেকে, বিরাট বিপুল কর্ম যজ্ঞের 
মাধ্যমে চলেছে শ্রবরামকৃষের প্রদর্শিত আধ্যাত্মক যোগ-সাধনা--জ্জান-কর্ম-ভীন্তর অপনর্ব সমন্বয়। 
প্রাত্যাহক জীবনে শ্রীরামকৃষণকে যথাযথ স্মরণ করেই চলেছে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঞ্ঘ । 
পত্যই গৃহীর আদর্শ--কম” ও চিন্তার নিম্নামক 


গাহস্থ্া জীবনের অধ্যাত্ম সাধনায় নিজেকে নিয়মবষ্ধ করে চলা কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নেই । 
কিম্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অনগামণ হতে গেলে- জীবনের লক্ষাকে স্থির করে সেই পথে চলতেই হবে। 
লক্ষাকে নিজের দুব'লতা বা অপারগতার জন্য কখনও ছোট করা চলবে না। গৃহীভন্তের সঙ্গে 
শ্রীরামকৃষ্ণ সথ্ঘের সম্পর্ক যত গভশীর হুবে- ততই গৃহণর কল্যাণ । যাঁদ আমরা গ্রীরামকের 
উপদেশকে-ব্যন্তুগত জীবনে অনুসরণে অপারগ হই তখনই শরণ 'নিতে হবে সধ্বের । সঙ্যের সঙ্গে 
ঘাঁনন্ঠ মেলা-মেশাই গৃহণীর পক্ষে একটি পরম আধ্যাত্মিক মহৌষধ । অনেক গৃহ ধম" জিজ্ঞান্ছ 
শ্রীরামকৃফকে জিজ্ঞাসা করতেন, “মশায়, আমাদের উপায় ি ?”--উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই বলতেন-_ 
“উপায়-সাধুসঙ্গ ও 'নিজ্ঞজন বাস।” শ্রীরামকৃষ মঠ-মিশনে এবং বহু শ্রীরামকৃফ 
নামাহ্কত প্রাইভেট আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের ম্দির আছে । সকাল-সম্ধ্যায় সেখানে গৃহীভন্তেরা নিয়ম- 


॥ ১১৩ | 
১৫ 


মত গেলে মানাঁসক শান্ত পাবেন 'নঃসন্দেহ । যে সকল গহীর সগ্ঘ বা মান্দিরের সঙ্গে প্রাত্যাহক 
যোগ রাখা সম্ভব তাঁদের রামকৃষ্-চিন্তা অনায়াসলভ্য । 


শ্লীরামকষ! মঠের দীক্ষাপ্রাপ্তদের দৈনন্দিন জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনা 


পীরামকৃষ্ণকে আমাদের জীব্ন সমস্যা সমাধানের জন্য 'বিশেষ প্রয়োজন । কিভাবে জীবন 
যাপন করলে আমাদের ব্যন্তিগত এবং সমাজজীবন সুস্থ, স্ুশত্খেল এবং শান্তপণ হবে তার সুস্প্ট 
এবং লাস্তবধমন 'িদ্দেশ রয়েছে-হীরামকৃফণ ও হ্রীমা সারদাদেবীর নিজেদের জীবন চযায় এবং 
তাঁদের সরল সহজ উপদেশের মাধ্যমে । জীবনে শান্ত লাভের জন্যই অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যের 
সন্যাসী গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। ত্যাগীস্বর শ্লীরামকৃষের শিষ্য পরম্পরার মধ, 
সঞ্ঘের সন্ন্যাসী গুরুর মাধ্যমে একটা উচ্চতর জীবনদায়ী আধ্যাত্বকতার ভাব এখনও জাঁবস্ত 
ছে । বর্তমানকালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সঙ্ঘ গরু এবং সত্ঘ িবাচিত অন্য দৃই বা তিন সহ-সঙ্খ- 
গুরু আধ্যাত্মক জীবন গঠনে আগ্রহ ও সাহায্য প্রা দীক্ষা ভন্তকে দাক্ষার উদ্দেশ্যাদি বিচার 
করে আধ্যাত্মিক কল্যাণের জনাই দীক্ষা দিয়ে থাকেন। যাঁরা শ্রীরামকৃষের পরম্পরার অধ্যাত সাধনার 
সঙ্গে যুত্ত হয়ে নিজেদের আধ্যাত্মিকতার উন্নাত করতে চান তাঁদের প্রাতাদনের চিন্তায় মনে রাখতে 
হবে--“ঈ*বর লাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য ।” “ঈীধ্বরই বস্ত; আর সব অবস্তয।” 
( শ্রীত্ীরামকৃষ কথামত--১ম, উদ্বোধন ) 


ঈশ্বর [ভর জখবনযাত্রা 


শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের মূল স্বরই হল--বিষয়ে অনাসান্তি, ত্যাগ । তিনি যাকে; “বস্তু বলেছেন 
তা'হল যার স্থায়ী মূল্য নেই-যা" চিরন্তন শান্তর পথে সহায়ক নয়--যা” বাধাস্বরপ | ত্যাগ একট। 
নেতিবাচক 'ক্রিয়া বা ধারণা । ঈশবর নিভ'রতা--একটা আস্ত বাচক ক্রিয়া। ঈশ্বরভাবনা যুক্ত কাথা 
এবং চিন্তা যেখানে উপাস্থিত মেখানে প্রাতাদনের দ্‌ঃখ বেদনা শোকতাপ নানূষকে বিচলিত করতে 
পারে না। ঈশ্বর বিশ্বাস যাঁদ 'আ'ফিংএর নেশা'ও হর তাখংলেও লাভ,_কারণ এই বিদবাস 
আমাকে দৈনান্দন দ:হখ বেদনা মান অপমানের গ্রান থেকে রক্ষা করবে । অই শ্রীরামকুষ্ণ বলেছেন 
সংসারে দাসীর মত থাকতে, অনাসন্তভাবে সংসার কার্য করতে । তাঁর উপদেশ-- 

“সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে |"  “ঈ*বরে ভন্তিলাভ না করে যাঁদ সংসার 
করতে যাও তাহলে আরও জাঁড়য়ে পড়বে । বিপদ, শোক, অপ--এ সবে অধৈযা হয়ে যাবে। আর 
যত শীবষয় চিন্তা করবে ততই আসান্তি বাড়বে ।” (ত্রীশ্্রীরমকৃষ। কথামত, প্রথম খণ্ড; উদ্বোধন কাযণলয়, 
কলকাতা, ১৩১৯৩ বাং পঃ ২০-২১) 

ঈধ্বর 'বি*বাসের মনস্তাত্বক উপকারতা--( আধ্যাঁত্মিকতাকে বাদ দিলেও )--হল প্রাত্যাহক 
দ:ঃখ বেদনায় আবিচল থাকা যায়। 


অরোপাজন, অর্থ প্রয়োজনের সীমাবদ্ধতা,-সাথকতা 


গাহন্থ্ায জীবনে অথের প্রয়োজন । প্রতোক গহীরই অথেপাজন করা অবশ্য কত'ব্য। 
সংসার করে, সংসারের জনা অথেপাজ্জন ও পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ না করার জন্য তিনি 
প্রতাপের ভাইকে ভঁৎসনা করেছেন । বৈরাগ্যের যথাথ আঁধকারণ নয় বলে [তান সংসার" প্রতাপের 
ভাইকে আবার অথো্পার্জন করে যথাযথভাবে সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে বলেছেন। 
“অনেক বকলম, আর কাজকর্ম খুজে নিতে বলল:ম। তবে এখান থেকে যায় ।” 
( তদেব প2 ১৭) 
অর্থের প্রয়োজন থাকলেও, মান্রাতিরিস্ত অথেপার্জনের জন্য লালায়িত হওয়া, অসদপায়ে 
অথেপার্জন করা--এবং ভোগের উপাদান ব্দ্ধির জন্য অর্থের ব্াবহারকে তান 'নন্দাই করেছেন। 


॥ ১৯৪ | 


গরীব দ:ঃখী ও সাধুজনের সেবায় অর্থদানকেই তান অথোপাজনের সার্থকতার্‌পে গণা করেছেন। 
কান বা অর্থের 'বিচার প্রসঙ্গে তান শিক্ষা দিয়েছেন, 

"টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয় থাকবার জায়গা হয়--এই পধ্য-ন্ত |... 
তাই টাকা জখবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না ।--এর নাম বিচার"--( তদেব পঃ ২১) 

বেণ পালের বাগানে উৎসব উপলক্ষে সাধ; ও ভন্তদের সেবায় বেণণ পালের অর্থবায়কে 
প্রশংসা করেছেন । বলছেন,_-“আজ খুব আনন্দ হলো । দেখ অর্থ যার দাস, সেই মান । 
ঘারা অথের বাবহার জানে না, তারা মানুষ হয়ে মানুষ নয়। আকৃতি মান:ষের কিন্ত; পশুর 
বাবহার। ধন্য তুম । এতগুল ভন্তকে আনন্দ দলে ।” 
( শ্্রীপ্ীরামকৃষ্ণ কথামত, শ্লীম কাঁথত, ১।১২ পঃ ১৬৪, ১৩৭৫ বাং) 
মণি প্রশ্ন করছেন, “আজ্ঞা, যাতে অর্থ বোশ হয় এ-চেষ্টা ক করতে পার ?" 
হ্বীরামকৃষ্ণ--বদ্যার সংসারের জন্য পারা যায়। বোশি উপায়ের চেস্টা করবে। কিন্তু 
পদ.পায়ে। উপাজন করা উদ্দেশয নয়। ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য । টাকাতে যাঁদ ঈশ্বরের 
সেবা হয় তো সে টাকার দোষ নাই ।” (শ্রীত্রীরামকৃষ্। কথামত, ১ম খণ্ড উদ্বোধন, প: ৬৭ ) 

অর্থকৌিন্যের ধূগে শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী ভন্ত হিসাবে আমাদের অথোপার্জন সম্পকে 
গারামকষেের এই-উ1ঙকে প্রা তাদনই স্মরণ করে চলতে হবে । 


লোকানন্দায় উপেক্ষা--দু্জন থেকে আত্মরক্ষা 


অনেকের মনে মনে ঈম্বরভান্ত বা দেবদেবীর উপর িব*বাস থাকলেও প্রকাশ্যে তার আচরণ 
এবং ভান্তর প্রকাশ করতে লজ্জা এবং সংকোচবোধ করেন _“পাছ্ে লোকে কছ: বলে"--এই মনে 
করে। ীবষয়াসন্ড সংসারী লোকেরা ধরম্শীবধ্বাসী লোকদের উপহাস করে। আর সংসারে বহু 
দ.ছট লোক আছে যারা অহেতুক শাস্তীপ্রয় 'নরীহ ব্যা্দের আনণ্ট করতে উদ্যত হয়। এই প্রসঙ্গে 
শ্ীামকৃষ্ের উীন্ত আমাদের মনোবল বাঁড়য়ে দেয় এবং দ.জ'ন সংসগ পারহার করবার শিক্ষা দেয়। 
এই সম্পকে শ্রীরামকৃষ। বলেছেন, 

“ঈশ*বর সর্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে ; মন্দলোকের কাছ 
থেকে তফাৎ থাকতে হয় ।” এই সম্পরকে তাঁর হাতি নারায়ণ ও মাহৃত নারায়ণের গঞ্পট স্মরণ করা 
ধেতে পারে । (তদেব পঃ ২৩) 

“লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দণ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জনা 
একটু তমোগুণ দেখানো দরকার । কিন্তু সে আঁনন্ট করবে বলে উলটে তার আঁনম্ট করা উাচত 
নর।” (তদেব, পৃঃ ২৮) । 

“দঘ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়, ভয় দেখাতে হয়, পাছে আনিষ্ট করে। তাদের গায়ে 
।বষ গালতে নাই, আনম্ট করতে নাই ।” (তদের, পৃঃ ২৫) 


অনাসন্তভাবে,__নিষ্কামভাবে সংসার ধর্ম পালন 


শ্রীমীরামকৃষ কথামত গ্রন্থে মহখ্যতঃ গাহস্থ ভঙদের জন্য উপবোগা উপদেশাবলী সংগৃহীত 
আছে। গৃহম্থ আর মন্যাসীর আদর্শ এবং উদ্দেশ আঙন্ন । সংসারীরা যাতে হতাশায় দুবল না 
হয়ে পড়েন, যাতে তারা সংসারে থেকেই ত্যাগের পথে অগ্রসর হতে পারেন-সেই উদ্দেশ্যে 
পরমহংস্দেব গহস্থদের আশ্বাসবাণণ শুনিয়েছেন । 

“সত্য বলাছি, তোমরা সংসার করছো এতে দোষ নাই । তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। 
তা" নাহলে হবেনা । এক হাতে কর্ম করো; আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো । কর্ম শেষ 
হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে ।”  (শ্রীপ্্রীরামকৃঞ্চ কথামত, ১ম ভাগ শ্রীমঃ ১৩৭৭ সং প:ঃ89) 


১৯৬ ॥ 


সংসারে থেকে যাঁদ ঈশ্বরকে ভুলে থাকা যায় তবে--ধর্মার্জন মোটেও সম্ভব নয়। করম 
করতে করতে কর্মের আসীন্তকে ত্যাগ করে নর্বতোভাবে (দুই-হাতে ) ঈশ্বরকে ধরতে হবে। দই 
হাতে অথাৎ সম্পূর্ণ রূপে বিষয় বিরত হয়ে ভগবানকে ধরতে পারলেই মযাস্ত, অন্যথা নয়। এই 
সম্পকে সংসারত্যাগণ সম্যাসীর জন্য যে বিধান, গৃহণীর জন্যও সেই ব্যবস্থা। িকঞ্প বা 
“সহজপাঠ»--"মেডইজি”--কিছ; নেই। সম্যাসীই হই, গৃহীই হই সেই অনাসান্তর দকে_- 
মায়ের কথায়__শনবসিনার” পথে অগ্রসর না হলে শান্ত হবে না। প্রাত্যহিক জীবনে রামকৃষ্ণ ভন্তকে 
এই নিবাসিনা হবার--অনাসন্ত হবার সাধনাই করতে হবে। 


[নর্বাসনা হবার অন্যতম উপায় ভান্ত, বিশ্বাস ও শরণাগতি 


জ্ঞানযোগ সাধনায় নিবসিনা বা অনাসন্ত হওয়া যায়। বিচারের দ্বারা 'বঙ্ছ সত্য, জগং 
মিথ্যা'--এইরপ বোধ জন্মে । কিন্তু পরমহংসদেব গৃহীদের জন্য--নারদীয় ভান্তর”--কথা, 
“অহৈতুক ভন্তর কথা পুনঃ উচ্চারণ করেছেন। নিজের সাধনার দণ্টাস্ত দিয়ে বলেছিলেন,_ 
“আমি মার কাছে কেবল ভান্ত চেয়েছিলাম । “মা আমায়' শুদ্ধা ভন্তি দাও।” (তদেব, পঃ ৪৬) 
[ক করে ভন্ত প্রার্থনা করতে হয়--তা'ও শ্রীরামকৃষণদেব শিখিয়ে 'দিয়েছেন-__ 


“কালিতে ভান্তযোগ। নারদীয় ভন্তি। ঈশ্বরের নাম গুণগান করা ও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা 
করা; “হে ঈশ্বর, আমায় জ্বান দাও, ভা্ত দাও, আমায় দেখা দাও ।” কমধযোগ বড় কঠিন। তাই 
প্রার্থনা করতে হয়, “হে ঈশ্বর আমার কর্ম কমিয়ে দাও। আর যেঞ্ুকু কর্ম রেখেছো সেটুকু যেন 
তোমার কৃপায় অনাসন্ত হয়ে করতে পাঁর। আর যেন বেশী কর্মে জড়াতে না ইচ্ছা হয়।” 
( তদেব পঃ ১২৭) ভাঁন্তুর সঙ্গে অনাসান্ত ও প্রার্থনা করতে হবে । অনাসন্ত এবং ঈম্বরাঁনভ/'র হতে 
পারাই ভত্তের লক্ষণ । 

“জীব ঈ*বর চিন্তা করে কিন্তু ঈগ্বরে বিদ্বাস নাই, আবার ভুলে যায়; সংসারে 
আস্ত হয় ।” 

“ঈঞ্বরে বিশ্বাস নাই ; তাই এতো কর্মভোগ |” (তদের পৃঃ ১৫৮) 


সত্যনিষ্ঠা--“সত্যই কলির তপস্যা” 


সত্যকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্তমান সমাজ জীবনে শ্রীরামকৃষের সত্য 
স্বর্‌পত্বকে উপলাধ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের নাই বললেই চলে। প্রাত্যাহক জীবনে জ্ঞাতসারে 
অজ্ঞাতসারে আমরা সত্যকে অবহেলা করে চলোছি। “সম্যক বাক্‌, ও সম্যক আজীব--প্রসঙ্গে 
শ্রীবৃদ্ধ যে সত্যাভাত্তক জীবনকে ধর্মলাভের সোপান বলে বর্নণা করেছেন--শ্রীরামকৃষণ তাকেই আর 
ও গ[রবস্ব 'দিয়ে নিজ জীবনে সত্যানষ্ঠার পরাকাচ্ঠা দোঁখয়ে গেছেন । 'তাঁন সত্যই কাঁলর তপস্যা 
বলেছেন। সাধন 'সাম্ধর পর জগম্মাতার চরণে সব কিছ বিসর্জন দিয়েও সত্যকে বিসর্জন দিতে 
পারেন নি। মন মুখ এক হওয়াই সত্য সাধনা । মুখে যা উচ্চারত হবে কার্যেও তাই হবে। 
অথবা যা প্রাাষ্তঠত সত্য বলে ধারণা তা থেকে বিচ্যুতি চলবে না। সত্য ছিল তাঁর কাছে ঈশ্বরের 
স্বর্প। সত্য সম্পকে শ্রীরাম 


ৰ শমধ্যা কছই ভাল নয়। মিথ্যা ভেক ভাল নয়। ভেকের মত যাঁদ মনটা না হয়, ক্রমে 
সর্বনাশ হয়। 


“এমনকি, যারা সং, অভিনয়েও তাদের 'মথ্যা কথা বা কাজ ভাল নয়।” (তদের পঃ ৮9) 
সত্য কথাই কালির তপস্যা । সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয় ।” শ্রীরামকৃষ 
জগন্মাতার শ্রাচরণে জ্ঞান-অজ্ঞান, শ:চ-অণ]ঁচ, ভাল-মন্দ, প.ণ্য-পাপ--সব বিস্ন দিয়ে তাঁর 


॥ ১১৬ ॥ 


চরণে একমা্ শুম্ধা ভান্তই প্রার্থনা করেছিলেন । “সব মাকে দিতে পারলংম, সত্য মাকে দিতে 
পারলুম না।' ( তদের পৃঃ ১০৪) 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তগণকে এই সত্যসাধনার কথা প্রাত্যাহিক জীবনে স্মরণ রেখে চলতে ছবে। 
অনেকে মনে করেন এষ.গে সত্যানম্ঠ হয়ে চলা কঠিন এবং সত্যপরায়ণ হলে বৈষায়ক ক্ষাত হয়। এই 
প্রচালত মিথ্যা ধারণার মর্ত প্রাতবাদ সত্যস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ । 


নর্শনবাস ও সাধৃসঙ্গ__অনাশান্ত লাভের উপায় 


গহেণ ভন্তেরা অনেক সময় প্রশ্ন করলে গাহস্থা জীবনে ধর্মলাভের উপায় প্রসঙ্গে শ্রীরানকৃষঃ 
বলতেন-.. 

“তবে উপায় আছে। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়, তাঁকে লাভ করবার 
জন্য চেষ্টা করতে হয়।” “হয় নির্জনে বাস, নয় সাধু সঙ্গ |” যেখানে আশ্রম, ঠাকুরমশ্দির, এবং সাধু 
সন্ব্যাসীরা বাস করেন-__গৃহীদের পক্ষে সেইসব হ্থানে গিষে কিছ. সময়ের জন্য হলেও ঈশ্বরচিন্তা 
এবং ধর্ম-প্রসঙ্গ করলে মনের বৈষাঁয়ক চিন্তা ক্ষাণক হলেও দূর হয়। মনে একটা প্রশাদ্তি অনুভব 
হয়। “দন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা ডাক।” (তদেবঃ পৃঃ ১৭১ )--মাহমা- 
চরণকে ঠাকুর এই উপদেশ দিয়োছলেন। 

শুধু রামকৃষ্ণ মঠের দীক্ষিত ভন্তদের দৈনাম্দন জীবন চযাঁয় নয়,-যে কোন মানুষের প্রীতাঁট 
কায্য* এবং চিন্তায় শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধ ত্যাগ, ভন্তি) জীব-প্রেম, সতানিষ্ঠা--সরলতা+ সর্বন্্ সমদর্শিতা, 
সর্ধধময় মত এবং পথের প্রাতিশ্রদ্ধা- প্রভাতিব প্রতাক্ষ বা পরোক্ষ অনধ্যান ব্যান্তর এবং সমষ্টির 
কল্যাণেরই হেতু হবে। তাঁর চিন্রপট দর্শনে এবং তাঁর নাম মাত্র স্মরণে মানুষের অভ্যুদয় এবং 
নিঃশ্রেয়স উভয় লাভই হয়_-এইরপ আম্বাস ও তাঁরই শ্রীমূখে উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর কৃপা 
আমাদের জীবনকে কল্যাণশ্রীমশ্ডিত করক। ] 


॥ ১৯৭ | 


ইতিহাসের আলোকে আীরামরুঞ্জ 


প্রেমবল্লভ সেন 


ইাঁতহাসের স্যাবস্তৃত প্রাঙ্গণে মানব সমাজের জীবন ধারা কালক্রমের আবত্তনে নানা রুপ 
ধারণ করে । মানুষের মূল্যবোধের মাপকাঠিতে বাচার করে আমরা সেই রূপান্তরের অধ্যায়- 
গুলিকে সৌভাগাযপর্ণ অথবা দুভগ্যিপণ£ বলে থাকি । 

গুহাবাসা মানব 'বাভিন্ন মানুষের এক্যবদ্ধ সহোযোগতায় পাঁরপাম্বিকি প্রাতিকুলতা 
ও বলবান পশকুলের আক্রমণ এবং গ্রাসাচ্ছদনের সমস্যার সমাধান করে ক্রমে কমে পাঁরবার গঠন, 
গ্রাম ও নগরের পত্তন এবং সমাজ ও রান্ট্রের উদ্ভব ঘাঁটিয়ে উন্নততর জশবব্নের পরিবেশ তৈরণ করছে 
এটাই ইতিহাসের মূল ঘটনা । এই সং্টিকার্ষে গোঘ্ঠীবদ্ধ মানুষের যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
আছে তেমন 'বশেষ বিশেষ মানুষের 'বশেষ একি ভূমিকাও আছে তা অস্বীকার করা যায় না। 

মানুষের জৌবিক প্রয়োজনগহ্ীল পূর্ণ করবার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের বা সমাজের ভূমকা 
প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু জীবনের ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যণ, শোভন-অশোভন ক তা 
1নদ্ধরিণের ক্ষেত্রে অথাৎ মূল্যে বিচারের ক্ষেত্রে ব্যন্তির ভুমিকা আধক গুরুত্বপত্ণ | ভাব বা আদর 
একট ব্যন্তিকে অবলম্বন করেই বিকশিত হয় এবং ক্রমে তা সমগ্র সমাজে প্রসার লাভ করে। 
বুদ্ধের আবিভীব না ঘটলে বৌদ্ধ যুগের এবং খষ্ট না আসলে খষ্ট ধমে'র প্রসার সম্ভব হত না। 
একই ভাবে মার্সকে বাদ 'দিয়ে মারসবাদের প্রভাবের কথা "চন্তা করা যায় কি? অতএব জীবনাদর্শ 
ও ম.ল্যায়নের জগতে ব্যান্তর দানই অপারহার্য উৎস। 

মানব ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে যূগে যৃগে মানুষের সকল 
কম্মকাণ্ডের মধ্যে দুটি মূল সর বারে বারে ধ্বনিত হয়েছে । একটি মিলন, এঁকা বা সৌন্রাত্রের 
সর, আর অপরাট পখড়ন প্রভূত্ব ও ধ্বংস সাধনের সুর । ধম্ম”? দর্শনে, সাহত্য, সম্পদ, সঙ্গীত 
প্রভ়ীত বিষয়ে মানুষে মান.ষে মৈত্রী স্থাপনে ভ্রতী হয়েছে । আর বৈষাঁয়ক স্বাথথ 'সাদ্ধির আভপ্রায় 
প্রধানত রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে মানষে মানুষে সংঘাত ও রন্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা 
'করেছে। অবশ্য রাজনীতি ও অর্থনীতিতে কোন কোন 'চন্তাশশীল মনীষী মানুষে মানষে 
সহযোগিতা ও সম্প্রীতির পাঁরকজপনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের সপারকজ্পনা রাজনীীত বা 
অর্থনীতর রঙ্গমণ্ে তেমন সাফল্য মাণ্ডত হতে পারোন। সে বিষয়ের সঙ্গে মানুষের পার্থব 
1বষয় তৃষ্ণা জাঁড়ত তা মানুষের মহত্বের উদ্বোধনে বশেষ বৃহৎ ভুমকা গ্রহণ করতে পারে না। 
1কম্ত;, হৃদায়ানভু'তি ও আদর্শবাদিতাই মানুষের মহত্বকে অবারত ভাবে প্রকাশিত হবার সুযোগ 
[দিতে পারে। 

ধম্ম" মানুষকে বৈষাঁয়কতা হতে দৃষ্টি অপসারত করবার উপদেশ 'দিয়ে থাকে । সে কারণে 
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ধম" মানব মিলনের অন্যতম সহায় । প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধম”, খষ্ট ধম" ও ইসলাম ধম“ 'বাভন্ন দেশের 
ও বিভিন্ন জাঁতর কোটি কোট মানুষকে 'নাঁবড় এঁক্য বম্ধনে সংযস্ত করেছে। 
কন্তু ধর্মের ক্ষেত্রেও সময়ে সময়ে সংঘাতের উদ্ভব হয়েছে । অন্য ধর মানুষকে 
কোন একট ধর্মে ধর্মীস্তীরত করার প্রয়াসই এই সংঘাতের মূলে । এইজনাই খুষ্ট ধম“ ও ইসলাম 
ধর্মের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ বা ক্লুসেডের সংঘর্ষ বেধোছল। এ ছাড়া রোমান ক্যারথ্থালক খ্টান ও 
প্রোটেস্ট্যান্ট খংস্টানের মধ্যে 'ন্রশ বৎসর ব্যাপী যংদ্ধ ইউরোপের ইতিহাসে একটি রন্তান্ত অধ্যায় 
রচনা করেছিল । খৃষ্টান ধম্গুরু রোমের পোপ বা কালক্রমে পাবন্র রোমান সাম্নাজোর সম্রাটের 
সাথে রাজনৈতিক দ্বদ্ছে অবতীর্ণ হয়োছলেন। আর ইসলামধমে'র বিস্তার ইসলামের সাম্রাজা 
বিস্তারের সহায়তা যোগেই ঘটেছিল । 
উপরোন্ত কারণ সমুহ ধর্মের প্রতি মানষের আম্ঘাকে শিথিল করে তুলেছিল। এর 
ঙ্গে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যুক্ত হয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মের প্রভাবকে ক্ষন করেছিল । 
এই কালে গ্ারামকৃষ্ণের আঁ্বভাব ধর্মের পৃণ“ সত্যকে ও পণ্য মাহমাকে প.নঃ প্রাতাশ্ঠিত 
করতে অগ্রসর হয়েছিল । 
শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন মানবজীবনের উদ্দেশা ঈশবরলাভ। অথণাং বৈষাঁয়ক উন্নতি অথবা 
রাজনৈতিক ও অথ'নোতিক স্বার্থ 'সাদ্ধর মধ্যে মানবজীবনের চরম সার্থকতা নেই । মান:ষ যে 
ঈশ্বর লাভ করতে পারে তা মানব জীবনেরই শ্রেষ্ঠ পাঁরণাতি। শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার জীবনে তা 
প্রমাঁণত করলেন যে ঈশ*বরই তাঁর একমান্্ অবলম্বন । তান সর্বস্তরের ও সব" সম্প্রদায়ের মান্‌ষের 
দ্বারে দ্বারে উপনীত হয়ে এই ঈশ্বর প্রসঙ্গ করতেন। তাঁর সেই অতুলনীয় জীবন ও বাণণর 
সংস্পর্শে এসে পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ রত 'বাভন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের একটি অভূতপূর্ব আলোড়ন; 
সমান:ভ্াতর মনা হল। এই যঃগে হিন্দ; ধমের প্রাত ভ্রা্গ ধর্মের বিভিন্ন শাখা এবং সাষ্টর 
ধর্ম সম্প্রদায় কঠোর আকুমণে নিযুন্ত ছিল। কন্তু শ্রীরামকৃষণকে দেখে কেশবচন্দ্, প্রতাপ মজুমদার, 
শিবনাথ শাস্তী ও িজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং খঙ্ঠান প্রচারক উইলিয়াম হেণ্টি ও যোসেফ কুক শ্রদ্ধা 
সম্বিত স্বকাতর দ্বারা একট আভনব বণ“ সাহঞ্চতার চিত্র রচনা করেন । এই সময়ে একে*্বরবাদখ, 
নবাবধান ও সাধারণ--এই তিন শাখায় [বভন্ত হয়ে 'গিয়েছিল। তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রচুর 
[বরোগধতা লাক্ষিত হত। ৃহন্দধর্মকে আক্রমণ করবার মধ্যেই এতাবং কাল তাদের একা দেখা 
যেত। এখানে নবাঁবধান ব্রাহ্ম সমাজ ও সাধারণ ব্রাঙ্গ সমাজের নেতৃবন্দের মধো শ্রীরামকৃফের 
উন্ত সংগ্রহ, সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা এবং তাঁর মহিগার সম্রপ্ধ স্বীকৃতি দান প্রভৃতি কাষে'র মাধ্যমে 
একটি নতুন ধারার প্রবর্তন হয়ে ছিল । 
শ্রীরামকৃষ্ণ মুন্মযী আধারে "চন্ময়ী প্রতিমার পংজার যে ব্যাখ্যা 'দিয়োছিলেন তা কেশব 
প্রমুখ ভ্রাঙ্গ আচাকে হিন্দু ধমেরি বিরুদ্ধে পৌত্ভীলকতার আঁভিযোগ থেকে নি্কৃত করোছিল। 
আবার যে বোঁশত্ট্যের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ 'বাঁভন্ন ধমের প্রচারকিগকে মুগ্ধ করেছিলেন তা 
তাঁর খষ্টান, ইসলাম ও ব্রাঙ্ম ধমের অনশশীলন এবং এর ফল স্বরূপ তাঁর সেই খাতহাসিক 
ঘটনা যে এই সকল ধর্ম পাধনার মাধ্যমে তরি দ্বদ্বরোপলাধ্ধ লাভ । বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাঁ তরেকে 
আর কেউ পারস্পাীরক সকল ধর্ম সাধনার অন:শীলন করা বা তাতে ধসাদ্ধলাভ করেন 
নি। তাই ধর্ম জগতে পরম এঁক্যের মন্ত্র সার্থক ভাবে তাঁর দ্বারাই উচ্চারিত হয়েছিল - 
যত মত তত পথ । 
শ্রীরামকৃষের ধর্ম সমন্বয়ের বাণগ বিস্ময়কর ভাবে স্বতপ কালের মধ্যে বিশ্ব ব্যাপী স্বীকাঁতি লাভে 
অগ্রসর হয়োছল। পাথবীর ইতিহালে সর্বপ্রথম বৌদ্ধ ধম“ একটি 'ঝবধমে পারণত হয়েছিল । 
সেই পাঁরণাঁতি মহারাজ অশোকের কীর্তি । অশোকের রাজত্বের দু'শ বছরের কিছু আঁধক 
কাল পূর্বে বদ্ধ তাঁর ধম" প্রচার করেন। কিন্তু তখন তাঁর ধর্ম পর্ব ভারতীয় 'বিস্তিতি লাভ 
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করে নি। চন্দ্রগ-প্ত মৌধের রাজধানীতে উপচ্ছিত হয়ে গ্রীক দত মেগান্ঘিনস যে ভারত 
বিবরণণ লিখোছলেন তাতে বৌদ্ধধমের কোন উল্লেখ নেই। তা হতে অনভুত হয় যেসে 
সময়ে বৌদ্ধ ধর্মে তেমন প্রাধান্য লাভ করতে পারোন। অশোকের চেষ্টায় বোদ্ধ ধম প্রথমে 
সর্বভারতীয় রপ এবং পরে 'ি্বধম রূপে আত্মপ্রকাশ করে । এটা অবণ্য বম্ধের তিরোধানের প্রায় 
দশ বছর পরে ঘটেছিল। আর শ্রীরামকৃষের ক্ষেত্রে দেখি যে ১৮৮৬ খষ্টাত্দে তাঁর তিরোভাবের 
মাত দশ বংসর পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্ক ও লপ্ডন নগরে তাঁর সাবখ্যাত 
9 71951০: নামক বন্তুতার মাধ্যমে শ্রীরামকৃকে বিন্বধমের আচাষ রুপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 
এই কার্য আরও দ্রৃতগাঁত লাভ করল যখন ১৮৯৮ খষ্টান্দে শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যতবাবদ পাঁণডত অধ্যাপক 
14127. 01101191 তাঁর [.৪11091001510109 200 115 5910) 15 পুস্তকাঁট প্রকাশ করেন । 

বোদ্ধ ধম্মের বি"্ব ব্যাপী প্রাতষ্ঠার পশ্চাতে মোর্ধরাজের প্ঠপোষকতা বিশেষভাবে 
কার্যকরী হয়োছিল। কিন্ত: শ্রীরামকুঞ্ণ ভাবধারা কোন রাজকীয় পৃঙ্ঠপোষকতার জন্য অপেক্ষা 
করেনি। ভারতে ইংরাজ রাজত্ব প্রচালত থাকার সময়েই প:থিবাীর 'বাঁভন্ন দেশে শ্রীরামকৃষের 
বাণশ শ্রদ্ধার সঙ্গে বহ্‌ অভারতীয় ব্যান্তদের হ্থারা গৃহশত হয়োছিল। গোঁতমবুদ্ধেব পরে শ্রীরাম 
কৃষ্ণ বাতীত অপর কোন ভারতীয় ধর্ম প্রবর্তক 'বিদেশীদের ছারা গৃহীত হনান । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার প্রসারে আর একাঁট লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে এই ভাবধারা গ্রহণ করতে 
হলে শ্রীরামকুফকে ঈশ্বর বা ইন্ট বলে স্বীকার করা বাধ্যতামূলক নয় । শ্রীরামকৃষের শ্রেন্ঠ শিষ্য ও 
মানস পূত্র স্বামী 'ববেকানম্দ জুনাগড় রাজ্যের দেওয়ান--শ্রীহিদাস 'বিহারশ দাস দেশাইকে 'লিখে- 
ছিলেন যে শ্রীরামকৃষকে সকলের 'নিকট 'তাঁন ঈশ্বরাবতার বলে প্রচার করতে চান নি। যাঁদও 
[বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃফ্ণকে ঈশ্বর বলেই জ্ঞান করতেন। তাঁর বন্তব্য ছিল এই যে শ্রীরামকৃষের 
মহৎ জীবন ও বাণীর সাঁহত পাঁরাঁচিত হলে সকল মানুষের জীবনেই মহত্বের উদ্বোধন ঘটবে। 

নারী জাতীর প্রাত শ্রীরামকৃষ্ণ যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন ধম্ম" জগতে তার তুলনা 
নেই । তিনি ভৈরবশ ভ্রাঙ্মণীকে গুরু রূপে গ্রহণ করে তধ্ত্রসাধনায় সাঁম্ধ লাভ করোছিলেন। 
আপন পত্বীকে তান যোড়শীর্‌পে পুজা করেছিলেন, এবং তাঁকে আপন জপের মালা উৎসর্গ 
করেছিলেন। যে সময়ে নারীর উন্নতি সাধনে বদ্ধপারকর ব্রাঙ্ছ সমাজের নেতৃবৃন্দ অভিনেতরণ 
নারীকে ঘা ব্যতীত আর 'কিছ; 'দতে প্রস্তুত ছিলেন না, সেই সমযে শ্রণরামকৃষ। বিনোদন 
প্রমূখ আঁভনেন্রীকে গভীর স্নেহ ও পাঁবন্র আধ্যাঁত্মক সাধনার 'নদ্দেশ দানে ছিধাবোধ করেন নি। 
পাঁথপাণ্বের পতিতার মধ্যেও 'তিনি জননী ভবতাবিণকে দর্শন করতেন। 

শ্রীরামকৃষ্। পৃবুষ, নারণী, গৃহা, সন্ন্যাসী, ধনগ, দরিদ্র, পশ্ডিত, মুখ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণণর 
মান্ষকে যে সমদ্ঁষ্টি ও সম্প্রীতির দৃষ্টতে দেখতেন তারই বা তুলনা কোথায়? জ্ঞান ভন্ত, 
নস্কামী ও যোগী সকলেই তাঁর নিকট সমান সমাদর লাভ করত। এঁক্য সংস্থাপক 
রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্য স্থাপনকে মূল্য 'দিষেছেনঃ কোন একটি মান ভাবকে অবলম্বন 
করে মানব সমাজকে একাকার করে তোলা তাঁব আভিপ্রেত 'ছিল না। 

আর্ত ও পীড়িত মান্‌ষের সেবাকে শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্যাত্ম সাধনার মর্যাদা দিয়া শিবজ্ঞানে জীব 
সেবার মণ্ঘন প্রচার করোছলেন। 

আধুনিক যুগে গণতণ্তর ও সাম্যবাদ প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যে এঁক্য ম্থাপনের চেষ্টা 
হয়েছে তাদের সকল উপকারিতা সত্বেও এই দুই পছ্ছায় ব্যর্থতা বর্তমান যৃগে মানব জাতির 
ভাবষ্যংকে নিরাপত্তা দান করতে পারছে না। গণতন্দের ক্ষেত্রে আমরা দেখাছি একটি দেশ 
আপন রাজ্যে গণতণ্ প্রাতষ্ঠা করলেও অপর দেশ আঁধকার করে সাম্রাজা স-ষ্টি করতে উৎসাহের 
অভাববোধ করে !ন। ফলে বিদেশে গণতন্নের আদর্শকে পদদাঁলত করতে গণতাম্ত্রক রাষ্ট্র কোন 
বাধা অনুভব করে নি। 


॥ ১২০ | 


সাম্যবাদের অনৈতিক পরিকজ্পনা রাশিয়া বা চন দেশৈ বাস্তবে পাঁরণত হলেও দেখ 
যাচ্ছে যে দুটি সাম্যবাদী রাণ্ট্র পরস্পরকে ধনতাম্তিক রাষ্ট্রের ন্যায়ই পরস্পরের শু বলে গণ্য 
করছে। রাশিয়া ও চীন পরস্পরকে শন্ু জ্ঞান করে এবং পরস্পরের নিকট থেকে আত্মরক্ষা 
করবার জন্য অস্ত্রবলের উপর নিভ'রশখল। সাম্যবাদ চীনের সঙ্গে সাম্যবাদশ ভিয়েতনামের সংঘষ' 
সাম্প্রতিক কালের ঘটনা । সাম্যবাদ যখন টি প্রধান সাম্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে মিততার সং্টি 
করতে পারছে না, তখন সাম্যবাদ প:থিবীর সকল রাষ্ট্রের মধ্যে মিন্রতার স-ষ্টি করবে একথা 
মনে করবার কোন হেতু নেই। 

বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে অনেকে মানষের সঙ্কটে পরিশ্রাণ লাভের কথা 'চিদ্তা করেন। 
বিজ্ঞানের অভাবনীয় জয়যান্তা আশ্চর্য সাফল্যমশ্ডিত হয়েছে । পাঁথবী হতে মানৃষ চন্দ্ে যাত্রা 
করে তথায় পদার্পণ করেছে । মানুষের মহাকাশ যান্তা অজ্পকালের মধ্য মানুষকে 'বাভন্ন গ্রহে 
পদাপ্পণ করতেও সক্ষম করবে এ আর অলস কজ্পনা নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর 
উন্নীত কি মানব জাতির ভবিষ্যংকে নিরাপত্তা দান করতে পেরেছে? যে তৃতীয় িধ্ব য্ধের 
আশঙ্কায় মানুষ কালযাপন করছে তা যোদন ঘটবে সোঁদন শবজ্ঞানের কল্যাণে সমগ্র 
পাথবী যে ধ্বংস হয়ে যাবে একথা আমাদের বৈজ্ঞাঁনকরাই শ্াঁনয়ে থাকেন। এর অথ" 
[বিজ্ঞানের সাফল্য মানষের অকল্যাণেরই কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । 

অর্থনৈতিক পারকজ্পনা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নিছক বিজ্ঞান চ্চা মানের বিবেককে জাগ্রত 
করে না। যতদিন নামানষের বিবেক জাগ্রত হচ্ছে অথবা যতাঁদন না মানুষ তার অন্তরস্থ 
ব্ষ সত্তাকে উপলাঁষ্ধ না করছেঃ ততাঁদন মানষে মানুষে প্রকৃত সেই একাত্মবন্ধনের আশা নেই । 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় যতদিন না মানৃষের মান ও হ*স- জেগে উঠছে ততদিন মানব সমাজে সংঘাত, 
সংগ্রাম ও ধংস যজ্জের অবসান ঘটবে না। সেই মান ও হ*সংকে লাভ করে, অন্তবস্ত: ত্রচ্মকে 
উপলাধ্ধ করে শ্রীরামকৃষের প্রদার্শত ও তার জীবনে প্রাতিফলিত সাধনাকে আপন জীবনে সার্থক 
করতে পারলে যথার্থ মানব এক্য গ্হাপিত হবে এবং মানব জাতি তার ভয়াবহ সঙ্কট হতে 
প্রকৃত পারন্রাণ লাভ করবে। ইতিহাসের আলোকে দোঁখ শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বশ্রেম্ঠ মানব একা 

স্হাপক | [0 


| ১২১ ॥ 
৯১৬ 


্রীরামকুঞ্চ বাণীর তাৎপর্য 
ডঃ স্ভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ 


'আঠারোশো 'ছিয়াশশ-সালে পনেরই আগস্ট মধ্যরান্রে এক মহাপ্রাণ তার মরদেহ থেকে মত্ত 
হয়ে অনন্তের মহাকাশে বলশন হলেন । সেকালের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক নগেম্দ্র- 
নাথ গুপ্ত কালপর বাগান বাড়ীতে 'গিয়ে সেই মহাপ্রাণকে দর্শন করে তাঁর প্রত্যক্ষদশরঠর 'ববরণণ 
অপ.ঝ কাব্যভাষায় প্রকাশ করলেন £ “তাঁর সারা দেহে 'নিবাঁণেয় অনন্ত নধরবতা ও শাশম্তি। শাম্তি 
চাঁরাদকে- শান্ত মৌন বক্ষে বিদায় অপরাহে উপরে নীল আকাশে এবং তার উপরে সণ্চারমান 
নীল খণ্ড মেঘে । রামকৃষ্ণ পরমহংসকে জীবনকালে দশ'ন করা পরম সৌভাগ্য--একই সৌভাগ্য 
মৃত্যুর অক্কে তাঁর শান্ত ম:খঃচ্ছাবির দর্শন লাভ । একান্রশে আগস্ট ধর্মতন্বে লেখা হলো--১লা 
ভাদ্র সোমবার অপরাহু ৫টার সময় কাশধপুরস্থ গোপালবাবুর বাগানবাটী হইতে পরমহংসদেবের 
দেহ বরানগরের শবদাহ ঘাটে নীত হয় । কলিকাতা হতে একশত দেড়শত লোক যাইয়া অন্ত্যেষ্টি- 
ক্ুয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন । একাদশ বৈষণব মংদঙ্গ করতাল সহ সংকীর্তন করিয়া অগ্নে গমন 
করেন ।...চারজন বিধান প্রচারক শবের সঙ্গে থাট পর্যন্ত যাইয়া অন্ত্যেষ্ট ক্রিয়ায় যোগদান 
কারয়াছলেন । 'হম্দধমে'র 'ভ্রশল ও ওক্কার, বংদ্ধধর্মের খণাঙ্গ, মোহম্মদীয় ধমের অধধচন্দ্র, খুেষ্ট- 
ধমের ক্লশাঁচীহৃত পতাকা সবাগ্রে বাহত হইয়াছিল ।, 

তৎকালশন সংবাদপন্র 'সলভ সমাচার” (২৭ শে আগন্ট ) বলছে £ গত সোমবার ২৩ শে 
আগন্ট প্রাতে ৯ টার সময়ে গসম:লিয়া ষ্ট্রীটের ১৩নং ভবন থেকে সংকীর্তন সহ অনেকগীল ভদ্রলোক 
স্বগীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আস্ছিপূ্ণ তাম্র কলস লইয়া সমাদরের সাহত বাহির হইলেন । দলে 
অনমান পণাশ জন ভদ্রলোক ছিলেন ।' 

আরও একটি সংবাদপত্র, আঠারোশো চুরানম্বই-এর উীনশে মার্চ 'ইপ্ডিয়ান নেশান' খবর 
প্রকাশ করেছে দাঁক্ষণে*বরে রামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে বশ হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছিল । 

পরের বছরেই আঠারশো পণ্চানত্বই সালের নয়ই আগঞন্ট স্বামশীজী একাঁট চিঠিতে লিখেছেন 
--দশ বছর আগে তাঁর জন্মাতাঁথতে একশো লোক জোটাতে পারেনি ; গত বছর সেখানে এসেছিলো 
পণ্টাশ হাজার ।' ক্রমে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে লক্ষ-কোটাী জনতায় পারণত হয়েছে । তাই তাঁর 
মহাপ্রয়াণের শতবষে' সদর রাশিয়ায় বস্তুনিষ্ঠ মানুষ ছুটে এসেছে তাঁর স্বরূপ আঁবজ্কারে । 
ভারতের কোন নিগড়ে সত্যের তানি ছিলেন পারপ্ণ মম“বাণী ? 

ভারতবষ" সাধকদের পণ্য ভুমি । বহু বরষের বহু সাধকের ধারায় এই ভারতবর্ষ স্নাত 
হয়েছে বার বার । 


॥ ৯২৭ ॥ 


আমরা দেখোঁছ মধাষ-গের ভাত সাধকেরা তিনটি সমাজ সত্যকে প্রতিত্ঠিত করোছিলেন-_ 

(ক) এঁশী সত্তার সঙ্গে ব্যান্তর আপাত নিরপেষফ সম্পক€ স্থাপন ও মন্ময়তার উপর 
ঝোঁক সৃষ্টি 

(খ) জাঁতভেদ ও অস্পৃশ্যতার বাঁধনকে আলগা করা 

(গ) নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রাতষ্ঠা করা 

ফলম্বরংপ £ 

(ক) শহ্ক সামাজক আচার সর্বত্বতার বরুত্ধে বিদ্রোহ দেখা গিয়োছিল 

(খ) জাতি ও বর্ণের স্বেচ্ছাচারিতার 'বিরৃদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল 

(গ) তথাকাঁথত পোর্তালকতার 'বিরহম্ধাচারণ করা হয়েছিল 

(ঘ) পোরোহত্যতন্ত্র নরুৎসাহত হয়েছিল, 

(ও) পূর্নবিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের মতো ব্যাপারে সমাজ স্বীকতিতে একটা সামাজিক বিপ্লব 

দেখা গিয়েছিল। 

সীমাবদ্ধতা £ 

(ক) সর্বধর্ম সমন্বয়ের ব্যাপকতায় ভাঁন্ত আদ্দোলন প্রসারলাভ করেনি । 

(খ) উদার মানবতাবাদের বাদ্ধবোধে তা বিকাশত হয়ান। 

(গ) মানুষের অধিকার বোধের প্রাতিষ্ঠায় সোচ্চার হয়নি । 

তাই সেদিন কেশব সেন ও বিজয়কৃষ্ক বৃঝতে পেরেছিলেন যে দেশ এবং দেশের ধম“ ও সমাজ 
রামমোহনের প্রবার্তত ্যান্তবাদ ও মানব-মৃত্তি তত্ে, 'ন্তাশীলতা যখন ত্রাঞ্চ সমাজে আন.ঞ্ঠা- 
নিকতায় আটকে যাচ্ছিল, যখন জ্ঞান ও আবেগের সম্পর্ক নির্ণয়ে অসবধা হচ্ছিল অন্তঃসারশ.ণ্য 
সমাজে তখন নতুন কিছ একটা আঁবিভববের প্রয়োজন হাচ্ছল। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তত্তপোষে বসে 
শ্রোতাদের সঙ্গে এক হয়ে গঞ্জ করলেন, গান করলেন, মস্করা করলেন মজার মজার কথা বললেন-- 
একেবারে পেশছে গেলেন ভন্তের মনের মাঁণকোঠায় । যেখানে বৃন্দে ঝি-ও তাঁকে অনুভব করে 
বুঝতে পেরে বলোছিলেন--সব ওর মুখে । তান লেকচার দিলেন না কারণ লেকচার সম্বন্ধে তাঁর 
অভিমত 'ছিল--“তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক। কেবল লেক্চার দেওয়া, আর বিয়ে 
দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই । তুমি বুঝবার কে ? যাঁর জগত, তিনি বঝাবেন।' 
যাঁন এই জগৎ করেছেন, চন্দ্র, সূর্য? ধাতু, মানুষ জীব জন্তু করেছেন, জীব জন্তুদের খাবার উপায় 
পালন করবার জন্য মা-বাপ করেছেন, মা-বাপের স্নেহ করেছেন তিনিই বুঝাবেন । তান এত উপায় 
করেছেন, আর এ উপায় করবেন না? যাঁদ বুঝাবার দরকার হয় তিনিই বুঝাবেন। অথাৎ কোন 
প্রভেদ নয়, কোন পার্থক্য নয়, উণ্চু নীচু, নয়, সকলের সঙ্গে সমান ভাব সমান আন্তীরকতা) উ*চু মণ্ডে 
বসে বন্তৃতা দেওয়া নয় একেবারে মাটিতে মাদুর বিছিয়ে বসে সকলের সঙ্গে ঘরোয়া কথাবার্তা বলা 
এ হচ্ছে সবই শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব ভঙ্গী। কারণ তান বাস করতেন ঈ*বরের উপর ভালবাসা 
হলেই হলো, নানা বিচারে দরকার নেই । আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও । তানি একথা মমে 
মমে' অনৃভব করোছিলেন যে জ্ঞান হচ্ছে পুরুষ মানুষ যার বাড়ী পর্যন্ত যায় আর ভান্ত হচ্ছে মেয়ে 
মান্য, অন্তঃপ;র পধ্নস্ত যায়। সুতরাং তাঁর কাছে ভন্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা' আর 
[তিনি এজন্যেই সমস্ত পাথবীর কাছে ঘোষনা করেছিলেন 'ঈ*্বরই সং নিত্যবস্তয। আর সব অসং : 
অনিত্য দুই দিনের জন্য। তিনি চেয়েছিলেন এই বোধ আর ঈশ্বরে অন:রাগ তাঁর উপর টান আর 
ভালবাসা 'নয়ে মানুষকে এাঁগয়ে যেতে হবে। এর ফলে সব ধম" সমন্বয়ের ব্যাপকতায় ভক্তি 
আন্দোলন বিকশিত হয়েছিল ঈশ্বর মান্‌ষের একাত্মতায় মানবতাবাদের তথা ঈশ্বর অনুভুত এক 
নবতর বৌঁম্ধক ব্যাখ্যায় সমাজ আকৃষ্ট হয়েছিল । 

তাই দোথ একক্জন তথাকাথত অক্ষরজ্ঞানহন প্রধাগত শিক্ষা আভজ্ঞতার বাইরে থেকেও তান 


॥ ১২৩ | 


নজেকে সর্বকালের শ্রেছ্ঠ মনীষায় প্রোঙ্জবল করোছলেন। শ্রীরামকৃের শতবর্ষের সভায় সভাপাত 
হিসাবে তৎকালীন প্রখ্যাত দার্শীনক ব্রজেন শীল মহাশয় বলোছলেন £ 'এই সকল কার্যাবলীতে 
কোন ভাঙ্গ ছিল না, কিংবা এগ কজপনাশ্রয়ী ব্যাপারও নয়। এখানে এমন একজন আত্মবান 
পুর-ষকে দেখা গেল যান ধমণজণবন ও ইতিহাসের সকল মানাঁবক অভিজ্ঞতায় নিজেকে সম.্ধ করে 
[নয়োছিলেন। এই ভাবে (তান হিন্দ এাতহো ম্‌লাবান উপাদান যুক্ত করেছিলেন । মুসলমান ধর্ম 
থেকে 'নয়েছিলেন সামা ও মানব ভ্রাতৃত্ববোধ বৌষ্ধ খালষ্টান ধম“ থেকে পাপ ভ্রাণের প্রয়োজনীয়তা | 
কলকাতা বধ্বাবদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচা্ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মূল আঁধবেশনে 
বলোছিলেন £ তান একের মধ্যে বহ্‌ ও বহর মধ্যে একের উপাসনা করতেন। তার এই উপলখ্ধির 
মধ্যে কোন বরোধ ছিল না। পূর্ণকেই তিনি সকল দিক থেকে উপলাষ্ধ করতেন। এই র:পে 
বামকৃষ। তাঁহার সাধনার ভিতরে নিরাকার ও সাকার উপাসনাকে এক করে নিয়েছিলেন। তিনি 
নে করতেন, যে আকারে, যে দেবতারই পুজা করা হউক না কেন, সকলই সেই এক ভগবানের 
পূজা । জড় ও চৈতন্যের মধ্যে তিনি কোন ভেদ দেখতেন না।, 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “পরমহংসদেবকে আম ভন্তি কার কারণ তানি ধমশীয় নৈরাজ্োর 
মর্‌ যুগে নিজ উপলঘধ্ধির দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক এ্রীত্যহ্োর সভ্যতা প্রমাণ করেছেন। তাঁর 
1বশাল সত্তা আপাত সংঘাতশশীল সাধনা সমূহকে নিজের মধ্যে মিলিত করতে পেরেছে । তাঁকে ভন্তি 
করতে পেরেছে । তাকে ভন্তি করি কারণ তশর আত্মার লাবণ্য চিরদিনের জনা হতমান করেছে পাঁতিত 
ও পঃরোহতদের আড়ম্বর ও 'বিদ্যাগর্বকে ।' 
শ্ীরামকৃষের ধর্ম চেতনার মলে আছে মানবতাবাদ--এ কিন্তু ইয়োরোপের 2৩০ 101091719]) 
নয়। এ হচ্ছে সেই বেদান্তের ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যতাঁকগ জগতাং জগং-_-এই জগতের যা কিছ 
জাগাঁতক বস্তু আছে সে সমস্তই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত। মাতা যেমন গভ-ম্থ শিশ্‌কে আচ্ছাদিত 
করে রাখেন তেমান ঈশ্বর সর্ববস্তুকে আবৃত রেখেছেন। এরপর তা'র সহজ কথায় ঈশ্বর 
সর্বভূতে আছেন। 'ববেকানন্দকে বললেন যন্ত জীব তন্ন, শব জীবজ্ঞানে শিবসেবা । তিনি জানালেন 
প্রতিমায় তাঁকে পাই 'কন্ত্‌ মানুষে তার বেশশ প্রকাশ ৷ চৈতন্য চারতাম:তে আছে--আত্মোশ্দরয় প্রণীত 
ইচ্ছা তারে বলে কাম কৃষ্ণোন্দ্রয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম । অর্থাং নিজেকে ভালবাসা হচ্ছে কামনা 
আর কৃষে প্রণীত হচ্ছে সত্যিকার ভালবাসা । শ্রীরামকৃষ্ষ এযুগে দাঁড়য়ে সহজ; সরল, সত্য ভাষায় 
সমস্ত মান্‌ষের উদ্দেশ্য কিতা ঘোষণা করে বললেন--ঈশ্বর লাভই মানব জীবনের একমাত্র 
উদ্দেশ্যে । 
আসলে ভারতবষে'র মানুষ কোনাঁদনই অর্থকে জীবনের সবচেয়ে বড় করে দেখনি। আত্ম" 
স্ুখও তার কাছে কোনদিনই বড় ছিল না। তপোবনের শান্ত নিভৃত জীবন থেকে আজ পযন্ত তাঁরা 
যে কথা বারবার বলে এসেছেন তার মূল বন্তব্যই হলো-_বহ্‌জন 'হিতায় চ বহ্‌জন স্ুখায় ৮চ। আর 
পাশ্চাত্যের ইউটিলোটয়ানইজম বা উপযোগিতাবাদ বলছে আঁধকতম জনের জন্য আঁধকতম সুখ 
সমাজের 'হিত নয় ব্যন্তির স্থখ। এই শিক্ষায় ভারত তথা সুখের আকাবঙক্ষায় পারিবারিক জীবন নষ্ট 
হচ্ছে, মানুষ আত্মসবন্ষ এক কোন্দ্ুক স্বার্থপর হয়ে সমাজ সংহতি নষ্ট করে দিচ্ছে । এর মাঝেই 
[তাঁন বললেন 'বিষয়াসন্ত মন 'ভিজে দেশলাই । তানি বাঁঝয়ে দিলেন কেন তেল হাতে মেখে কঠাল 
ভাঙলে হাতে আঠা জাঁড়য়ে যায় না। তাঁর আঁভমত হলো ঈশ্বর ভান্ত রপ তেল লাভ করে তবেই 
সংসারের কাজে হাত দিতে হয়। কারণ তান জানতেন আতিরিন্ত বিষয়াসান্ত মানূষকে স্বার্থপর 
আত্মকোঁ্দুক এবং আত্মসখী করে তোলে। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগে যন্ত হলে মনের প্রসারতা বাড়ে, 
আত্মচন্তা দূর হয়। 
1তাঁন চেয়েছিলেন ভোগসাম্য অর্থাৎ 'কনাঁজউনার্স ইকুর়ালাট' । মানুষের যত ভোগাকাচ্ক্ষা 
বাড়বে ততই অপরের "ঞ্জানসকে কেড়ে নেওনা বা আধচার করাব প্রবাত্ত বার্ধ পাবে। আসলে 


॥ ৯২৪ ॥ 


অর্থ মানুষের মধ্যে অঙুস্থ প্রাতযোগাঁকে বাড়ায় এবং মানৃযের মধ্যে মশঃ বিচ্ছি্নঠার স্টি করে। 
এককালে ভারতের সংসার যাল্লার মূল আদর্শেই ছিল (১) সাধারণ জীবন ও উচ্চ চিন্তা (২) বাঁচা 
এবং বাঁচানো । শ্রীরামকৃফ অর্থ কোম্দ্ুক সভ্যতার বুকের উপরে দাঁড়য়ে অর্থের কৌঁলন্যেকে তিনিই 
প্রথম অস্বীকার করলেন টাকা এবং মাটিকে আঁভন্বরূপে ব্যাঞ্জত করে। ব্যস্ত করলেন এই বর্তমান 
সভ্যতার শেষ মর্মকথা--'ঈশ্বর একমান্ত বস্তু । টাকায় কি না হয়? ভাত হয় ডাল হয় কাপড় 
হয়। থাকবার জায়গা হয়। এই পর্যন্ত £ কিন্ত; এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জগবনের 
উদ্দেশ্যে হতে পারে না--এর নাম 'বচার বুঝেছ ? তাঁর সম্পকে সব শেষ কথা মানাঁবক অধিকারের 
প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ব সংহতির প্রচেষ্টায় তিনি অনন্য | 'তানই দেখালেন (ক) বিচ আছে এবং বিচিন্রের 
মধ্যে এক আছে । (খ) নানা বর্ণ আছে আবার তা বর্ণহখন “এক'। তান বোঝাতে চাইলেন 
(ক) যত মত তত পথ ; (খ) সব পথ 'দয়েই তাঁকে পাওয়া যায়; (গ) সব মতই পথ, মত কোন 
ঈশ্বর নয়'। কারণ তান জানতেন--(ক) এক রাম তার হাজার নাম। (খ) ঈশ্বর এক 
বই দুই নয় (গ) হার হরের এক ধাতু, কেবল প্রত্যয়ের ভেদ (ঘ) লাম আলাদা কিস্ত; একই বস্তু । 
সুতরাং বলা যেতে পারে ব্রজেন শীলের ভাষায় এতোদিন শুধু হিন্দংদের মধো এইভাব 'ছিল, 
প্লীরামকৃ্ষ এই সমন্বয়ের ব্যাপারটিকে অন্য ধর্মের প্রসঙ্গে নিয়ে এলেন । রবান্দুনাথের ভাষায় 
আমরা যে উপলাঁষ্ধ করতে পারলাম ; তাঁর বিশাল সত্তা আপাত সংঘাতশখল সাধনাসমহকে নিজের 
মধ্যে মিলিত করতে পেরেছে । 

আর শেষ কথা হলো বি“ববোধ আর বিশ্বপ্রেম যা মান্‌ষযকে সংস্কারমন্ত করে, ভালবাসতে 
শেখায় মিলনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর কথামৃতের রূপসাগরে তুব দিয়ে যে বাণণ উত্িত 
হচ্ছে সেখানেই ল:কিয়ে আছে 'বিশবজনান ভালবাসার অতলস্পর্শ। আস্ন তাঁর কথা দিয়ে অমৃত 
রুপময় সাগর ছে্চা বাণীতে আমরা উদ্বুদ্ধ হই--আমার জিনিস, আমার জিনিস) বলে-- 
সেই সকল 1জানসকে ভালবাসার নাম মায়া । সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া । শুধ, ব্রদ্ধসমাজের 
লোকগযলকে ভালবাসি, ক শুধু পাঁরবারদের ভালবাসি, এর নাম মায়া। শুধ: দেশের লোক 
গ:লকে ভাল বাসা এর নাম মায়া ; সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, 
এটি দয়া থেকে হয়, ভান্ত থেকে হয় ।' 02 


॥ উদ৬ ॥ 


প্রণাম আনিল টানি' 


গুবকুমার মুখোপাধ্যায় 


“বহ] সাধকের বহ সাধনার ধারা 

ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা । 

তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে 

নূতন তাঁথ" রূপ নিল এ জগতে, 

দেশাবদেশের প্রণাম আনল টান 

সেথায় আমার প্রণাত দিলাম আনি ।” 

--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ 
রবণন্দ্রনাথের দঘ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় মানবসভ্যতার সামাগ্রক সাধনার ধারা মিলিত 
হয়েছে এবং রামকৃফের জীবনচযণ ও সাধনায় জগতে নতুন তীরের বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে । রবধন্দ্র- 
নাথের এই উপলঘ্ধ সত্য ; রামকৃষ্ণ মনীষার ও রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্ধবাহানী। 
রামকৃষ। শুধুমাত্র একজন ধর্মসংস্কারক বা ধম্প্রচারক মান্র নন; যাঁদ তা হতেন তবে তান আজ 
1বধ্বমানবসভ্যতার কাছে গ্রহণশয় হতেন না। রামকৃষ্ণ বতণমানে সমগ্র বিশ্বে যে অন্যতম গ্রহণধয় 
ব্যন্তিত্ব তার প্রমাণ একটি সংগঠন--যার নাম--“কমিটি ফর কম্প্িহেনীশিভ স্টাডি অব 'দি রামকৃফ-- 
াববেকানম্দ মুভমেন্ট । এই কমিটির মুল সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত ভারততত্বাবদ- অধ্যাপক এ. 
এল ব্যাসাম ; সহ সভাপাতদ্বয় হলেন সে।ভিয়েত রাশিয়ার আকাডেমশ অব সায়েম্সের সদস্য ও 
স্পারাঁচিত পাণ্ডত অধ্যাপক চোঁলশেভ এবং চীন প্রজাতন্বের 'পাঁকং 'বিশ্বাবদ্যালয়ের খ্যাতনামা 
দক্ষিণ এশিয়া বিশারদ হুয়াং--চি--জয়ান। উত্ত কামাটর প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন যে, 
শুধু বর্তমান ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বে রামকৃফ:--ববেকানন্দ ভাবধারার ব্যাপক চা ও প্রসারের 
জরুরী প্রয়োজন আছে । উীনশ শতকের যে রামকৃষ্ণ 'ছিলেন ভারতীয় পুনরংজ্জীবন আন্দোলনের 
অন্যতম বাঙাল প্রাতাঁনাঁধ 'তাঁনই বিশ শতকের আক্তমলগ্নে আন্তজাতিক ব্যান্তত্বে পারণত হলেন। 
রামকৃষ্ণ (১৮৩৬--৮৬ ) জন্মেছিলেন এক দরিপ্ন ্রাঙ্ছণ পারবারে । তিনি প্রচলিত পযাথগত 

শিক্ষায় ক্ষত ছিলেন না হিদ্দ:, বৌদ্ধ, ইসলাম, খ-ম্টান প্রভৃতি ধমের ম্‌ূলতত্বগণল অত্যন্ত 
[নিখুত ভাবে তাঁর অধিগত ছিল। তিনি কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি বা দার্শানক মতবাদ প্রচার 
করেন 'ন। তান নীতিমূলক কাঁহনীর মাধ্যমে জীবনের অনেক গড় তত্বকে প্রকাশ করেছেন । তাঁর 
সমস্ত বন্তব্য সমকালীন মাস্টারমশাই-এর দারা কথামত" সংকলিত ও সংগৃহীত হয়েছে । প্রাত্যাহক 
জীবনাচরণ থেকে আহ্বত 'চিন্রকঙ্প, উপনা, রূপক, উতপ্রেক্ষা অলংকারের মাধ্যমে, সহজ বথ্য 
লাবণ্যময় গদ্যে, সঙ্গীতের সাহায্যে তান মহৎ জীবনের অনৃতাঁপপাসার কথা শানর়েছেন । 


॥ ১২৬ | 


“থামতে কোনো বিশেষ ধর্মমত ও দর্শনভত্ব প্রকাশিত হয় নি; অথচ বথাম-৩” স্বজনের র্ব- 
কালের হায়গ্রাহধ লাছিত্য । 'বথামৃত' সর্বোচ্চ ধরসাছিত্য ও জীবনীসাছিত্য”। “কথামত' 
সম্পর্কে ছাকসলী বলেছেন--0001৭0৩ 10 1106 11161810106 011198108180175+ | “সাধারণ সাহিত্য 
বা ধ্সাহিত্য--যে কোনো 'বিচারেই কথামৃতের অনন্যত্ব প্রকটিত হয়। ***চলিত, অনেক সময় 
গ্রাম্য) ভাষায় বণ প্রচণ্ড প্রাণশান্ত, 'স্থিতি্থাপকতা এবং ভাববহনের ক্ষমতা | "* ভাষার সম্পদের 
মতোই উপমার সম্পদ, ***উপমার ক্ষেত্রে রামকৃষের সব্গ্রাসণ প্রাতভা-সেই মহৎ দারুণ বভুক্ষা 
ছিল তাঁর, **তাঁর সজাগ কৌতুহল দ-্টি সর্বত্র সঞ্ঘরণ করেছে, ইতর এবং ভদ্রুকে সমদক্টিতে 
দেখেছে, তার পরে অন্তর সঙ্জার সময় তিনি কৌপ্তুভ ও বিভুতিকে সম মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। 
তাঁর উপমায় আঁভজাত অনাভজাত একই জগন্বাথক্ষেত্রে সম্মিলিত, উচ্চ সংস্কীতির সৌকুমার়্ের সঙ্গে 
লোকসংস্কৃতির জীবনশন্ত মিলেছে এক তানে।”১ 

রামকৃষ্ণ বি*বাস করতেন যে সমস্ত ধম“ই পাঁরণাঁতিতে একট মান্র শিক্ষা দেয় ; আর সে শিক্ষা 
হল ঈশ্বর এক, আবিভাজা এবং 'বাঁভন্ন ধমে“ ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর কথা বলা হলেও ঈ"বর মংলতঃ এক। 
আমার ধম'ই একমান্র সত্য ও অন্য সমস্ত 'মথ্যা'--রামকুষ। এই জাতীয় সংকীর্ণ তায় 1ব*বাসণ 'ছিলেন 
না। ধমাঁয় সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির যৃগে রামকৃফের এই 'শিক্ষা তাঁর প্রগতিশীল ও ম.্তমনা টিস্তার 
পারচয় দেয় । ধর্মের যে দ্‌টো দিক আছে তার মধ্যে ইতিবাচক 'দিকাঁটই রামকৃফ্ণের আভপ্রেত ছিল । 
তার ফলে বর্তমান বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক জগতের বাদ্ধিজীবী মান:ষেরা রামকুফকে নিছক ধম'নেতা 
বলে মনে করেন না। এই প্রসঙ্গে ডঃ ই. পি. চেলিশেভ একটি সাক্ষাৎকারে উদ্বোধন পান্তকার সংযস্ত 
সম্পাদক স্বামী পূণাকসিনন্দকে জাঁনয়েছেন-_“তীরা যে-সব ধর্ম উপদেশ প্রচার করেছেন সেগবাঁণ্র 
সঙ্গে কোন পাঁরণত সমাজসংস্কারকের নীতির কোন পার্থক্য নেই, কোন যথাথ মানবতাবাদণ [চিন্তা ' 
[িদের মতের কোন আমল নেই! রামকৃষ্ণ পরমহংস বলছেন : “খালি পেটে ধর্ম হয় না 'যার হেথায় 
নেই, তার হোতায়ও নেই আর তাঁর শিষ্য স্বামশী বিবেকানন্দ বলছেন £ “আমি সেই ধমে“ বিশ্বাস কার 
না যে ধর্ম বধবার অশ্রু মোছাতে পারে না? ক্ষুধার্তর মুখে অন্ন তুলে দিতে বলছেন, 'যতক্ষন পযন্ত 
মানূষ 'কি একটা কুকুরও অভুন্ত থাকবে, ততক্ষণ আমার ধম“ হবে তাকে খাওয়ানো, বলছেন 'জীবস্ত 
দেবতা মানুষের রূপ ধরে তোমার সামনে এসে দাঁড়য়ে আছে, তার সেবাই তোমার ধম” । কোন 
দেশের কোন ধর্মগুরূর মহখে কোন কালে এরকম কথা কেউ শঃনেছে 2 আমার মনে হয়ঃ মাকর্সীয় 
ডায়ালেক:টক্যাল মেটিরিয়ালিজম: এদিক দিয়ে রামকৃ--বিবেকানন্দের ধর্মদশনের বড় 
'ঙাছাকাছি।২ বর্তমান পারমাণাঁবক যুদ্ধাতঙ্বগ্স্ত পথবীতে রামকৃষের জীবনচর্যা ও উপলাধ্ধ 
সত্য যে মানুষকে ভয়াবহ ধৰংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে । এ বিষয়ে প্রখ্যাত এ্রীতহাসিক আঞগজ্ড 
টয়েনবী ও চেলিশেভ একমত । টয়েনবী বলেছেন--“এই ধম সমন্বয়ের মধ্যে আমরা পেয়েছি 
এমন একটি জীবনদর্শন এবং মনোভাব যার সাহায্যে সমগ্র মানবজাতি একটি পরিবার হসেবে গড়ে 
উঠতে পারে এবং পারমানাবক যুগে আমাদের সম্পূর্ণ ধংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে একমান্ত 
এই জীবনাদর্শ ।”৩ ডঃ চোঁলশেভও প্রায় একই বন্তবোর পুনরাবাঁত্ত করে বলেছেন, “শাস্ত মৈত্রী ও 
বিষ্ব ভ্রাতৃত্বের বাণীই রামকৃষণ--িববেকানদ্দের বাণী । সেই বাণগই আজকের [বপন্ন পাঁথবাতে 
বাঁচার পথ দেখাতে পারে। আমি মনে কার, পারমাণবিক যুদ্ধের আতঙ্ক আজ যেভাবে বি*্বকে 
ধারে ধারে গ্রাস করছে তার পাঁরপ্রোক্ষিতে রামকৃফ--বিবেকানন্দের বাণগকে বিশ্বময় ছাঁড়য়ে দেওয়া 
খুবই প্রয়োজন। সমকালীন ভারতবষে" এবং পঁথবশতে তাঁদের বাণশর প্রয়োজনশয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা 
ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কম্তু আজকের ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করে আজকের পাঁথবাীতে তার 
প্রয়োজন এবং প্রাপ্সাঙ্গকতা অনেক বেশী । ভারতের গণ্ডা ছাড়িয়ে এ ভাবাদর্শকে বোঝার জন্য আজ 
সোভিয়েত রাশিয়ায় বহু গবেষক ও চিস্তশীল মান:ষ রামকৃষ্ণ, বিশেষ করে িবেকানন্দ চর্চায় 
আত্মানিয়োগ করেছেন।”৪ শহধন টয়েনবা বা চেলিশেভ নয়ঃ বক্ষ্যমান শতাব্দীর বহ? মনীষা রামকৃফ 


॥ ৯২৭ ॥ 


গব্ষেণায় নিয়ত থেকে সমকালীন হীতহাসে রামকৃফ্ণের ভূমিকা সম্পকে এক নতুন দিগন্ত সম্ধানে 
রত। সমকালীন পাঁথবীতে রামকৃফ গবেষণা সম্বন্ধে উল্লেযোগ্য ব্যন্তিত্ব হলেন সোভিয়েতের--ডঃ 
এ, 'পি' ন্যাছুক-দানিলচুক, অধ্যাপক ভি. মরগনরথ, বৃলগোঁরয়ার সোফিয়া সায়েশ্স আকাডেমণর 
অধ্যাপক এন. জোদোয়ভ, হাঙ্গেরীর ব্‌ডাপেঞ্ট আকডেমীর অধ্যাপক জে. হারমাতা এবং মঙ্গোলিয়ার 
উলান বতর সায়েশ্স আকাডেমণর অধ্যাপক ডামাডনস্ুরেন । 
রামকৃষ্ণ তার প্রয়াণের মান্র একশ বছরের মধ্যে বিশ্বের প্রায় সমস্ত মনীষার গবেষণার, বিশ্বাসের 
ও উপলাধ্ধর যে বিষয় হয়ে দড়য়েছেন তার পটভূমিকায় রয়েছে রামকৃফের অহংবোধমনন্ত বিপুল 
জশবনাঁপপাসা এবং সমন্বয়বাদী মানবপ্রেমিক দৃষ্টিভঙ্গী । রামকৃফের আবভণব কাল (১৮৩৬-- 
১৮৮৬ ) ভারতবষে“ ওপাঁনবেষিক পালনের 'বিস্তৃতির কাল। নব্য ইওরোপের চিত্ত দূত রুপে তার 
অবভর্ব হলেও, সে মূলতঃ ভারতবর্ষের সম্পদ ল-প্ঠনে সচেন্ট। ধনতন্ধের আগমন ঘটছে, 
ভারতীয় সামস্তবাদ ইয়োরোপায় ধনতশ্ম্ের সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধছে ; যাঁদও ভারতণয় সামন্ততম্ঘ ধনতম্যে 
সারীগ্রকভাবে রংপাস্তরিত হচ্ছে না। বিদেশী বাঁণকের ছন্ছায়ায় ভারতীয় ধনবাদের অসম্প্‌ণ 
[কাশ সংলক্ষ্য । হীতমধ্যে রামকৃষের একুশ বছর বয়সে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম । 
রামকৃষের জীবনপবে সমগ্র ভারতবর্ষ জংড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন বিস্তার। ইতিহাসের এক 
আবর্তসংক্ষুষ্ধ কর্মকাণ্ডের মধ্যে রামকৃষের জীবন আবর্তিত। সমকালীন হইীতহাস থেকে রামকৃষ্ণ 
তাঁর স্বগ্জার সাহায্যে সংগৃহীত আভজ্ঞতাকে উপলাধ্ধতে পাঁরণত করলেন। রামকৃষ্ণ সামন্ততাশ্রিক 
গ্রামীণ পাঁরবেশে জন্মগ্রহণ করলেও, 'তাঁন উত্ত পারবোশক প্রভাব থেকে মস্ত হতে সক্ষম হয়েছিলেন । 
তিতা ক্ষুদিরামের তেজাস্বিতা, সত্যবাঁদতা, ন্যায়পরায়ণতা, কৃচ্ছুসাধন প্রবণতা রামকৃষের মধ্যে 
সঞ্চারত হয়েছিল। পরব জীবনে রামকৃষ্ণ তথাকাঁথত শিক্ষাসম্পকে বাঁতশ্রদ্ধ হলেও তিনি 
বাল্যজখবনে (গদাধর রূপে ) পাঠশালায় শিক্ষালাভ করোছিলেন এবং তৎকালশন গ্রামীণ জখবনে 
প্রচলিত পুরাণকথা, যান্রাগান প্রীতি মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করতেন । পট্‌ব্যসায়শদের সঙ্গে মিলত 
হয়ে পট অংকন করতেন অথাৎ বালক গদাধর লৌিক এাতহ্য ও জীবনাচরণের সঙ্গে সংযস্ত ছিলেন। 
প্রচালত সামাজিক প্রথাবদ্ধতার মধ্যে বাস করলেও রামকুজ্জ প্রথা ভাঙতে উদ্যত হয়োছলেন আর 
এইখানেই রামকৃষের যুূগোকীর্ণতা। উপনয়নকালে তান প্রচীলত বংশগত প্রথা স্বীকার না করে 
কামারকন্যা ধনীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাকে মাতৃস্বোধনে কৃতার্থ করেন। 
এইখানেই রামকৃষ্ণ জাঁতিভেদ প্রথার দগে আঘাত হানলেন এবং ভারতবর্ষের দুগ্ণতর মৌল কারণ 
নিশ্চিহু করতে উদাত হলেন। জাতিবর্গ ধমীনর্বিশেষে শিবজ্ঞনে জীবসেবার আদরের অধ্কুরোদ- 
গরম রামকৃষণের বাল্যকালেই পাঁরলাক্ষত হয়োছল। এই কারণেই বোধ হয় স্বামী "বিবেকানন্দ 
পরবতী'কালে রামকুষ্ণ সম্বন্ধে বলেছিলেন--:476 85 016 116111015০0? 811 0) 01%5159 
56015 01 [17019) ৮1110 189 ৫6311060 10 966 47 6৬০1 990% 1110 58110 91111 ৮/0110108) 
1176 5116 0০৫--- 10 56 0০9 1. ৪৬০৮” অথণাৎ ণতাঁন ছিলেন ভারতবর্ষের সকল বাভিন্ন 
ধমে'র মিলন স্বরংপ, যেহেতু তিনি আনবার্ধ ভাবেই দেখোঁছলেন প্রত্যেক ধমে'ই সেই একই পরমাত্মার 
আঁবর্ভাব_সেই একই পরমে*্বরের আস্তিত্ব, সকল বস্ততে সেই একই পরমদেবকে ।, 
রামকৃষ্ণ ব্যান্তত্বের এই 'দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্বামী অথণ্ডানম্দ ১৯২৬ সালে মঠ ও 
[মিশনের সম্মেলনে বলোছলেন--“ 1176 1009 11011068016 1686016 10 1019 1166 01 911 [8108- 
10151019 25 101 00561160 19৬০ 0170 59100961% 101 7901015 10106653176 80 ০96৫ 01 
6116) 1 011% 0116 1616 5100916 2110 1119 ৫960 80110106 101 17019111715 0155911% 
(0 211. * * » [713 10109011211910151) 19৩ 0011) 06 16211390100 010. ৫1৬1019 10 811. 


১৮৫৩ খুস্টাদ্দে রামকৃষ্ণ কলকাতায় আসেন ও বামাপুকুর চতুষ্পাঠীতে বাস করতে থাকেন। 
1তাঁন কতকগাঁল ম:ল্যবোধ নিয়ে তত্কালীন নবজাগরণের কেন্দ্রঙ্ভাম কলকাতায় আগমন করেন। 


॥ ১২৮ ॥ 


রামকৃফের ম্‌ল্যবোধগাল হল মনয্যত্বকে মধণদাদান, মানুষকে আত্মীয়জ্ঞান, 'নিলেনভশ মনোভাব 
অসংয়াহান মনোভাব ও সত্যে নিষ্ঠা । “ভূমিনিভ'র কাঁষজশীবন সম্পান্ত মানের কালগত আঁভজ্ঞতা 
ও ধ্যানধারণা থেকেই এ ম.ল্যবোধের উদ্ভব এবং রামকৃষ্ণ কলকাতায় এসৌছিলেন পল্লজশবনের ওই 
শ্রেষ্ঠ সম্পদটুকু নিয়ে।”« রামকৃফের ওই মূল্যবোধ ছিল বলেই 'তিনি প্রচলিত শিক্ষাগ্রহণে তাঁর 
অসম্মতি জ্বাপন করলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার চট্রোপাধ্যায়কে | বিদ্যালয়ের পৃশথগত 'শিক্ষাজনিত 
প্রাতম্ঠা ও ভোগন্খলাভকে তিনি তুচ্ছ বলে মনে করেছিলেন । অর্থকরখীবদ্যা মানহষকে যে চিরস্তন 
সতোর সম্ধান দিতে পারেনা--রামকৃফ্ এ সত্য উপলাধ্ধ করোছলেন। এযুগে বিদ্যাজনের আর 
এক অর্থ হল অথোপার্জন--এ কথা রামকৃফ উপলাধ্ধ করোছলেন। যে অর্থকর+ বিদা বর্তমান 
মানবসভ্যতার মৌল লক্ষা রামকৃ্$ তার বিরোধিতা করে মানবসভ্যতার শা*্বত চাবিকাঠি খনজজে 
চেয়েছিলেন । রামকৃষ্ণ রানী রাসমাণি প্রাতাষ্ঠত মান্দিরের পরোঁহিত 'নযস্ত হলেও তিনি তথাকাথিত 
পুরোহিত ছিলেন না। তান জাঁমদারতন্ত্ের কাছে চাকুরণ স্বীকার করলেও রাসমাণ বা তাঁর 
মথ-রামোহনের সমস্ত কাজ সমর্থন করতেন না। 'তান রাসমাঁণ বা মথ:রামোহনের তোষামোদ তো 
করেনই 'নি ; পক্ষান্তরে রাসমাণর 'বিচলিতচিত্ততার জন্য গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করেছেন এবং প্রজাদের 
প্রতি কর্তব্য সম্পকে মথুরামোহনকে সচেতন কাঁরয়ে 'দিয়েছেন। 

পৃতনি ধনী, বড় মানুষ, জ্ঞানী পণ্ডিত কাহাকেও বিদ্দুমান্্ ভয় করতেন না, সকলকে স্পন্ট 
কথা কাঁহতেন, অনেক সময় শস্ত কথা শনাইয়া 'দিতেন। তাহাতে অনেক বড় লোক তাঁহার প্রাতি 
অত্যন্ত অসম্তুষ্ট 'ছিল। একদা একজন বখ্যাত ধনণী তাঁহার নিকটে আসিয়া কিছুকাল কথোপকথনের 
পর পরমহংসদেবকে ঝলয়াছিলেন যে, আপনার অন্ন বস্ত্র ক্লেশ হয় দেখিতেছি আমি কয়েক সহস্র 
টাকার কোদ্পানির কাগজ আপনার জন্য রাখিতে চাহি, তাহার স্রদে আপনার নিয়মিত বায় নিত্ব্ণাহ 
হইবে, তাহা হইলে আর আপনার কোন কস্ট হইবে না। এই কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণ) সেই ধন'র 
মুখের দিকে কট কট কিয়া তাকাইয়া বললেন, “দ:ঃ শালা ।” তাহাতে বড় লোকটির মুখ চ্‌ণ 
হইয়া গেল। (তান বিষগ্ভাবে মাথা হেণ্ট কাঁরিয়া রহিলেন ।” 

রামকৃষ্ণ তথাকাঁথত শদ্রানী প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের পৌরোহিত্য শ্বীকার করে সমকালীন বাংলা- 
দেশে বৈপ্লাবক আবহাওয়ার সূচনা করেছিলেন । কেননা, তখনও পর্যন্ত সমাজে ব্রাঙ্গণত্বের আধিকার 
প্রাতছ্ঠিত ছিল এবং প্রগতিশীল ব্রাঙ্গারাও হন্দ-র 'বাঁধ-ব্যবস্থা স্বাকার করে নিয়োছলেন। রামকৃষের 
মন্দিরে পৌরোহিত্য স্বীকার ও গ্রহণের মাধামে শংদ্রের অধিকার স্বীকৃত হল । রামকৃষ্ণ নই্রকেই তাঁর 
জগবনের নারায়ণ রূপে গ্রহণ করোছিলেন। দ্বামণ িবেকানন্দ যখন উচ্চারণ করেন-_-বহার্‌পে 
সম্মখে তোমার ছাড়” কোথা খুশীজছ ঈশ্বর । জীবেপ্রেম করে যেইজন সেইজন সোঁবছে ঈশ্বর”-- 
তখন আমাদের সামনে রামকৃষের সেই সেবারত মযৃর্তি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । “সর্বজীবে শিবজ্ঞান দূর 
কারবার জন্য কালীবাটিতে কাঙ্গালীদের ভোজন সাঙ্গ হইলে তাহাদের উচ্ছিষ্টাল্ল তিনি দেবতার 
প্রসাদ জ্ঞানে গ্রহণ (ভক্ষণ ) ও মন্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। পরে, উচ্ছিষ্ট পন্লাদ মস্তকে বহন 
কারয়া গঙ্গাতীরে নিক্ষেপ প্বক স্বহস্তে মার্জনী ধারয়া এ স্থান ধোত করিয়াছিলেন এবং 'নজ 
ন*বর শরীরের দ্বারা এর;পে দেবসেবা যতাকগিক সাঁধত হইল ভাবিয়া কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়া- 
ছিলেন।১ জাতিভেদ প্রথাবরোধা রামকৃফ শাস্বাচারসব্বন্ঘঃ বণ“ভেদ পীড়িত ভারতীর সমাজব্যবস্থার 
কেন্দ্রাবন্দতৈ আঘাত করতে চেয়েছিলেন । স্বামণ ববেকানন্দ রামকৃষধের ব্যন্তিত্বের এই দিকটির 
প্রাত লক্ষ্য রেখে বলেছেন--তাঁর জীবনটি হলো অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন একটি আলোকবা্কা যা 
ভারতের ধর্মচিস্তার সমস্ত দিককে আলোকিত করেছে । ভাগনী 'নিবোদতা শ্বামণ বিবেকানন্দকে 
একবার প্রশ্ন করোছিলেন--'রামকৃফ কে ? ত্বামাজী তার উত্তরে বলেছিলেন--তনি সেই পথ-- 
সেই আশ্চর্য পথ যা নিজের অজ্ঞাতসারে তান আমাদের দৌখয়ে গিয়েছেন । "জীবনযাপনের 
একাস্তক ইচ্ছা এবং নিরম্তর সংগ্রামের শাস্তিই' হল বর্তমান কালের মানবসভাতায় রামকৃফের 
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অবদান। রামকৃষ প্রদত্ত মহাসম্পদ কথার মালা গেথে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁর প্রচারিত সত্য 
দাবানলের মত ছাঁড়য়ে পড়ছে বলেই আজ রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সংখ্যা, কার্কক্রম অনুরাগণ 
মান্ষের সংখ্যা ক্রমবার্ধত। “রামকৃষ। ভাবাশ্রত অগণিত প্রাতিষ্ঠান দেশের সর্বঘ গড়ে 
ওঠে। এরীতহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা রামকৃষ্ণ আন্দোলন, কথাটা গ্রন্থাদতে ব্যবহার 
করতে থাকেন। ১৯১৪ সালে ট্যোর্টি রিপোর্টে যেখানে আবিভন্ত ভারতে রামু মঠ ও 
মিশনের শাখার সংখ্যা ১১-সেখানে রামকৃষ মঠ ও মিশনের ১৯৮৩-৮৪ সালের রিপোর্ট 
অনযায়খ ভারতবর্ষে শাখার সংখ্যা ৯২, বাংলাদেশে ১০ এবং বাহভণরতের অন্যান্য জ্থানে 
ধমণনরপেক্ষ সমাজতাঁন্ত্ক সোভিয়েতে রামকৃষ্ণ ভাবাম্দোলন যে কত ব্যাপক তার পাঁরচয় পাওয়া যায় 
সোভিয়েত রাইটাস“ ইউীনয়নের সেক্রেটারগ কুজনেৎসভের, ভারততত্ব ড. 'রিবাকভ, লাহিত্যিক ইউর 
কারিয়াঁফন, আলেকজাণ্ডার আদিমোভিচ, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ইণ্ডিয়া ডেচ্কের দায়িতে 
আছেন মখরা সালগানিকের বন্তৃতায় ও আলোচনায়।” কুজনেংসভ দ্বর্থহণীন ভাষায় ঘোষণা 
করেছেন, “ভারতাঁয় পটভূণমতে, রামকৃফ্ণ--বিবেকানন্দের ভূমকাও খাঁষ টলগ্টয়ের মতো । তাঁদের 
উন্নত মানবতাবাদী "চিন্তাধারা, ধর্ম সম্বন্ধে গণতাম্ত্রক দ:শ্টিভাঙ্গ এবং ম্ত মন ভারতে আধ্যাত্মিক 
জাগরণের জন্ম দিয়েছিল।৯ সাঁহাত্যিক ইউর কারিয়াঁফন মনে করেন যে রামকৃষ্ণ --বিবেকানন্দের 
মধ্যে যে ধর আঁবস্কৃত হয়েছে তা ছল ভালবাসার ধম“ আর এই ভালবাসার ধম" বিশ্বের সর্বত্র একই 
ভাষায় কথা বলে ।” ভারততন্বীবদ ড. 'রবাকভ সাম্পাঁতিক বিশ্বে রামের জীবনচর্যার ও সাধনার 
প্রাসাঙ্গকতার সদ্বম্ধে স্মরণীয় মন্তব্য করেছেন--“দক্ষিণেনবর মন্দিরের এই পথ না--পড়া 
পুরোহিতের 'চিন্তা আজও অত্যন্ত প্রার্সাঙ্গক ও প্রভাবশালী । শ্রীরামকষ। সরাসাঁর রাজনশীতর কথা 
বলেনান, 'কন্ত্‌ তাঁর ণশক্ষা সকল ধর্ম ও মতের এঁক্যসাধনের উপর জোর 'দয়েছে। ফলে আজকের 
[বশ্বে যে সাম্প্রদায়কতা ছাড়িয়ে পড়ছে, তার বিরুদ্ধে রামকৃষের শিক্ষা একটি বড় হাতিয়ার 1৮৯৪ 
আলেকজান্ডার আ'দমো'ভিচও মনে করেছেন যে, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের ছায়ার মধ্যে 
রামকৃ্ণের শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরা ব্যতীত কোনো গত্যন্তর নেই। শ্রীরামকৃষের দ্টিতে ধর্ম সেই 
অখণ্ড শুভময় িধ্ব, জাতিবর্ণ ধর্মভেদহখীন এক পরমশান্তির নীড়। তাই আধুনকমনা নারীর 
কাছে রামকৃষ্ণ গ্রহণণীয় আন্তত্ব। মীরা সালগাঁনক সেইকারণে অকদ্পিত প্রত্যয়ে ঘোষণা করেন-- 
"আজকের বব বড় বোঁশ খণ্ডিত, ছ্বিধাদীর্ণ মানুষ সব সময়ই অখণ্ড এবং 'বি*বজাগাঁতক নীতি- 
বোধের সম্ধান করে, কিন্ত; আজকের 1বশ্বে সে রকম কোনও নণীতিবোধের হদিশ মিলছে না। রাণ্ট 
তার নিজের স্বার্থে যে ধরণের মূল্যবোধ গড়ে তোলে, তা সবসময় ব্যান্তর আত্মগত শ.ভাশুভবোধকে 
তুষ্ট করনে পারে না। রাছ্্ুক মূল্যবোধ এবং ব্যান্তগত মল্যবোধের সমন্বয়ে এমন কোনও মহত্তর 
নগাঁতবোধ চাই যা মানুষকে সকল দিকে পথ দেখাতে পারে । শ্রীরামকৃষ্ণ--1ববেকানন্দের 'শিক্ষায় 
সেই অখণ্ড নগীতবোধের সন্ধান পাওয়া যায় । 

*** ধর্মকে তার প্রথাগত স্বর্‌পে না দেখে আমরা যাঁদ তার নীতবোধকে গ্রহণ করতে 
শাখি তাহলে বোধ হয় আমাদের পথে শ্রীরামকৃফ্ণ [ববেকানম্দকে মেনে নিতে আর কোনও অস্গৃবিধা 
থাকবে না।”*৯ রামকৃষ্ণ বেদান্ত দর্শনের অন:রাগী ও সমর্থক ছিলেন। কি্ত্‌ তাঁর বেদাস্ত_ 
দর্শন শংকরাচার্য ও রামানুজের বেদান্ত দর্শন থেকে অনেক পৃথক । রামকৃষ্ণ তার দাশণনক সমাজ 
দরতম প্রান্তদেশ পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন। রামকৃফণ বস্তু জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। 
সমাজ জীবনে ব্যান্তর আচরণ সম্পকে রামকৃষের মতামত বস্তু তাঁম্তক দার্শীনকের ন্যায় । এ প্রসঙ্গে 
রামকৃষ্ণ কর্তৃক স্বীকৃত সেই বিখ্যাত সাপের গঙ্গগটি আমাদের মনে পড়ে । সাপের মত মান্‌ষকে 
সমাজ জীবনে অন্তত একবার ফোঁস করতে হবে। অথাৎ অত্যাচার উৎপাঁড়ণের বিরুদ্ধে সাধারণ 
মানুষের ন্যায্য আঁধকার বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে । রামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের জনগণের 
সেবা করার জনা উপদেশ দিতেন । ধনতাম্মিক সমাজের অর্থকেশ্দিক চিন্তাধারাকে তুচ্ছ মনে করে 


॥ ৯৩০ ॥ 


তান হীঁতহাসের অনোঘ নিষ্ঠুর সত্যবাণশী উচ্চারণ করেছিলেন--টাকামাটি, মাটি টাকা । 
্জয়া ব্যবস্থায় যখন 'বাভন্ন ধর্মের নামে বাবসা চালানো হয়, এক ধমের বিরূদ্ধে অন্য ধর্মকে 
উত্তোজত করা হয়, সাম্্াজাবাদীরা যখন ধর্মীয় অনৈকা ও 'বিভেদের সুড়ঙ্গ পথে চিরকালন 
শোষণের রাস্তা খজে পায়ঃ তখন রামকুফের মধো প্রাতিফলিত হতে দেখা যায় সবর্ধর্ম সমন্বয়ের এক 
মহতগ এঁক্য প্রচেষ্টাকে । ১৯৩৬ খাষ্টাম্দে রামকৃষণের শতবষ" পাত উৎসবে ধম'মহাসভার সমাবেশে 
দার্শনক ব্রজেদ্দ্ুনাথ শীল বলেছিলেন--“এখানে এমন একজন আত্মবান প.রৃষকে দেখা গেল যান 
ধর্ম জীবন ও ই'তহাসের সকল মানবিক আঁভজ্ঞতায় নিজেকে সম্ধ করে নিয়োছলেন । এইভাবে 
তিনি 'হম্দ এীতিহ্যে মূল্যবান উপাদান যাত্ত করেছিলেন--মৃসলমান ধর থেকে 'নয়োছলেন সাম্য 
ও মানব ভ্রাতৃত্বের বোধ, খষ্টান ধর্ম থেকে পাপ ন্ত্রাণের প্রয়োজনীয়তা” ।৯২ উত্ত ধমমহাসভায় 
রবীম্দ্ুনাথ রামকৃ'ফর উদ্দেশো অন্তরের দ্রবীভূত শ্রদ্ধা বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। রবন্দ্রনাথও 
তথাকাঁথত ধর্মীয় চিন্তায় উৎসাহ নন, তানি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা” ধমণশীয় অনাচারের অত্যাচারের 
ঠবরোধী। তাঁর কাছে, ধর্ম হল “বাঁচত স:্টর মধ্যে ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশ? । রামকৃষ্ণের মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র সুষ্টির সেই পরমতম জ্যোতিম“য়ের রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাই তখর কন্ঠে উদ: 
গীত হয়--“পরমহংসদেবকে আমি ভান্ত কার--কারণ তান ধর্মীয় নৈরাজোর মর য্‌গে নিজ 
উপলাধ্ধর দ্বারা আমাদের আধ্যাঁত্মক গরীতহ্যের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। তাঁর [বিশাল সত্তা আপাত 
সংঘাত শল সাধনায় সম.হকে নিজের মধো 'মালিত করতে পেরেছে । তাঁকে ভান্ত কার-কারণ, তাঁর 
আত্মার সাফল্য চিরাদনের জন্য হতমান করেছে পণ্ডিত ও পরোহিতদের আড়ম্বর ও 'বদ্যা- 
গরবকে ।”১৩ রামকৃষ্ণ সমকালীন যে সব 'বিদ্বান পাঁণডতের দল রামকৃষণের ভাষাজ্ঞান, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি 
সম্পর্কে কটাক্ষ করেছিলেন, তারা উপলঘ্ধি করতে পারেন নি যে, যৃগসশ্ধিক্ষণের শান্ত নিয়ে আবিভূত, 
হয়েছিলেন । “তিনি জনতার গভীর থেকে এসেছেন, গ্রামের গভশর থেকে এসেছেন। তিনি এক 
পরাধীন, নিযাণিতিত জাতির আত্মসধ্মান ফিরিয়ে দিতে এসেছেন ।”১৭ রাশিয়ায় তলস্তয় বিচারে 
যে ভূল হয়েছিলঃ ভারত তথা বাংলাদেশেও রামকৃফ্ণ বিচারে সেই এীতহাসক ভুলের পুনরাবৃত্তহল। 
রামকৃফ 1ছলেন গ্রামের মানুষ, তান 'ভিটেমাটি হারানোর যন্ত্রণা উপলাষ্ধ করোছিলেন ; কৃষ্ণকের জাম 
থেকে উচ্ছেদ হওয়ার বেদনা তিনি আপন আঁভজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছিলেন । রামকৃষ্ণ মমকালণন 
বাংলাদেশে গ্রামের মানুয ইংরেজের স:ষ্টি কলকাতায় যখন 'বিত্বের সপ্ধানে যাত্রা শুর: করেছে, যখন 
তারা রুচি, ইতিহাস, সমাজ বিস্মৃত হতে শুর; করেছে, সাম্রাজাবাদণ বেনিয়া শান্তর লোভের কাছে 
যখন তারা সমার্পত প্রাণ তখন রামকৃষ্ণ জীবনচচণা ও জীবনচর়ায় “বৃটিশ শোধিত বাণিজা শাসিত 
মুদ্রা শাঁসত” কলকাতা শহরের ছিন্নমূল চিন্তানারকদের কাছে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত আবির্ভূত 
হলেন। অথ'কোশ্দরক সভ্যতার বিরোধিতা রামকৃের কন্টে প্রথম উচ্চাঁরত হতে শোনা যায়-_-“অর্থ 
যার দাস সেই মানুষ । যারা অর্থের ব্যবহার জানে না তারা মানুষ হয়ে মানুষ নয়। আকৃতি 
মানুষের, কিন্তু পশুর ব্যবহার ।”৯৫ রামকৃষ প্রত্যক্ষ ভাবে বৃটিশ সাগ্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশদের 
1বরোধতা না করলেও ইংরেজের পদলেহা উঠাঁত বড়লোকদের প্রাত তাঁর ঘ-ণা প্রকাশিত হয়েছে “দেখ, 
সাধু সন্্যাসীর পট ঘরে রাখা ভাল । সকাল বেলা উঠে অন্যম:খ না দেখে সাধ সন্বযাসীদের মহখ 
দেখে ওঠা ভাল। ইংরোজ ছবি দেওয়ালে--ধনী রাজা, কুইন এর ছবি--কুইনের ছেলের ছবি, 
সাহেব মেম বেড়াচ্ছে তার ছাব রাখা--এসবে রজো হয়।”৯৬ নারণমযান্ত ও নারী স্বাধীনতা 
আন্দোলনের প্রশ্নে রামকৃষ্ণ সমকালীন বুদ্ধজীবীদের থেকে অনেক অগ্রগণা ছিলেন৷ তাঁর কাছে 
'যত স্বীলোক, সকলে শান্তর্‌পা"। তৎকালীন আভনয় জগতের অন্যতম আঁভনেত্রী নটী 
1বনোঁদিনীকে তান আশশব্দ জানয়েছিলেন। 

রামকৃখ সমকালীন ভারতবর্ষে সর্বতোভাবে একজন বিদ্রোহ ব্যান্তত । সমাজ ধর্ম অর্থ সর্ব 
ক্ষেত্রে তাঁর মতামত প্রচাঁলত ধর্ম ধর্মজীবদের মত বাকচাতুর্ষে পূর্ণ নয় । রামকৃক্ যুগের ইাতহাসের 


৯৩১ 


সারংদারকে আপন আঁভজ্ঞতার সঘঞ্থ করে আগামী সঙ্াতার একটি প্রোঙ্জবলদিককে মান্‌ষের 
সামনে প্রকাশ করেছেন। উনিশ শতকীয় ধর্ম আন্দোলন যখন নানা সংস্কারবাদিতায় পমাচ্ছত্ তখন 
রামকৃষ্ণ একক ভাবে সবধর্ম সমম্বয়েরওে মহান মানবপ্রেমের 'দিফগ্ীল আমাদের সামনে তুলে 
ধরেন। শাস্াচার ও সংকারাষ্ধতার বিরদ্ধে রামকৃষের ভূমিকা সদর্থক ; জাতায় জখবনে ইংরেজখ- 
যানা ও ভোগস্বপ্তা তাঁর আছে পিত্যজ্য ; বাস্তব-যাশ্িক-প্রথাগত শিক্ষা তাঁর কাছে তগ্রহণধয়। 
কর্ণাধকার শাসিত, সাম্প্রদায়িকতাময় ভারতবর্ষ তাঁর কাছে আদৌ গ্রহণযোগা ছিল না। *রামকছ। 
তাঁর নিজস্ব রীতিতে, তাঁর আঁশাক্ষত গ্রামা রর্খীততেই” এই পিরামিড আকৃতি যন্ত সমাজ ও সভাতার 
[বিরদ্ধে পৃথবীর সমতলে প্রসারিত শোষণহান সামস্ততাম্মিক সমাজ ও সভ্যতার প্রাত অঙ্গ-লি 
নরেশে করেছিলেন। 'তাঁন চাইছিলেন এক মানাঁবক বি্ব, যেখানে মান.ষ ্বচ্ছদ্দে মান:ষের 
মৃখোমৃখি দাঁড়াবে, মাঝখানে থাকবে না ভয়ের, সন্ত্রাসের, বিচ্ছেদের দেয়াল।১৭ রামকৃষের 
ধর্নদর্শন, জগত-সম্পাক্ত ধারণা ইত্যাদি সম্পর্কে নানা বতকের অবকাশ থাকলেও এ ব্যাপারে 
সংশয় নেই যে, রামকৃষজ উদারনশীতিবাদণ, সংস্কারহণন, মানবতাবাদী সহজ সরল লোকায়াতিক 
জীবনের মুখ প্রবনতা । তাঁর জীবনই তাঁর বাগধ। তার ফলে আজ রামকৃষ সর্বজন প্‌জ্য এক 
এরীতহাসিক ব্যন্তত্ব। আজ পর্যন্ত 'বভন্ন আলোচক, গবেষক ও এঁতহাসক রামকৃষের মিথ্টিক 
বোঁশৎ্ট, ধমীঁয় ভাবনা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। “লোকায়ত রামকৃষণে'র সম্ধানে 
যাণ্তা করেনান। কিন্ত রামকুষের সামাজিক--এীতিহাসিক ভূমিকা 'বিস্মংত হলে চলবে না। 
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উৎস নির্দেশ 2 
১. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড £ শংকরীপ্রসাদ বন্থ। 
কলকাতা; ১৯৮১। পৃঃ ২৯৭। 
২. সৌভিয়েত বিবেকানন্দ-অন্থরাগী £ একটি সাক্ষাৎকার। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। উদ্বেধন, 
শারদীয়া! সংখা আশ্বিন, ১৩৪৯১ । 


৩. ০110 11161097500 1২21001015109--:৬15691001009 ) 150. ০ 98101 
1,01655%/9181721009, 


এ 

* লোকায়ত রামরুষ £ পবিভ্রকুমার ঘোষ । কলকাতা? ১৯৮৩। 

* শ্রীশ্রীরামকষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ ( ১ম ভাগ ) : দ্বামী সারদানন্দ । কলকাতা, ১৩৮৬ । 
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শ্রীরামরুষ্ণ $ আন্তজাতিক সংকট ও সমাধান 
সুদীপ বন্মু 


“সহকট' শব্দটি আমাদের কাছে নতুন নয়। তা প:থিবীতে বহু প্রচালত এবং পারচিত 
শন্দাবলীরই একাঁট। বলা চলে মানুষের আত্মসচেতনতা লাভের লঙ্গে সঙ্গেই এই “সংকটের বোধ 
জেগেছে তার মনে । প্রাচীন ভারতবর্ষে সংকটের যে রূপ তা সত্তার আস্তত্বের সংকট । তখন 
চেতনার গভগরে বারবার উশক দিয়েছে এই প্রশ্ন _কেন এই পাঁথবীতে আসা? কিজন্য বেচে 
থাকা? যাজ্ঞবজ্ক্যের প্রশ্নের উত্তরে মৈন্রেয়ী জানিয়োছিলেন-- যেনাহং নামৃত স্যাং তেনহং কিম 
কু্যান্‌ ?-_এ জীবন নিয়ে কি করতে হয়, এ জীবন নিয়ে কি করব--এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যাকূল 
মানুষ সেই পরম সত্তাকে জানতে চেয়েছে । এ “সংকট' আঁত্বক সংকট । 

কন্তু আন্তজাতক সংকট তার রূপ পৃথক হতে বাধ্য । কারণ মানুষ এখন দীর্ঘ পথ 
পোরয়ে এসেছে । বিজ্ঞানের অ-স্বাভাবিক উন্নতির ফলে পঠাথবী সর্ব অর্থে ছোট । জণপবন পর্বের 
তুলনায় অনেক জাঁটল। উন্নত দেশগ্ীল পরস্পর অস্ত শানাচ্ছে। মানুষের আস্তত্ব আজ নানা- 
ভাবেই বিপন্ন । সুতরাং সংকটের রূপটিও জাটল হতে বাধ্য । তা কেবল ভারতের ?কংবা রাশিয়ার 
নয়, কিংবা জাপান বা আমোরকার নয়, তা একইসঙ্গে সবদেশীয় ৷ সংকট আজ রাজনণীত, অর্থনীতি 
এবং নোৌতক ক্ষেত্রে। মৃলতঃ এই 'তিনাঁট ধারার ক্ষেত্রেই 'আস্তজাীতক সংকট” শখ্দগ-লর ব্যাবহার 
আমরা করতে পারি । 

কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ 'কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করবেন 2» রাজনোতিক সমস্যার সমাধান 
নিশ্চয়ই তাঁর কাছ থেকে আশা করা চলে না। কারণ রাজনশীতর মান্‌ষ তান নন। “মাটির 
মানুষ তান, সমাজের আত সাধারণ মানষের সঙ্গেই তাঁর যোগ, রাজনীতির সঙ্গে তান সম্পর্ক- 
হীন। আর রাজনীতি আজও রাজার নশীত । জনসাধারণ তার থেকে অনেক দরে ; বলা ভাল, 
তাদের দূরে ঠেলে রাখা হয়েছে। সুতরাং অর্থনোৌতিক এবং নোতিক সমস্যার কি সমাধান শ্রীরামড়ফ 
দিয়েছেন, তাই আমাদের আলোচনার 'বিষয়। 

প্রথমে আসা যাক অর্থনৌতক সংকটের ক্ষেত্রে । মানষের প্রথম এবং প্রধান সমস্যা 
অথ-নশীতিকেদ্দ্িক । জাবনচক্রের কীলক এই অর্থ, রজতচক্র। বন্তুতপক্ষে মান:ষের জীবন 
নিয়ন্ত্রণ করছে এ অর্থ। আর মান:ষের অর্থ সংগ্রহের কারণ ক্ষ-ধানিবারণ ৷ ক্ষুধারূপী দানবকে 
তুষ্ট রাখবার উপায় অর্থ । 'ভিক্ষ খাঁষ বলেছিলেন--“ন বা উ দেবাঃ ক্ষুধানিদ্ধধং দদ:ঃ' (খাক 
১০/১৯৭1১)। দেবতারা ক্ষুধা দেননি, দিয়েছেন মৃত্যু । কারণ ক্ষুধার অপর নামই মৃত্যু । 
তৎকালীন পাঁথবীতে এর রূপ এত ভয়াবহ ছিল না। তবুও মাঝে মাঝে বহ্‌ সংখ্যক মানৃষ মারা 
যেত পেটের জহালায়, কখনো অপ-শাসনের ফলে, দভক্ষে। কখনো মদ্বন্তরে । আধনিক যুগে 


7 ১০৩ ॥ 


এই ক্ষুধার প্রগ্নাট প্রধান । আত্মসচেতন মানুষ প্রশ্ন তুলেছে, কেন অপরিমেয় খাদ্য অঙ্পসংখ্যক 
মানুষের ঘরে জমা থাকবে ? কেন সমস্ত লোক খাদ্য পাবে না? শ্রীরামকৃষ্ণ এই ক্ষুধার দাবীকে 
অস্বীকার করেন 'নি। বলোছিলেন, “আম্নচিন্তা চমংকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা ।' 


সারা ভারত পায়ে হে'টে ঘ:রে অসামান্য অভিজ্ঞতায় ধাম্ধবান বিবেকানন্দ আরোও বলেছিলেন 
“থাঁল পেটে ধর্ম হয় না।* মখন পেটে খাবার যাবে, তখন ভগবানকে ডাকি, আর পেট খালি 
থাকলে মা মা বলে ডাকি । এই উীন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তারই প্রাতফলন ভিন্ন কিছু নয়। 


1কন্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ তশব্র প্রাতবাদ জানিয়েছিলেন, যখন দেখেছিলেন মান-য অর্থসণয় 'ভিন্ন 
আর কিছ ভাবতে পারছে না। এমন কি সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য হয়ে দড়য়েছে এই অর্থ- 
সণ্যয়। তারই বিরদ্ধে তিনি দাদা রামকুমারকে বলোছিলেন--“আ'ম চাল-কলা-বাঁধা বদ্যে শিখব 
না।* এ প্রতিবাদ অর্থকরণ সমাজ ব্যবস্থারই 'বরুদ্ধে। উনিশ শতকীয় ভারতে ব্রিটিশ সরকার 
ইংরেজশ শিক্ষার আমদানী করেছিল। রামমোহন সহ অন্যান্য ব:দ্ধিজীবারা স্বাগত জানিয়েছিলেন 
তাকে, ভেবেছিলেন তা বুঝ ভারতবাসীর কাছে উন্নততর জ্ঞানচ্চার দ্বার খুলে দেবে। আর আজ 
[বিশ শতকে কমএ্পউটার শিক্ষার প্রচলন হয়েছে । দইয়েরই উদ্দেশ্য মূলে এক--শিক্ষার পাদ- 
পীঠে সরস্বতশীকে সাঁরয়ে লক্ষ্যকে বসানো । কিন্তু যে শিক্ষা মানৃষের চেতনার উত্তরণ ঘটাবে, 
মনের প্রসারণে সাহায্য করবে, তা আজও আসোন। যুদ্ধজানত ভীতির সম্প্রসারণ ও অস্ত 
কেনাবেচার ফলাও কারবারের মধ্যেও আছে দ:রন্ত অর্থাক্ষপ্ত প্রীরামকৃষণ তা বুঝতে পেরেছিলেন । 
তাঁর প্রাতবাদ এ ভয়াবহ অর্থকরণ আত্মাবনাশশ শিক্ষার 'বিরুদ্ধে। 


অথে“র ভিন্নতর 'দকটিও আমাদের দেখে তে হবে। বিংশ শতাধ্দীর শেষ ভাগে দাঁড়য়ে 
আমরা দেখাছ প্রথম বিশ্বের দেশগুলির অর্থ তৃষণা। ওপাঁনবোৌশকতা এখন নতুন রুপ নিয়েছে । 
মমখোশের বদল হয়েছে ওপনিবোশকদের । এখন আর তারা সরারার নতুন উপানিবেশ স্থাপন করে 
অর্থশোযণ করে না। কখনো যুদ্ধের ভয় দোঁখয়ে, কখনো কৃীন্রম 'মিন্রতার হাত বাঁড়য়ে ততায় 
[বিশ্বের রন্ত শোষণ করা হচ্ছে । অর্থ সণয়ের এ এক নতুন ফন্দী। 'কন্তু অথ-ই যাঁদ সমাজের 1নয়গ্তা 
শান্ত হয়ে ওঠে, তাহলে মানূষ ক রবান্দ্রনাথ বাঁণত রিন্তকরবী'র রাজা হয়ে দড়াবে না? যাঁদসে 
মানুষ হয়, তাহলে তার 'হ'হশের' পারচয় কোথায় ? শ্রীরামকৃষ্ণ এই অর্থলোল.প মানুষকেই পথ 
দেখিয়েছিলেন, বলোছলেন--"টাকায় কি হয়? ডাল হয়, ভাত হয়। কিন্ত; মানুষ হয় 2 হয় না, 
হওয়া সন্তবও নয়। টাকার প্রয়োজন নিশ্চয়ই অস্বীকার করা চলে না। কন্তু তার আঁতারন্ত 
ব্যবহার মানুষের পাশববংত্তিগণিলকে জাগিয়ে তোলে মান্র। কেবলই ভোগ সর্বস্বতা, এরীহকতা 
হয়ে দাঁড়ায় এ মান:ষের পাঁরচয়। শ্রীরামকৃষ্ণ অনুমান করোছিলেন অর্থের এই অপব্যবহার মান.ষের 
জীবনে কি চরম ক্ষাত ডেকে আনবে । মথুরবাব্‌ যখন ষাট হাজার টাকার জাঁমদারণ তাঁর “বাবার? 
অথাৎ শ্রীরামকৃষের নামে লিখে 'দিতে চাইলেন, তখন শিউরে উঠেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । 'শাঁঙ মাছের 
মতো কাঁটা ফোটার যন্ত্রণা পেয়েছিলেন, যখন নরেন্দ্রনাথ বিছানার তলায় একাঁট টাকা রেখে 
দিয়োছলেন। অর্থগ ধন. মানুষের চেতনা যে ফিরে আসা দরকার, তা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবন এবং 
বাণণর হ্থারা দেখয়ে গেছেন। 


তীয় সংকট নোতিক ক্ষেত্রে । স্বাভাঁবকভাবেই আজ সচেতন মানৃষকে পাঁড়া 'দিচ্ছে এই 
প্রশ্নাট-নৈৌতিকতার কোনো মজ্য আজকের দিনে আছে কিনা? আরো পারছ্কার করে বলা যেতে 
গারে, আমরা বাভন্ন মূল্যবোধকে মানব কিনা । শ্রীরামকৃষ্ণের কালে ভারতবর্ষ ইউরোপায় 
রাজনোতিক-সাংস্কতিক-অর্থনৈতিক শঙ্খলের অধীন। শুধু সিংহাসনে প্রভু বদলই ঘটেনি, এক 
অথে' সমস্ত ভাবমণ্ডলই বদলে গেছে। িরোজিওর 'শিষা ইয়ংবেঙ্গলরা হিম্দধমকে নস্যাৎ 
করলেন--108101) 1710001570. যা-ই হিন্দুত্ব, তা-ই খারাপ। আঁবলম্বে পোশাকে, আহারে, 


॥ ৯৩৪ ॥ 


বিহারে সাহেব হওয়া দরকার, নইলে সভ্য হতে পারব না--এই হল ইয়ংবেঙ্গলশ মত। মোঁহতলাল 
মজ্‌মদার সে প্রসঙ্গ উথাপন করে বলেছেন £ 

“এয-গের যে লমস্যা, সে সমস্যা শুধু কোন এক দেশের এক সমাজের সমস্যা নয়, সারা 

জগতের সমস্যা ।**'একথা বলিলে অত্যান্ত হইবে নাষে, এ যুগে পাশ্চম ভূখণ্ডের মনবষ্য 

সমাজই সর্বাপেক্ষা জীবিত বা জাবন্ত, প্রাচ্য প্রায় মুমর্য ; এই আতি জীবন্ত সমাজই 

জশবন-সমদুদ্র মহ্ছন কাঁরয়া যাহা তুলিয়াছে তাহরেই 'িষ-বাণ্পে সমগ্র জগৎ মি“ প্রায় । 

এবার সেই পাশ্চাত্যের মানুষেরই বেতাল বা ব্রঙ্জাপশাচের মত এমন এক দ-রুহ প্রশ্ন উতাপন 

কারয়াছে- যাহার উত্তর না দিতে পারলে মানষের আর রক্ষা নাই । সে প্রশ্ন এই--মানষের 

মন-ষ্যত্বের মূল্য কি ? মান:ষ অর্থে দেহধারী জীব--আত্মা নয় । মান-ষ হিসাবেই মানের 

জীবনের কোনো সদর্থ আছে না ?”৯ 

প্রশ্নাট একালে আরো মারাত্মকভাবে উপাঁস্থত। কারণ মুল্যবোধগঞীল প্রায় হারিয়ে যেতে 
বসেছে । 'নউীক্লিক আকারে সংসার রচনায় মান:ষ এখন আগ্রহী । কিস্ত শাম্ত নেই সেখানেও । 
কারণ একে অন্যের উপর ীব*্বাস্হীন । পুরো সমাজটাই ভরে গেছে ব্যাঁভচারে । যে সন্তানের জন্ম 
নিচ্ছে এবং বেড়ে উঠছে এই সমাজব্যবস্থায়, তারা প্রতি মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছে আত্মশয়-পারজনদের 
দনশীতগ্রস্ত চেহারাটাকে। ফলে তারা চণশঁবিচণ হয়ে যাচ্ছে যন্ণার ঘাত-প্রাতঘাতে । 
মনে করে কোনো কাজ্পানক পৃথিবীতে আশ্রয় নিতে পারলেই দঃখ-বেদনার হাত থেকে রক্ষা 
পাবে। সুতরাং মারজ;য়ানা, হেরোয়ন, ভ্রাউনসহগ।র, কোকেন, এল-এস-ডি ইত্যাদ (বাভল্ন রকমের 
নেশা ধরছে । এহ সমস্যা আজ কেবল পাঁথবীর কোনো একটা নাট দেশেই সীমাবদ্ধ নেই,, 
ছড়িয়ে পড়েছে সবন্ত। উন্নত দেশগুলির অবস্থা আরো ভয়াবহ । সেখানে মানষের প্রাথমিক 
সমস্যার ( অথণৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ) সমাধান হয়েছে । কিস্তু তরুণ-তরুণশীদের অভাব 
অন্য্র-মনে। জীবনের উদ্দেশ্য ি সেটাই বুঝতে পারছে না। দেখা গেছে পণাথবখর অন্যতম 
উন্নত শাস্তশালী দেশ জাপানে এই সমস্যা নিদারহণভাবে প্রকট । সেখানে মানুষ সব থেকে বেশি 
আত্মহত্যা করে আঁকিণিংকর জীবন থেকে মহন্ত পাবার জন্য । অভ্ুহীন যম্ত্রণাবোধ এবং হতাশা 
গোটা সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সমস্যার সম্ম:খীন হয়েছিলেন । তাঁর চতুপাণ্বে যে মানূষগাল 'ছিল, তারা এই 
একই মনোবধত্তর। আগামী সমাজের প্রতিফলন পড়েছিল তাদের জীবনচরযাঁয়। হুতোম পেশ্চা 
( কোলীপ্রসন্ন সিংহ ) যখন কলকাতাকে পপাপপুরখ' আখ্যা দেন, তখন বৃঝে নিতে অসুবিধে হয় না, 
অনাতাবলদ্বেই সারা 1ব*ব হয়ে দাঁড়াবে এই কলকাতার প্রাতিচ্ছবি । শ্রীরামকুণ তাঁর দেব-দষ্টতে এই 
সংকটের আশ্চর্য সমাধান করোছলেন যখন স্টার থিয়েটারে নাটক দেখার পর সমবেত কুশীলবদের 
উদ্দেশ্যে বলৌছলেন “তোমাদের চৈতন্য হোক'। সারা জীবন শ্রীরামকৃখ এই চৈতন্য সত্তার সঙ্গে 
মানষের যৃন্ত হওয়ার কথাই বলে গেছেন। এমন ক জীবন সায়াহ্কে কাশঈপ্র উদ্যানবাটাঁতে 
যখন কঞ্পতর: হলেন ভন্তদের কৃপা করবেন বলে, তখনও এঁ একই মহাবাণণ উচ্চাঁরত হল তাঁর কণ্ঠে ঃ 
“তোমাদের চৈতন্য হোক । 

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা এবং সংগ্রাম ছিল এই চেতনার সঙ্গে যুন্ত হওয়ার জন্য । মানুষ কি রকম 
গা? -এও তাঁরই কথা । মানুষের সম্ভাবনা অনস্ত, অসীম । তার আনন্দের খনি বাইরে 
কোথাও নেই। নেই সুস্বাদু আহারে, অথবা মূল্যবান সাজ-পোষাকে । ওগুলি ক্ষণিকের জন্য 
চোখ ধাঁধায়, দন্ত মন ভোলায় না। শ্রীরামকৃফ বললেন আনন্দকে যাঁদ চাও তাহলে নিজের মধ্যে 
খুজতে হবে- 

ডুব ডুব র'পপাগরে আমার মনল, 
তলাতল পাতাল খ"জলে পাঁবিরে প্রেম রত্বধন। 


॥ ৯৩৫ ॥ 


এফটু কিছু কর, তাহলেই হবে। এত সহজ করে এই বিরাট সমস্যার সমাধান বোধ হয় আর কেউ 
করেন নি। নিজে হাতে-কলমে করে দেখিয়ে গেছেন, বলেছেন--আমি ষোল টাং করেছি তোরা এক 
টাংকর। আধনক কালের চিন্তাশশল লেখকের শ্রীরামকৃষের সেই সাধনার কথাই উঠে এসেছে-- 

“দাক্ষিণেনবরে সাধকের আসনে বসে তান কি চাইছিলেন ? ঈশ্বরকে ? স্বয়ং ঈ*বর ঈখ্বর-কলমে 
লাভের কোন: সাধনা করবেন--কাঁ প্রয়োজন তাঁর? বিশ্বমানবের সবাঙ্গীন ম-ন্তিই--জীবনের 
পারে মরণোত্তর মত্তি বা আত্মার মযন্তই নয়--সত্তার মত্ত, চৈতন্যের মুন্ত ও আনন্দের মুক্তি, ম্তি 
অথে" সহজ অবাধতা--ছিল তাঁর সাধ্য--তাই-ই তাঁর লক্ষ্য । এ অখণ্ড জণবনের মাান্ত--অহ্ৈতের 
মত্ত খৈতেরও মানত; আলো ও অন্ধকার, জ্ঞান ও অজ্ঞান, বিদ্যা ও আঁবদ্যা, চেতনা ও অচেতনা, 
ঈশ্বর ও জড়--সবের ন্যাধ্য স্বকীতি ও সার্থকতা, সকলের সুষম সমন্বয়ও এই সকলের পারে, 
খণ্ড-অখণ্ডের পারে, ছ্ৈতাদ্ধিতের পারে এক পূর্ণতম সমগ্রতায় মানবজাতির উত্তরণ--এই ছিল 
শ্রীরামকফের তপস্যার লক্ষ্য । এমন সাধনা জগতের ইতিহাসে আর কেউ কখনো করেন নি।”২ 

নাখল মানবতার কান্না যে মানুষটি শুনৌছলেন, তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ । সে বেদনা বেজোঁছল 
তাঁর প্রাণে । তাই স্বেচ্ছায় জীবদেহ স্বীকার করোছলেন। নেমে এসোছলেন ধৃলো-মাটর মধ্যে 
মান্ষকে পথ দেখাবার জন্য । সে পথ চৈতন্যের পথ, প্রেমে, ভালবাসায় আত্মস্থ হওয়ার পথ । 
বরাহনগরের কুঠীবাড়ীর ছাতে দড়িয়ে চিৎকার করে ডাকতেন--'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস 
আয়।' যে আহ্বান কেবন্প রাখাল, নরেন, িংবা 1গাঁরশের প্রতি নয়, তা সর্বকালের, সর্ব মানংষের 
প্রতি । ক্ষুদ্র-পিপাসা কামনাতুর জণীবকে শিবত্ব দান করবার জন্যই এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের অবিভাব। 
রাজনধতির উচ্চ আসনে আঁধাচ্ঠিতরা কেড়ে নিয়েছে জনসাধারণের ক্ষ-ধার অন্ন লজার বস্ত্র । 
একা শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়য়ে আছেন অঙসহায় মানবতার পক্ষে । তিনি আমাদের মুখে তুলে দেবেন অত, 
সাজাবেন 'দব্য বস্ম, চেতনার আবরণে এবং আভরণে । নানা জীবন 'জিজ্ঞাসায় জজরিত হয়ে সুদণ্র্ঘ 
বদ্ধূর পথ আতিক্রম করে আমাদের কণ্ঠ যখন তৃতীয় শুহ্ক, যখন-এক ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার 
কার তখন ফিরে যেতে হয়। সমাধিমণ্ন দিব্হাসিতে উদ্ভাসিত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, যানি 
অমতের সমদ্রু নিয়ে বসে আছেন আমাদের জন্য, কেবল আমাদেরই জন্য । 





উৎস নির্দেশ? 


১. বীরসন্যাসী, পৃঃ ৭ 
২, শ্রীরামকৃষ্মঙ্গল, পৃঃ ২৩৫ । 


॥ ৯৩৬ 


শ্বীরামকৃঞ্জ 3 পার্ষদদের দৃষ্টিতে 
রামনারায়ণ ঘোষ 


শ্রীগীতামখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের স্বরংপ সম্বন্ধে বলেছেন-__ 
“ন মে বিদঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্যয়ঃ | 
অহমাদার্হ দেবানাং মহষাঁনাণ সব্বশঃ ॥” (১০1২) 
অথাৎ “দেবগণ বা মহাঁষগণ কেউই আমার প্রভাব বা উৎপাঁত্ত জানেন না। কারণ, আমিই 
দেবতা ও মহার্ধগণের সর্বপ্রকারে আদি কারণ 1” আবার অর্জন বলছেন--. 
«“আহস্ত্বামৃষয়: সবে দেবাষণারদস্তথা | 
আসতো দেবলো ব্যাসঃ হুয়ং চৈব ব্রবাঁষ মে 1” (১০1১৩) 
অর্থাৎ “ভগ আদি সকল খাঁষ, দেবার্ধ নারদ, আসত, দেবল ও ব্যাস আপনাকে সনাতন পরুষ 
দিবা অথাৎ স্বয়ং প্রকাশ আঁদদেব, জন্মাদরাহত এবং সর্বব্যাপী বিভু বলেছেন। আপাঁন নিজেও 
আমাকে তাই বলেছেন ।” যেখানে দেবগণ বা মহার্ধরা শ্রীভগবানের স্বরূপ জানেন না, সেখানে 
মানুষের পক্ষে অনুধাবন কম্টসাধা । তাই শ্রীভগবান ধরাধামে লোকালয়ে নেমে আসেন অবতার 
রূপে নরের আকারে ৷ অবতার পুরুষ তাঁর নিজের স্বরপ উদ্ঘাটিত করেন তাঁর অন্তরঙ্গ পাষদদের 
কাছে, তাঁর ঘনিষ্ঠ সাধক ও শিষ্যদের কাছে। শ্রীক্কে জেনোছলেন ভীঘ্মঃ 'বিদুর, কুস্তঁ, অজ্জ্বন, 
যযাধান্ঠর, উদ্ধব প্রভৃঁতিরা তাঁদের মত করে । আবার, কাউকে কাউকে তিনি বলেছেন নজের দিব্য 
স্বরপের কথা । 
প্লীরামকৃ্ণ-অবতারে দো একই নাটকের পুনরাভিনয় | শ্রীরামকৃষ সঙ্গে করে নিয়ে এসে- 
ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গদের- শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী 'ববেকানন্দ, শ্বামণ ভ্রঙ্জানম্দ, শ্বামশ 1শবানন্দ, 
স্বামী বজ্ঞানানন্দ, শ্রীম, গাঁরশচন্দু, রামচন্দ্ু, মনোমোহন, সংরেদ্দ্ু, গোপালের মাঃ যোগশনমা, 
গোলাপমা প্রভৃতিদের । এরা শ্রীরামকৃষকে দিনে-রাতে দেখেছেন একেবারে কাছ থেকে । এছাড়া? 
শ্রীরামকৃষকে জেনেছিলেন ক্ষ-দিরাম, তোতাপুরণ, ভৈরব ব্রাঙ্গাণ?, গোঁরী পণ্ডিত, পম্মলোচন, 
বৈষণবচরণ, নারায়ণ শাম্ত্র্, ভগবানদাস বাবাজী, মথুরবাব:, রাণশ রাসমাণ প্রভৃতিরা। আবার, 
[তান নিজের স্বরূপ নিজেই বলেছেন অন্তরঙ্গদের কাছে--অচেনা গাছ” এদগন্তব্যাপশ মাঠের 
দেওয়ালের “ফুটো, যার ভিতর দিয়ে ঈশবরকে দেখা যায় ।” তবে পাষদদের তপস্যাপৃত দৃষ্টিতে 
অনেকখানি ধরা পড়েছেন শ্রীরামকৃফ । এখানে আমরা মান্ত কয়েকজন পার্ধদদের দবাষ্টভাঙ্গ তুলে 
ধরব যাঁদের দষ্টি-আয়নাতে হ্চ্ছরুপে প্রাতফাঁলত হয়েছেন শ্রীরামকৃষ। । 
শীরামকৃষ্ণকে সবচেয়ে বেশী বুঝোঁছলেন স্বামণী বিবেকানন্দ | শ্বামীজী 'নার্বকঙ্গ সমাধবান 
প-রুষ, শ্রীরামকৃষ্ণ শান্ততে শান্তমান, সহস্রদল পচ্মের মত সৌরভ ববিস্তারকারণ, খাপখোলা তলোয়ার, 
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আঠারো শন্তিতে ভরপ-র, হীতহাসবেত্তা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে সংপাণ্ডিত, করবীর 
যুগনায়ক। তিনিই হলেন শ্রীরামকৃষের প্রধান পার্ধদ | স্বামী বিজ্ঞানানন্দী বলতেন, “আমি 
বলতে গেলে বলবো ঠাকুরের উপয-স্ত শিষ্য একমাত্র ত্বামীজীই । আর কেউ নয়। এই কথারই 
প্রাতধ্যনিত করেন স্বামী ঠশবানদ্দজী,--“তাই তো তাই তো। তাঁর কি 0820199 (শান্ত)! 
আমরা ঠাকুরকে বুঝতে পারতাম না। কিন্ত; তাঁর ০8[1০1/ ( শান্ত ) ছিল।” শ্রীরামকৃফ সূরের 
ভাষাকার স্বামীজী। তবে তিন শ্রীরামকৃফের জীবনী 'লিখতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন-_ 
1শব গড়তে গিয়ে বানর তৈরণ করে বসবেন ভেবে। তাহলেও তিনি রেখে গেছেন গুটিকয়েক সংস্কৃত 
স্তোন্র, আরান্রিক ভজন, বন্তূতায় শ্রীরামকৃষ্ণ কথা, 'লখে গেছেন পন্লাবলীতে শ্রীরামকৃফ্-মহিমা । 
এগুলি গ্রথত করলে হয়ে উঠবে শ্রীরামকৃফণ ত্বর:পমালা। ত্বামীজী বলতেন “আপনার ভেতর 
থেকে সব বের হয়েছে, সারা [বধ্ব।” শ্রীরামকৃষের “সমগ্র জীবনই একটি ধর্মমহাসভা-ত্বরংপ 
ছিল । শ্বামণজীর দণ্টিতে ঈীরামকৃফণ ছিলেন নিরঞ্জন-নরর:প্ধর, নিগর্ণ আবার গুণময় চিদঘনকায়, 
ভাক্বর, ভাবসাগর, প্রেমপাথরঃ য:গ ঈশ্বর, কর:ণাঘন, ত্যাগণ্বর, বাকামনাতীত । তিন সন্দেহ- 
রূপ রাক্ষসের বিনাশ? মহাস্ত্রূপ, সংসার রোগের চিকিৎসক, সর্বদা অগ্বৈতে সমাহত মন, ভ্তি 
বস্রের হারা আবৃত তাঁর চীরত্র, তাঁর জীবন লোক-কল্যাণে মন্ত। নরদেব তান। তিনিই রাম, 
তিনিই কৃষ্ণ । ধর্মস্থাপনকতা”? সবধিমের স্বর্‌প, অবতার বারষ্ঠ । শ্রীরামকৃষ্ণ 'ছিলেন ভগবানের 
ধবাবা'। স্বামীজীর সিদ্ধান্ত 'ছিল-“রামফুফের জড় আর নাই, সে অপূর্ব সিম্ধি, আর সে অপূর্ব 
অহৈতুকণী দয়া, সে 1065036 891002801)5 ( প্রগাঢ় সহানূভূঁতি ) বদ্থজাীবনের জন্য-এ জগতে আর 
নাই।” শাগ্ে উীল্লাখত জ্ঞান ও মতবাদের মূর্ত দণ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনি 'ছিলেন শাস্ত্র সমূহের 
মতবাদের প্রত্যক্ষ অনুভুতি । তান মান্র একান্ন বছরের জীবনে জীবন-যাপন করেছেন পাঁচ হাজার 
বছরের জাতীয় আধ্যাত্বক জীবন। 'তিনি সকল সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক । শ্রীরামকৃষ্ণ বেদ ও 
বেদান্তের জশবন্ত ভাষ্যত্বরপ। তাঁর আঁবভাঁবের পর হতে 11061 [0018 (বর্তমান ভারত )-- 
স্ত্যযৃগের আবিভাঁব। রামকৃষাবতারে জ্ঞান, ভান্ত ও প্রেম অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনস্ত কর্ম? 
অনস্ত জীবনে দয়া |” শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে স্বামীজী দেখোছলেন এক জীবন্ত সগুণ আদ এক 
ধর্মবীর আদর্শ | 

স্বামী অফ্ভুতানন্দ একেবারে নিরক্ষর, মেষপালকের গৃহে জম্ম); স্বামশীজীর 
কর্মযোগে কখনও ধরা দেনান 'তিনি। সারাটা জীবন কাটিয়েছেন ধ্যান-ধারণায়, সঞ্ঘজীবনে 
আবদ্ধ হননান। ভত্ত প্রবর রামচশ্দ্রের গৃহভন্ত ছিলেন লাটু মহারাজ । স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যর্থ 
হয়োছলেন লাটুকে বণ“ পরিচয় করাতে । তবে তিনি শম্ধসত্ব, অধ্যাত্ম সম্পদে ধনশ, পরম 
শরণাগত, শ্রীরামকৃষের সেবক | 'দিনেরাতে থেকেছেন দেবমানবের সঙ্গে । তবুও বুঝতে উঠতে 
পারেন ন সম্পূর্ণভাবে । বংঝোছলেন 'নোরেনের' মাধ্যমে । তবুও গুরুভাইরা বলতেন, “তবে 
ঠাকুরকে ঠিক ঠিক ধরেছে লেটো'। একবার নরেম্দ্র মস্করা করে ঠাকুরকে পাগলা বললে স্থিতধী-নম্ত্ 
সরল লেটো বলোছিলেন, “হাম রাতাঁদন ওনার সাথে আছি, বাকী ছামনে ত কখনো তাঁর কোন 
বেচাল দেখে না, আউর কাউকেই তিনি কখনো ভেঙ্গিক দেখান না।” শ্রীঠাকুরের ভালবাসার 
স্বীকারোন্ত জানয়েছেন--“হামার উপর ভালবাসা ডেলে ( অথাঁধ ঢেলে ) দিতেন। হামায় তিনিই 
তো দেখালেন।” ব্র্গনেশায় ভরপুর লাটু মহারাজ বলতেন--“জানো। ঠাকুর হামাকে টেনে 
িলেন। হামি একটা অনাথ কুথাকার কে-হামায় তিনি ভালবাসা ডেলে (ঢেলে ) দিলেন। হামায় 
[তিনি কুপা না করলে হামাকে নকরণ করতে করতে বকর বনে যেতে হোতো ; হামার সারাজীবন 
বিলকুল লক্টো (নষ্ট) হোয়ে যেতো । হামাকে 'তানই ত এসব শিখাতেন, হামি ম-খা, হামি এসব 
কী জানবে ।” শ্রীরামকৃষ্ণের দৌলতে সাধন-ভজন সব কিছু পেয়োছিলেন লাটু মহারাজ । ভত্তদের 
জিজ্ঞাসার উত্তরে তান বলতেন, “আরে! তাঁরই ত কথা--শিবই জীব হয়ে ঘটে ঘটে 
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বিরাজ করেন। তোমাদের এ কেমন ভাব জানি না। তিনি কি ছিলেন তা কি ছামনেই 
বুঝোছ? নোরেন ভাই কছ্ছ বুঝেছে--সেই ত ছামাদের ব্ঝালে।'""হামি জানে তিনি ছাড়া 
হামার গাত নেই ।” 
স্বামী রামকৃ্কানন্দ দাসাভান্তর প্রতিমযার্ত, গোঁড়া ভরাদ্ধণের ঘরের ছেলে সৃপণ্ডিত, পজা- 
ভচরনায় পরম পারঙ্গম, সর্বোপরি শ্রীরামকফের সেবক । শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা সর্বাবন্থায় সর্বতোভাবে 
জীবন্ত দিলেন শশী মহারাজের কাছে। সশরণরে শ্রীরামকৃষ্ণকে যে ভাবে সেবা করতেন তান, ঠিক 
সৈ-ভাবে তান সেবা করতেন প্রীঠাকুরের ফটোকে। দই তাঁর কাছে আভাব। ১৮৮৬ খছ্টাচ্ছে 
জন্মাষ্টমশতে শ্রীঠাকুরের পাবিন্ত অস্থির কলসকে যখন মাটি দিয়ে চাপা দেওয়া হচ্ছে, তখন তিনি কেদে 
উঠেছিলেন ঠাকুরের গায়ে লাগছে বলে--ঠাকুর যে সদা-বদামান, সদা-সচেতন।" বরাহনগরে 
সকালবেলায় ঠাকুরের দাঁতন থেতো করে দেনান বলে বকোঁছিলেন একজন সাধ্‌কে । গরমের দিনে 
ঠাকুরের কষ্ট হবে বলে সারারাত হাতপাখা 'দিয়ে হাওয়া করেছেন ফটোকে। ঠাকুর ঘরের ছাদ থেকে 
জল পড়বে বলে ফটোর উপর ছাতা ধরে বসেছিলেন শশী মহারাজ । তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃফের 
আঁবর্ভাব 'ছিল--“তাঁহার নিজের আমত্ব তাঁহার 1ভতর ছিল না বাঁলয়া জগং-প্রসাত কালণর 
প্রামিত্বই তাহার ভিতর দিয়া সর্বতোভাবে প্রকাশ পাইত। অথণং বি*বজননী লগলাময় কালণই 
গ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ ধারণ কায়া তাঁহার অসংখ্য প্র কন্যাগণকে জ্ঞান ভান্ত দিবার জনা অবতীপর্ণ 
হইয়াছেন।” শশধ মহারাজের কাছে “ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সকলই অলোৌগিক। তাঁহার হায় 
জনস্ত আকাশের ন্যায় 'িশাল 'ছিল। এইহেতু 'তান পৃথিবীর যাবতীয় ধর সম্প্রদায়ের সহিত 
সহান-ভুতি কারতে পারতেন ।” 
স্বামণী তুরীয়ানম্দ আবাল্য তপস্বী; কম“জ্ঞান-ভান্তযোগী মহ।পুরষ, যোগরত ত্যাগন্রত তুরাঁয়, 
জাখ্যাত বেদাস্তাঁসংহ ৷ বিদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত প্রচারক তিনি । বাগবাজারে দীননাথ বসুর 
বাঁড়তে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনের তাঁর অনুভূতি--"*.কি অপর্ব জ্যোতি মুখমণ্ডলে বিরাজ 
করিতেছে ! মনে হইল, শাস্মে ষে শুকদেবের কথা শুনিয়াছ, ইনি কি সেই শংকদেব।” একবার 
নরেস্দ্রনাথ তুরীয়ানদ্দের কাছে শুনতে চেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কথা । উত্তরে শিবমহিয্ঃ স্তোত হতে 
এক ছত্র আবাত্ করে তিনি শোনালেন শ্রীরামকৃষ-স্বরূপ £ 
“আসতাঁগারসমং স্যাৎ কজ্জলং 'সিদ্ধুপাল্রে 
স্ুরতর:বরুশাখা লেখনী পন্মহবাঁ। 
খাত যাঁদ গহাত্বা সারদা সর্বকালং 
তদপি তব গুণানামশশ পারং ন যাতি ॥” 
অর্থাৎ “নীল পরত যদি কালি হয়, সাগর যদি মসিপান্র হয়, পারিজাত বৃক্ষের শ্রেষ্ঠ শাখা যদি 
কলম হয়, পথবী যাঁদ লাখিবার পত্র হয়, আর এই সমস্ত বস্ত; লইয়া সরস্বতী যাঁদ চিরকাল ধাঁরয়া 
[লাখতে থাকেন,--তথাপি ছে ঈশ্বরঃ তোমার গুণ সমহহের ইয়ত্তা হইতে পারে না।” 
স্বামী অখণ্ডানম্দ কর্মবীর সেবান্রতী, শ্রীরামকৃফ সথ্বের তৃতাঁয় অধ্যক্ষ, মঠ-মিশনের প্রথম 
দভক্ষ সেবাকাজের প্রবর্তক, 'মিশনের প্রথম শাখা কেছ্দরর প্রাতগ্ঠাতা, পারব্রাজক, কঠোর তপস্বা, 
'নিবোদতার 159100107৩ 9%48101 ৷ 'তাঁন আধ্যাত্িকভাবের অমৃত পান করেছিলেন শ্রীরামকৃষ-জীবন- 
সমুদ্র মন্থন করে। তাঁর দষ্টিতে শ্রীরামকৃফ। অনাদি-অন্ত সাক্ষাৎ ভগবান । দাঁক্ষণে*বরে একদিন 
শ্লীঠাকুর প্রন্তরময় 'শিবকে চৈতন্যময় দেখালেন গঙ্গাধর মহারাজকে । 'তিনি বিশ্বাস করতেন 
শ্লীরামকফের চরণই জ্ঞানভান্তরাপ গঙ্গার উৎস। গ্রীঠাকুরের “এক একটা কথায় বেদ-বেদান্ত বোঝা 
কত সহজ হয়ে ষেত'। সারগাছিতে 'তানি শ্রীরামকৃফণকে দেখোছলেন ব্যদ্টিরপে- অন্নপূর্ণা রূপে । 
তাঁর দক্টিতে--প্ল্লীরামকফ কখনও তাহাকে তাহার ধর্মমতের জন্য নিন্দা কারতেন না। যে 
যেখানে আছে, সেখান হইতে 'তান তাহাকে তাহারই পথে আগাইয়া 'দতেন। তিনি নকল 


॥ ১০৯ | 


ধর্মমতের কথাই শানতেন, এবং সরল সত্যবাদী ও যথার্থ গধ্বাসণীর উপর তাঁহার কৃপা বা্ধত 
ছইত। যাঁদ কোন কিছুর তান 'নম্দা কাঁরতেন, তাহা কপটতা বা ভণ্ডামির।”. প্প্রভুর 
সর্বধর্মসমন্যয় ও কর্মজ্ঞান-ভান্ত ও রাজযোগের অপূর্ব সমীকরণের প্রভাবে মানবজাতি জ্ঞাত 
ও অভ্ঞাতসারে মণন্তপথে অগ্রসর হইতেছে । পরে এমন শভাঁদন আসিতেছে, যখন জগতে 
এক সার্বভৌম শান্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং প্রভুর “আহবানে সকল প্রকার 'িবাদ বিসংবাদ-- 
যাঁজত, উদ্দ্ধ ও সত্যবদ্ধ আপামর জনসাধারণ সমস্বরে প্রভুর 'যত মত তত পথ বাণীর 
জয় ঘোষণায় রত এবং নবযুগের পতকামূলে সমবেত হইবে । তখনই প্রভুর আগমনের মাধান্দিন 
প্রভায় সমগ্র জগৎ আলোচিত হইবে ।” 
শ্রীরামকৃষ্ণ কথাম্‌ৃতের সুলেখক কাঁলর ব্যাস অমর প্রীমর প্রথম দর্শনে শ্রীরামকৃষকে মনে 
হয়েছিল সাক্ষাৎ শ:কদেব। শ্রীমর দৃষ্টিতে “ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন” ঠাকুরকে । াীশুখন্ট। 
চৈতন্য ও আপনি এক" । কথাম-তকার সর্বদা দেখেছেন সদানন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তি। সমাধি 
ও ন:ত্যরত শ্রীরামকৃের বহ; চিত্র এ'কেছেন তান। শ্রীঠাকুর দারিদ্র ব্রাঙ্গণ, কিন্ত; গভাঁর তত সহজ 
করে বুঝাতে আঁদ্বতীয়। শ্রীমর চোখে পড়োনি এহেন দ্বিতীয় মহাপুরূষকে । শ্রীঠাকুর িরাকার- 
বাদ, আবার সাকারে তাঁর প্‌ বিশবাস। ব্রচ্ধের চিন্তায় মণ্ন তান, আবার দেব-দেবা, প্রাতিমাকে 
ফুল চন্দন 'দয়ে পূজা করেন। খাটশীবছানায় ঘুমোন, লাল পেড়ে কাপড় পরেন, কিন্তু এরূপ 
জ্ঞান বা প্রেমভন্ত বা বিদবাস বা বৈরাগ্য বা উদারভাব কখনও কোথাও" দেখেনান। তিনি সংসার- 
ধবরাগণ নররূপধারখ পরম সন্ন্যাসী, পরমহংস। ব্রঙ্ধগতপ্রাণ তাঁর, জীবের দঃখে কাতর তিনি, 
ভন্তবংসল। ন:্টি হতে এ পর্যন্ত মত বিষয়ে মানুষের অন্তরে যত রকম সমস্যা আছে, সব 
সমস্যা পূরণ করেছেন তিনি । নেই কোন বদ্ধেষভাবঃ আদর করেন সকল ধমালদ্বীদের | 
মহাকাঁব নাট্যকার ও আঁভনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে ভৈরব, শ[রভস্ত পাঁচাঁসকা 
পাঁচ আনার 'বধ্বাসের প্রাতমযার্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসৌছিলেন শুদ্ধসত্ব ছেলেরা, তবুও তান 
গ্রহণ করেছিলেন পাপা 'গাঁরশকে । কোন কিছু নিষেধ করেনান তান । তাঁর কৃপায় সব ছু 
আপনা-আপানি ছুটে ?গয়োছল 1গাঁরশের ৷ অন্তরঙ্গতায় বুঝতে পারলেন 'গারশ শ্রীরামকৃষের 
স্বরপ। তিনি বলেছিলেন, “জান না তিনি পৃরুষ ক প্রকৃতি ।**"তান মাতার ন্যায় স্নেহ কারয়া 
খাওয়াইতেন- আবার পিতার ন্যায় জ্ঞান ও ভক্তের আদর্শ ।'.*আমি শাস্তে ঈশ্বর কাহাকে বলে 
জানি না; কিন্তু এই ধারণা ছিল যে, আম যেমন আমাকে ভালবাস, তিনি যাঁদ আমাকে সেইর:প 
ভালবাসেন, তাহা হইলে তিন ঈশ্বর । তিনি আমাকে আমার মতো ভালবাসিতেন। আমি কখনও 
বন্ধ পাই নাই ; কিন্ত তান আমার পরম বন্ধ, যেহেতু আমার দোষ তান গুণে পাঁরণত করিতেন। 
[তান আমার অপেক্ষা আমায় আধিক ভালবাসতেন ।” শ্রীঠাকুর তাঁর বকলমা” নিয়েছিলেন। 
গারশের 'ব*বাস-“ব্যাস-বাঙ্মনীকি ধাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আম তাঁর সম্বন্ধে আঁধক আর ি 
বলতে পার 2, তাঁর দ:ষ্টতে শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন__ 
“সকল মঙ্গলময়, পূণ“ বরা জিত, | প্রেমের আধার ! 
1নার্বকার, হর্যশোক-বাসনা বাজত, | জঞানদীপ্ত মর্তি মহিমার ! 
পদরেণু বাঞ্িত গঙ্গার | নির্মল-অনিল স্পর্শে যাঁর, 
উজবল বল কান্ত, তাঁপতজনের শাঁস্ত | চরণে হরণ ধরা ভার, 
শরেণ্য বরেণ্য আত্মা প্রণম্য সবার ৷” 
অক্ষয় কুমার সেন গ্রামের মানুষ, মাস্টার, গ্রামবাসিদের জন্য লিখেছেন সহজ সরল কাঁবতার 
ছন্দে প্রীরামকৃষ। লীলাকথা-শ্রিগ্রীরামকৃষ্ পথ । এতে শ্রীরামকৃষকে পেশছে দিয়েছেন সকল 
স্তরের সাধারণ মানৃষের কাছে। জনগণের কাব অক্ষয়কুমার জনগণের শ্রীরামকৃফকে তুশে ধরেছেন 
জনগণের সামনে-_ 


॥ ১৪০ ॥ 


শ্্রীরামকৃ্ পরমহংস নামধারণ ॥ | তুমি শিব তুমি শাস্ত নারায়ণ তুম । 

তুমি রাম তুমি কৃফ আঁথলের স্বামণী। | তুমিই সাঁচ্চদানদ্দ পর্ণরদ্ষহাঁর 

জয় জয় রামকৃষ্ণ নররূপধারা ॥ | জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্চাকল্পতর.। 

জয় জয় ভগবান জগতের গুরু ॥ | জয় হে অনাথ-নাথ পাঁতিত পাবন। 

জয় জয় দীনবম্ধ্‌ অধম-তারণ ॥ | কৃপাঁসম্ধ দশনের ঠাকুর তুমি হরি ।” 

গোপালের মা বালবিধবা, তরাস্বনী, লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানেন না, গোপাল মন্যে 
দক্ষতা । থাকেন কামারহাটিতে গোবিদ্দচম্্র দত্তের ঠাকুর বাঁড়তে। নিত্য গঙ্গা স্নান করেন, 
দিন কাটে জপধ্ধযানে ও রাধা-কৃষের সেবায় । তিরিশটি বর এমন করেই কাটিয়েছেন গোপালের 
মা। এরপরে 'মলল প্রীরামকৃফের দর্শন । হয়ে গেল সব ওলট-পালট। জপ করে সমর্পণ করছেন 
গোপাল ইঞ্টকে, বামপাশে দর্শন করছেন শ্রীরামকৃষকে । যেমানই হাত ধরা, অমনি শ্্রীরামকৃফ 
হয়ে গেলেন গোপাল । তাঁর ফাছে তাঁর ইন্ট গোপালই শ্রীরামকৃষ্ণ । একেবারে জীবন্ত--কোলে 
বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে বসে, ঘুরে বেড়ায় ঘরের চারাদিকে ৷ দাঁক্ষিণেন্বরে যাচ্ছেন গোপালের 
মা; দেখেন গোপালের লালটুকটুকে পা দুখানি ঝুলছে বৃকের উপর । যোগণন মা প্রভাতিরা 
যখন শ্রীঠাকুরের কাছে যেতেন, তাঁদের শ্রীঠাকুরকে পুরুষ বলে মনে হত না। তিনি তাঁদেরই 
একজন। শভিমশ্তে দীক্ষিতা যোগীন মা ত্যাগণ*বর প্রীরামকৃফের মধ্যে দেখোঁছলেন গোপালকে। 
একবার গোলাপ মার বাড়ীতে গেছেন শ্রীঠাকুর । গোলাপ মা “আহলাদে' ভরপর | এমন সুখ জীবনে 
তিনি কোনদিন পানান। তিনি দেখোঁছলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সর্পাকারা কুণ্ডালনীরা খাবার খাচ্ছে। 
সুপণ্ডিত গোরা মা শ্রীঠাকুরকে দেখেছিলেন তাঁর ইন্ট দামোদররপে । তাঁর দ:ষ্টিতে শ্রীরামকুষ 
ও শ্রীচৈতন্য-এ দূরে অভেদ?। তানি সদর্পে সোচ্চারে ঘোষণা করতেন “যেই রাম সেই কৃষ্ণ, 
সেই এবে রামকৃষ্ণ ।” 
শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল সন্ন্যাসী, গৃহী ও মাহলা পাদ । তাঁদের প্রত্যেককে তিনি তৈরণ 

করোছিলেন তাঁদের প্রকৃতি অনুযায়ী । তাঁরাও শ্রীঠাকুরকে ঝঝোঁছলেন তাঁদের মত করে। সকলের 
সম্মিলিত দখ্টিভাঙ্গর পূরণ আকর হলেন শ্রীরামকৃষ্'। তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের দষ্টিভাঙ্গ 
আলোচনার সত্রে প্রত্যক্ষ করা গেল শ্রীরামকৃষের মাহমা, যাতে অনেকখানি ফুটে উঠেছে তাঁর 
দিবা শ্বরপ। [2 
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শ্ীপ্রগীতা-স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক সম্প। দিনত 

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড 
প্রীরামকষ্ণ তক্তমালিকা-_স্বামী গন্তীরানন্দ, ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ 
প্রার্থনা ও সঙ্গীত--ন্বামী তেজপানন্দ কর্তৃক সংকলিত 
শীপ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত-+শ্রুম, ১ম-৫ম ভাগ 

শ্রপ্ররামকুষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে--স্বামী সারুদানন্দ, ১ম ও ২য় ভাগ 
প্রীম দর্শন-"ম্বামী নিত্যাত্মানন্দ, »ম), ১৩শ, ১৫শ খণ্ড 
শ্রশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা --চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় 
উদ্ধোধন, ৮৯তম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৯৩ 

স্তবকুন্থমাঞ্তলি--স্বামী গম্ভীরানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত 

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্রাবলী 

স্বামী অথগ্ানন্দ--স্বামী অন্নদানন্দ 

শ্রশ্খরামকষ্ণ পু*থি--অক্ষস্কুমার সেন 

গিরিশ রচনাবলী--ভ. দেবীপদ ভট্টাচাধ কর্তৃক সম্পাদত॥ ৫ম খণ্ড 
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নিবেদিতা মানসে শ্রীরামরু্জ 


সাত্তবন। দাশগুগ্ড 


নিবেদিতা রামকৃষ্কে চাক্ষুষ দেখেন ?ন, তাঁকে তান দেখেছেন অন্যের দেখার আলোকে । 
িচ্তু নিবেদিতার একটি 1বশেষ ক্ষমতা ছিল, সেটি হল ভাষার মাধ্যমে বহ্‌ বণণময়, রূপময় চিন্তকঙ্প 
সৃষ্টিরি। সাধারণতঃ শান্তমান কাঁবদেরই এই ক্ষমতা থাকে, কিন্তু নিবেদিতার ক্ষমতা আরও বেশি, 
কারণ তিনি গদ্যের মাধ্যমেই অসাধারণ চিন্রক্প সৃষ্টি করতে পারতেন । সেজন্য তাঁর রচনার 
ছত্রে ছল্লে রামকৃষ্ণ জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছেন, তাঁর অলোকসামান্য গুণগ্রাম একের পর এক রূপ 
পারগ্রহ করেছে, এবং পাঁরশেষে রামকৃষের বিধ্বপ্তর মূর্তিটি যেন জ্যোতিলেখায় জবল জল করে 
উঠেছে। সেজন্যই রামকুফণ সম্বন্ধে নিবোদতার রচনার অসামান্য মংল্য আছে । তা ছাড়া এই 
রচনারাজির মধ্যে নিবোদিতাকেও আমরা দেখতে পাই মিতা শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞারপে । তার ম্‌লাও 
কম নয়। 

রামকৃফ সম্বন্ধে নিবৌদতার আলোচনার পাঁরমাণ বেশি নয়। 'িদ্তু এই স্বজ্পপাঁরসরে 

[নবোদতা রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যা আবিত্কার করেছেন তা অতুলনীয় । তাঁর নিজস্ব প্রকাশগহণে সে 
আঁবজ্কারগৃলি অনন্য সম্পদ হয়ে উঠেছে । 

1নবেদিতার দংষ্টিতে রামকৃষখ জগদগুর । এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন সরলাবালা 
সরকার তাঁর পনবোঁদতা নামক গ্রন্থে । সেখানে 'তাঁন 'লখেছেন--“মেয়েদের পাঁড়বার ঘরে ভগবান 
ম্ীরামকৃফদেবের একথান চিন্র টাঙানো 'ছিল। তাহার অপরাঁদকের দেওয়ালে একখান পাঁথবীর 
মানাচন্র টাঙানো থাঁকিত। নিবোঁদিতা একাদন এ মানচিন্রথাঁন আনিয়া পরমহংসদেবের ছাবির নীচে 
টাঙাইয়া দিয়া মেয়েদের দিকে হাসিয়া বাঁলয়াছলেন--“রামকৃফদেব জগদ:গূর ছিলেন, জগতের 
মানচিত্র তাহার পদতলেই থাকা উচিত ।” 

এই বিবৃতি ছাড়া অন্য কোথায়ও নিবোদতা রামকৃফকে 'অবতারপুরুষ' বা 'জগদ্‌গুরু* বলে 
সরাসার ঘোষণা করেন নি। কিশ্তু এটি তাঁর একটি রচনাকৌশল, সোজাসুজি বলেন নি, কিন্তু 
আলোচনাক্রমে ধীরে ধীরে তাঁর পরমপূরুষ রূপাঁট উদ্বাটিত করে 'দিয়েছেন। 

অবশ্য তাঁর কাল 'দ মাদার" গ্রন্থের আলোচনাটি নিঃসন্দেহে সবশ্রেষ্ঠ এবং পূণশঙ্গ 
আলোচনা । গ্রন্থের শুতে তান রামকৃকে 'মানবসন্তানের জন্য বিদ্বমাতার ভালোবাসার 
অবতার বলে আঁভ'ছিত করেছেন, একান্ত শ্রম্ধায় প্রণাত নিবেদন করেছেন । এই আলোচনার 
প্রতিটি ছন্ে, প্রাতীট অনচ্ছেদে রামকৃষের এই মা্তিটিকে ক্রমে ক্রমে উদ্বাটিত করেছেন। তার সঙ্গে 
সঙ্গে রামকৃফের চরিন্রের ও শিক্ষার অসামান্য দিকগৃলি একে একে ফুটে উঠেছে আশ্চফভাবে। এ 
কাজে একাঁদকে যেমন তান 'চন্রক্প-সান্টর সহায়তা 'নিয়েছেন, তেমনি অপরাদকে সাক্ষ্য প্রমাণ ও 


॥ ৯৪০ ॥ 


যভাঁবচারের-”এ দুয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তিনি আশ্চর্ধ দক্ষতার সঙ্গে। রামকফেয় অবতার 
সম্পর্কে নিয়োন্ত উন্তিতে তার প্রমাণ মেলে-_তাঁর মধা দিয় ঈশ্বর এত বৌশ স্বপ্রকাশ হয়েছিলেন যে, 
যাঁরা তাঁকে জানতেন ও ভালোবাসতেন তাঁদেরই অনেকে আজও তাঁর কথা বলতে গিয়ে রুদ্ধ নিবাস 
বলেন--প্রভু আমাদের' এ কথা মনে রাখতে হছবে। নিবেদিতা যা-ই বলেছেন তা কঞ্পনা বিলাস 
নয়, তা প্রমাণাঁসম্ধ করে উপদ্থাপিত করেছেন। 

এখানে রামকুফের এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য--দেহ ও মনের--তিনি অষ্প-কথায় সাঁজয়ে 
পরিবেশন করেছেন যাতে তাঁর অসাধারণত্ব সহজেই ফুটে ওঠে । যেমন বলছেন--“তাঁর মধ্যে অহং- 
এর লেশমান্ত ছিল না। আবার বলেছেন--প্রথম জীবনে তার স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই অসাধারণ ভালো 
ছিল, কারণ যে-আধ্যাত্বিক ব্যাকুলতার ঝড় তার মধ্য প্রবলবেগে বয়ে গিয়েছে পণ্াশ বংসর ধরে, 
তার ধাক্কা তাকে সামলাতে হয়েছে ।' তবে নিবেদিতার মতে সবচেয়ে আশ্চর্য তার মনের বৈশিন্টা । 
তার অননাসাধারণত্ব উদ্বাটন করে 'নিবোদতা মন্তব্য করেছেন--পকদ্তু এর চেয়েও ( দৈহিক শান্তর 
চেয়েও ) আশ্চর্যের বিষয় ছল, তাঁর চারতরের জাঁটলতা, বহুমুখিতা ও ক্রমীবকাশের স্তরগযাল, যার 
ফলে 'তাঁন প্রতি মানুষের সমস্যার কথা বৃঝতে পারতেন, যেন সেগ্ীল তাঁর নিজেরই সমস্যা । 
আধূুনিককালে তিনিই যথার্থ বি*বমানব--সবাত্মক সর্বজনীন মনের অধিকারণী ।* “এই ্বমানবের 
পরমচেতনায় সবাক? এক মহান এঁক্যে পারণত হয়েছিল ।' 'নিবোদিতা তাও এখানে লক্ষ্য করেছেন। 

অসাধারণ সাহত্য-প্রীতভা সম্পন্ন নিবোঁদতার এ কথা জানা ছিল--একটি মান-ষের পরিচয় 
সবচেয়ে পারস্ফুট তার পারিপাশ্বিকের মধ্যে, স্জন্য তার পাঁরচয় দিতে গেলে তার. পারিবেশটি ফুটিয়ে 
তোলা দরকার | রামকৃফের পারবেশটি অপর্ব চিন্নকঞ্প সৃষ্টির সাহায্যে তানি ফুটিয়ে তুলেছেন। 
তার বর্ণনায় তান বলেছেন যে, বি*বমানব রামকৃষ্ণ বাস করেছেন যে কক্ষে সেখানে উপকরণবাহল্য 
আদৌ 'ছিল না, 'নঃস্বতার সাক্ষ্য তার সবন্ত, কম্তু অকিননের এত সৌম্দধ' আর দেখি নি।* শেষ 
কথা কয়টি স্বক্প, কিন্তু তা প্রকাশ করেছে অনেক 'ছ। যে মহান এঁক্য রামকফের চেতনায় 
পারস্ফুট হয়োছল 'তার প্রশান্তি আজও সেই ছোট্র ঘরাটকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে, যে ঘরাটতে এবদা 
তাঁন বাস করতেন, এবং সেই বিরাট ধ্যানতর্‌র নশচে আজও তা বিরাজ করছে এক পরাক্রাস্ত 
উপস্থিতির মতো |” এ কথা কয়াট নিবেদিতা বলেছেন এমন করে যে সেই প্রশান্ত” সেই “পরাত্াস্ত 
উপা্থৃতি” পাঠকের মনেও ক্ষণেকের জনা ছায়াপাত করে। 

অনূরুপ স্বপকথায় নিবোদতা রামকৃষের লোকোত্র বরাট ব্যান্তত্ব ও অলোকসামান্য মনীষা 
ফুটিয়ে তুলেছেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতেও ভোলেন নি। কথা কয়টি হল-__ড় বড় পাণ্ডত ও প্রবল 
প্রতাপশালী ব্যান্তগণ এথানে এসে গৌরবাদ্বিত বোধ করতেন, এবং প্রভুর কাছে তাদের মনে হোত 
যেন শিশ-'--সেধানে উপাস্থত থাকতেন এমন একজন ব্যন্তি বলেছেন--রামকৃফের প্রভাব আমোঘ 
ছিল, যাকে স্পর্শ করতো তার মধ্যে সূঞ্পন্ট ছাপ রেখে যেতো । প্রমাণ স্বরপ নবেদিতা উল্লেখ 
করেছেন কেশবচন্দের রামকৃষের সাম্নধ্যে এসে ঈশ্বরের মাতৃভাবের সাধনায় উহ্ছষ্ধ হবার কথা । শুধু 
কেশবচন্দ্র কেনো উত্তরকালের ভারতের সমগ্র মনীষাই অনেকখানি রামকুষের স্পশে উন্মোচিত) এরই 
মনীযাই নৃতন যুগে ভারতের অগ্রগতির পথ 'িমা্ণ করেছে । ছোট্র একটি মন্তব্যে নিবোদিতা এই 
বন্তব্যাট উপস্থাপিত করেছেন আশ্চষ কুশলতার সঙ্গে--“বিত মান ভারতের অনেক শল্তিমান ব্যন্তিই 
তাঁর পদপ্রান্তে বসেছেন ।' 

রামকৃষ্ষের এই এীতহািক ভূমিকার কথা আরও অনেক হয়তো বলেছেন । কিন্তু রামকফের 
এমন একটি সম্পূর্ণ অনাবিজ্কত দিকে নিবোদতা আলোকপাত করেছেন যা আমাদের বর্তমানকালে 
বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ । আমাদের বিস্ময় জাগে নিবোঁদতা কেমন ক'রে রামকুফকে “ষিজশীব ব্াঙ্মণ 
কুলে আগত' বলে বর্ণনা করলেন, যখন তাঁর সমসামায়ক কালে সকলেই রামকৃষের ব্রাহ্মণ কুলে 
আঁবভাঁবের উপরেই কেবল জোর 'দিয়েছেন। কৃষিজীবীরাই ভারতের জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ । 


৯6৩ 


সুতরাং রামক্ফের আঁবভাঁব তাদের মধ্য হতে, তান জনগণের জখবনে নূতন অদ্যুদয়ের প্রাতিভূ। 
বিষেকানন্দকে আধূনিক-কালের এক কাব আভিহিত করেছেন--“অগাঁশিত নগণোর হাংপদ্মে উত্িত 
সম্ভাট' এই নামে ; সে অভিধা রামকফের জন্মসত্েই প্রাপা, তাঁর মানবপ্রেমের জন্য তো বটেই। 
নিবোদিতাই প্রথম এঁদকে আমাদের দ:ছ্টিকে উন্মত্ত করতে চেয়েছেন। . 

রামকফে প্রায়-নিরক্ষর 'ছিলেন--এই কথাটি আজ বিরাট বিভ্রান্ত সৃষ্টি করেছে যার ফুলে 
একজন আধ্ীনক পাণ্ডত তো মন্ত্যবই করে বসলেন, প্রায় নিরক্ষর এই ব্যান্তাটর পক্ষে বৈদান্তের তত্ব 
বোঝা সন্ভবই ছিল না ।' অথচ বেদের একনাম শ্র-তি এজন্যই যে তা শ্রবণ করেই আয়ত্ত করা হুত। 
নিবেদিতা এদিকেও প্রডৃত আলোকপাত করেছেন । যেন আধ.নিক পশ্ডিতদ্মন্যদের ভ্রাস্তণনরসনের 
জন্যই তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করে বলছেন--প্রায়-নিরক্ষর এই মানুষটি কিন্তু মোঁলিক চিন্তা ও 
ব্যাপক অন:শীলনের ক্ষেত্রে বিরাট পশ্ডিত। কারণ তান ছিলেন অসাধারণ শ্র-তধর, যার ফলে 
অনুবাদসহ সংস্কৃত শখ্দগ:ুলিকে 'নভূলিভাবে মনে রাখতে পারতেন এবং নানা সময়ে বিপ:লসংখ্যক 
গ্রন্থ পাঠ ও আবাত্ধ করে শোনানোর জন্য তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার অস্বাধারণ 'বিরাট হয়েছিল ।” শ্রীরামকুষ। 
অসাধারণ জ্ঞানভাণ্ডার-সহ অনন্যসাধারণ মনীষী না হলে সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ তাঁর পদতলে 
শিশুর মতো উপবেশন করবেন কেন? এাঁদক'ি উদ্বাটনের প্রয়োজনীয়তা নবোদতা বিশেষভাবে 
অনুভব করোছলেন। 

কমু; রামকৃষ্ণের এই মনীষা দিব্যত্বে অসাধারণ, এশগ বা অনুরূপ কোনো শান্তসম্পন্ন। 
এই 'দকাটর উপর আলোকপাত করেছেন নিবেদিতা পরবর্তাঁ মস্তব্যে-_তাঁর সংস্পশে' এসে লোকেরা 
ানূভব করত এমন একাট শান্ত, যার কুলাকনারা তারা করতে পারতো না; এমন জ্ঞানরাশ তাঁর 
মধা হতে উৎসারিত হোত, যার গভারে প্রবেশ করার সাধা ছিল না তাদের ।” রামকৃফের এশগ 
শান্ত আরও ভাব্বর অপরূপ আর একটি মন্তবো-ণতনি যেন একটি মহান সঙ্গীত, এ সঙ্গীত যাঁর 
স্পর্শ বয়ে আনছে তাঁর সান্নিধ্য থেকেই তারই যেন আভাস পেত সমাগত মানুষেরা, তারপর যখন 
আপন আপন দৈনন্দিন কাজে তারা 'ফরে যেতো, তখন তারা আরও প্রাজ্ঞ, আরও মধুর, আরও 
বলীয়ান হয়ে উঠেছে ।, 

রদ্জানম্দের সঙ্গে নিত্যযন্ত, রামকৃষ্ণ তাঁর 'বাঁচত্র ব্যান্তত্বের একদিকে ছিলেন সদানন্দ পঃর্‌ষ। 
বালক ভক্তদের সঙ্গে রঙ্গতামাসায় নিয-ন্ত। কিন্তু রঙ্গ তামাসা, হাসি আনন্দ খেলা সব এক লক্ষ্যে 
ধাবমান 'ছল, অনায়াসে নদীস্োতের মতো সকলকে চেতনার উর্ধলোকে নিয়ে যেতো, অবগাহন 
করাতো সত্যসমদ্রে। মনোরম একাঁটি িন্রকঙ্ের সাহায্যে নিবেদিতা রামকৃষের এীদকাঁট উদ্ভাসত 
করে তুলেছেন-_জীবনের একাঁট বড় অংশ জ.ড়ে সেখানে ঠবরাজ করতো হাঁস ও রঙ্গ। তাঁদের গর; 
কখনও নিরানন্দ হয়ে থাকতেন না। তাঁর 'নঃ*বাস-বায়ূতে যেন বরাজ করতো একট প্রসন্ন 
্রফুল্পতা । সেই পাঁরবেশের পাঁরবর্তন ঘউতো মুহূর্মহঃ আনন্দ-উদ্বেল সমাধতে এবং সমাধভঙ্গের 
পর ভাবের এক অপর্ধ উদ্দীপনে । "সকল প্রাণীর কাছে ঘা রান্র, আত্মসংযমশীর কাছে তা দিন; 
আর যখন সকল প্রাণী জাগ্রত, জ্ঞানী সেখানে সপ্ত এই বন্তব্ের সংস্কৃত শ্লোকটি আব্ত্ত করতে 
' ফরতে তিনি সকলকে গভীর রাত্রে জাগিয়ে 'দিতেন? তার পর বাইরে এসে নক্ষত্রখাচিত আকাশতলে 
ধ্যানে বসতেন ; তেমাঁন আবার কতাঁদন কেটে গেছে তাঁর ঘ্বহস্তে লাগানো স.ম্দর লতাগাছে দোলা 
খেয়ে, হাঁস-তামাসার মধ্যে এবং বাগানে চড়ুইভাতি করে। সময়ের স্রোত বয়ে গেছে, যেন কোনো 
পাঁরকন্পনা বা উদ্দেশ্যই তার নেই--অথচ সকলের অলাক্ষতে কয়েকটি ঘংগান্তকারণ ভাবধারা সগ্চারিত 
হচ্ছিল ।"''সবোপাঁর তারা সৈই পরম সত্যের মহাসমতন্রে অবগাহন করতে পেত)” সমস্ত বর্ণনাটি 
পড়লে আমাদের চোখের সামনে ছবিগুলি স্পন্ট হয়ে ওঠে-নানাবর্ণের পুষ্প-তরুলতা-শোভিত 
পৃম্প-সুরাভত দাঁক্ষণেন্বর, মৃহমহঃ সমাধমান্‌ পরম আনন্দময় পরম পঃরুষের সানিধো 
কয়েকটি আনন্দম্ন তরুণ । এই প্রসঙ্গে নিবোদিতার শেষ ব্যঙজমাটি অপ, 'দীক্ষণেষ্বরের এ 


॥ ৯৪৭ ॥ 


জীবনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এমন একজনের অঞ্প কয়েকাট কথা উদ্ধৃত বরে নিবোঁদতা 
সুকৌশলে সেই ব্ঞজনা দিয়েছেন। কথা ক"ট--আসল কথা তাঁর সঙ্গে আমরা যে জীবনযাপন 
করেছিলাম সে জিনিষ কখনই বর্ণনা করা যাবে না।' কিন্তু অনেক ব্ণনার চেয়ে এই না-বলা 
বর্ণনা অনেক কিছু বুঝিয়েছে। নিবেদিতা যে অনন্য রচনাশিঙ্গণ তা এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহারের 
মধ্য 'দিয়ে বোঝা যায়। 

“সবেপিরি তারা সেই পরমসত্যের মহাসমংদ্রে অবগাহন করছিল, তাঁর মধা দিয়ে তারা সেখানে 
নিত্য প্রবেশাধিকার পেত'--এই উন্তিটির সঙ্গে নিবেদিতা রামকফের অতুলনীয় শিক্ষাদান পদ্ধাতর 
উপর আলোকপাত করে বলছেন-- এইভাবে শিক্ষার্থীর মনে মল সত্য জাগিয়ে বাকি কাজের ভারটুকু 
তার উপর ছেড়ে দেওয়াই কি সকল শিক্ষার শ্রেন্ঠ শিক্ষা নয়--যেভাবে বাঁজ থেকে চারাগাছ বড় 
হয়ে ওঠে ? নিবোদিতা নিজে শিক্ষা্দ ছিলেন, সেজনা এই ছোট্ু মন্তব্যাটর মধ্য দিয়ে 
জগতের শ্রেষ্ঠ 'শিক্ষক রামকৃষ্ণ আর তাঁর অতঃলনীয় 'শিক্ষাপম্ধাতকে উদ্ভাঁসত করে তুলতে 
পেরেছেন। 

রামকৃষের ধর্মসমম্বয়ের বাণশীরও এক অতুলনীয় ভাষ্যরচনা করেছেন 'তান। এবিষয়ে তাঁর 
[সদ্ধান্ত--ধম"সংস্কীতর চড়ান্ত রূপ সম্বন্ধে মানুষের পক্ষে সবোচ্চি যে কজ্পনা করা সম্ভব, 
[তান ছিলেন তাঁরই পূর্ণ সাধ ।, ধমসমন্বয়ের কথা ভারতে এই নতুন নয়, স্মরণাতশত কালেই 
এখানে খাঁষ কণ্ঠে উচ্চারত হয়েছিল--একং সাপ্রা বহুধা বাদস্তি।” সেজন্য রামকৃষেের ধম"- 
সমন্ংয়ে নতুন কি আছে--এ প্রশ্ন আমাদের মনে গ্বভাবতই জাগে । অপর দক্ষতার সঙ্গে এই 
বৈশিষ্টাগুল 'নিদে'শ করেছেন 'নিবোঁদতা, বলেছেন-- তার সেই দু ধারণা--নিজের ধম“ অন:সরণ 
করা প্রত্যেকের প্রকৃত কর্তব্য, কারণ বহ- ভাববেদ্দ্র থাকলে পাঁথবীর মঙ্গল ; তাঁর সংগভগর প্রত্যয় 
£ঈধ্বরকে যে নামে বা যে ভাবে জানতে চাও না কেন, সেই নামে বা আকারেই তুমি তার দর্শন 
পাবে ; তাঁর সেই আ*্বাস ধমর্য় অনষ্ঠানাদির মধ্যে আছে আধ্যাত্মিক আভজ্ঞতার সঞ্চয় 3... 
সর্বোপার একান্ত প্রেমের সঙ্গে সবধির্ম সম্বন্ধে তাঁর ঘোষণা-"অন্যেরা যেখানে নতজান: হয়ে ভান্ত 
[নিবেদন করে, সেখানে তুমিও নত হও» নমস্কার কর, কারণ যেখানে অনেকের উপাসনা মিলিত হয় 
সৈখানে ঈশ্বর প্রকাশিত করেন নিজেকে পঠথবীর ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। এএতাঁদন 
অন্য ধমগুঁল সম্বন্ধে বলা হোত সহন করাই বড় নীতি । "কন্তু রামকৃষ্ণ যা বললেন তার তাৎপর্য 
“সহন' নয়, গ্রহণ” । এ কথা রামকৃষ্ণ শুধু মুখে বলেই ক্ষান্ত হন নি, জে অনুশীলন করে 
দোঁখয়েছেন। সে বিষয়টি উদ্বাঁটিত করে 'নবেদিতা বললেন--এমন কোনো প:জা ছিল না, তাষে 
প্রকারই হোক, যার প্রয়োজনীয়তা গতাঁন 'নজ জীবনে অনুভব করেন 'নি। সব পজাকেই (তানি 
নিয়ে গিয়েছিলেন উপলাধ্ধর 'সাদ্ধতে । জ্ঞানলাভের পথে প্রত্যেকাটর প্রয়োজন আছে এ কথা 
[তান বিশ্বাস করতেন ।” 

রামকৃষের সমন্বয় কেবলমাত্র বৌদ্ধক স্তরে সম্পাঁদত হয় 'ন, হয়েছে উপলাধ্ধর ভূমিতে, 
সেজন্য তান শৈবের কাছে পরম শৈব, বৈষবের কাছে পরম বৈফবঃ অগ্বৈতবাদীর কাছে নিরাকার ব্রদ্ের 
উপাসক হয়ে বিরাজ করে সকলকেই 'নজজ নিজ পথে সত্যলাভের প্রেরণায় উদ্দীপত করতে পারতেন । 
তাঁর ধম“সমন্বয়ে একটাই সত্যই অতুলন"য়, 'নিবোঁদতার প্রাঞ্জল আলোচনায় তা স্পন্ট হয়ে উঠেছে 
'ধমাঁয় অনুভূতি সম্বন্ধে যার সামানা জ্ঞানও হয়েছে, বাঁদ্ধযোগে তার পক্ষে এটা বোঝা কঠিন নয় 
যে সমকালখন 'বাঁভন্ন ভাষা যেমন একই বন্তব্যকে 'বাভন্নরূপে ব্যস্ত করে তেমাঁন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সেই 
এক চৈতনাময় প্‌রষকেই নানাভাবে প্রকাশ করছে । ক্তু দক্ষিণে্বরের কালীমন্দিরের প্রীরামকৃষ। 
আরও কিছু দিলেন। তিনি ধমের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে তার নিজের ভাষায় 'শক্ষা দেবার এবং 
[সাঁম্ধতে পেশছুবার পথ দেখাবার মহতা প্রেরণার পরম মূর্তি ছিলেন। নিবেদিতা “দ মাস্টার 
আযজ- আই স ছিম" গ্রন্থে লিখেছেন--বিবেকানন্দের মধ্যে অন্য জাতি, অন্য ধর্ম সম্প্রদায় সম্পকে 


॥ ১৪৬ 1 
৯৯ 


তাঁত-উদার মনোভাব দেখে একদিন তান বিম্ময় প্রকাশ করেন। বিবেকানন্দ তখন মুসলমান 
খালাসীদের সঙ্গে এর্‌প উদার ব্যবহার করছিলেন। 'নিবোদতার 'বিম্ময় দেখে তান বলেন--আম 
মুসলমানদের ভালবাসি। নিবোদতা 'বিস্ময়বিমূখ্ধ চিত্তে প্রশ্ন করেন এই উদার আচরণ তান কার 
কাছ থেকে শিক্ষা করেছেন। উত্তরে বিবেকানন্দ বলেন- শ্রীরামকৃষ পরমহংসদেবের শিক্ষাকালে 
[নন্চয়ই."'যে জাতির মানুষদের তিনি বুঝতে চাইতেন, তাদের মতো করে খেতেন, পরতেন, তাদের 
ভাষার কথা বলতেন ; তান বলতেন--“অন্য মানুষদের একেবারে আত্মায় প্রবেশ করতে শিখতে 
হবে।” এটা তাঁরই নিজস্ব! তাঁর আগে ভারতে কেউ ক্রমান্বয়ে খশ্চান, ম.সলমান ও বৈষ্ণব 
হয় নি।* এ কাহিনশীটর মধ্যে রামকুষের মহাসমদ্বয়ের সকল তাৎপর্য অপবণভাবে ফুটে উঠেছে । 
সকল ধম যেন রামকৃষের মধ্যে এসে মিলিত হয়েছে--তিনি একাধারে শান্ত, বৈষব, 'হম্দ ম-সলমান 
খশ্চান ; বিশ্বধমের তিনি মিলনক্ষেত্র | রামকৃষেের এই সমন্বয়ধর্মে আছে প্রতোকে অসাম স্বাধীনতা 
ও স্বতন্ত্রের অবকাশ ; প্রাতীট মান্ষকে এতে দেওয়া হয়েছে অপরিসীম মযার্দা যার জন্য রোমা 
রোঁলা রামকৃষের ধমকে আখ্যা দিয়েছেন “মনত ধম” । নিবেদিতার ব্যাখ্যা ও বলা কাহনীর মধ্য 
দয়ে এ সকল স্ুক্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 

সকল ধমকে গ্রহণ করে সকল মান.ষকে রামকৃষ্ণ কাছে টেনে নিয়েছিলেন পরমপ্রেমে ৷ তাঁর 
এই মানবপ্রেমের অসাধারণত্ব উদ্ঘাঁটত করেছেন 'নিঝোদতা--এই মানুষটির ভালোবাসার কোথায়ও 
কোনো সীমারেখা ছিল না ।..'সমগ্ন পাঁথবার প্রাতীট মানষের মন্তিই ছিল তাঁর কাম্য। যে ধিধ্ব 
থেকে একটি প্রাণীও বাদ যাবে, যতই আকন সে হোক না কেন, সেই বিব তাঁর কাছে অসম্পূর্ণ 
বলেবোধ হোত।” রামকৃষের সকল সাধনার পণণসাঁঘ্ধ এই মানবতায়। তারই জন্য যেন তাঁর 
দেহধারণ, তাঁর সকল সাধনা । 'নবেদিতার লেখনশী এ 'বিষয়ে সেজন্য 'িছ-টা উচ্ছহাসময় মনে হয়-- 
এই মহান ভালোবাসার আবেগে তিনি ছিলেন আত্মহারা । অন্য কিছ ভাববার মতো অবসর 
তাঁর ছিল না। আত্মসংযমের সাধনায় আঁতবাহত সেই সুদীঘ* দিনগুলিতে তান কতবার দীনের 
কাছে নতজান: হয়ে পূজাপ্ণ করেছেন, জীবনের শেষাঁদনগখলতে যখন ক্যান্সারে 'তাঁন মহাপ্রয়াণের 
পথে চলেছেন? তখনও তান সমাগত উপদেশ প্রার্থীদের শিক্ষা দিতে ব্যস্ত ।” শ্রীরামকৃের ধম" 
সাধনায় বি*বচেতনা ও ধি*্বমানবপ্রেম কি অপরূপ রূপে স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত হয়েছে তার কয়েকটি 
বহব্ণময় চিত্র এ'কেছেন ানবেদিতা। অপরূপ এই চিন্্ক্পগণল রামকৃষ্ণকে যেভাবে উদ্বাটিত 
করেছে তার তুলনা নেই। তার একাঁটি--শনকটবতাঁ মান্বরের শঙ্খঘণ্টাধধীন যখন কলমে অনরণিত 
হতে হতে নাবশেষ স্পন্দনে মিলিয়ে যেত, তখন তাঁর মনে জাগতো ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার দুই-ই 
এবং দুয়েরই উর্ধে । অপর একাঁট চিত্রক্প--শাম্বত মিলনের আনম্দলোক থেকে ধারে ধীরে 
তিনি নেমে এলেন, দেখলেন বিশ্বের অণুপরমাণ পরমেরই অঙ্গ ;-তখনই তাঁর অনুভূতিতে 
মানবজীবনের বহু 'জানস ধরা পড়ল, যার পথ 1তাঁন পরক্কমণ করেন নি।* বাহ-ল্যভয়ে এ 'বিষয়ে 
আর উদ্ধত 'দাচ্ছ না। 

এখানে নিবোদতা বর্ণনা করতে ভোলেন 1ন রামকৃষ্ণ তাঁর সাধনপথ-পাঁরক্রমায় নারীজশীবনের 
মন্তর হবার কিভাবে উন্মোচিত করেন। নারণর মতো জীবন যাপন করে তিনি পরম 'পাণ্ধর 
ধারে পৌছে 'সম্ধান্ত দিলেন--'নারীত্বের সরল পথেও বিজয়-রহস্যে পেশছানো যায়।* নিবোদতা 
নারী হয়ে এর তাংপয" উপেক্ষা করতে পারেন ন এ সম্পর্কে মন্তব্য রাখলেন_-“এর ফলে তাঁর 
জীবন ভারতীয় নারীর প্রকৃত মযান্তর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নারী-জীবনে কোনো অসম্প্ণতা 
আছে, এ কথা রামকৃষ স্বীকার করেন নি। 

এইভাবে 'বচিত্র সাধনা ও উপলাধ্ধর অন্তে রামকুফের পরমতম মিট প্রকাশ পেল, যাকে 
নিবোদতা বললেন--'তার জাঁবনের সার? ; নিবোদতার মনীষার দশীপ্ততে তা আমাদের সামনে ভাম্বর 
হয়ে উঠেছে। তাঁর ভাষায়--“মায়ের ভালোবাসা যেমন সকল সন্তানের প্রাঁত ব্যাপ্ত, অনারা তাদের 


॥ ৯৪৬ | 


পাঁত যত নির্দয় হোন বা আবগার করুন না কেন, তেমাঁন বিশ্বমাতৃত্েত মূর্ত বিগ্রহ এই মানষাঁট 
সমগ্র জীবলোককে নিজের বলে গ্রহণ করোছিলেন এবং পাঁরপ্‌ণ* এঁকতানের মধ্যে প্রতোকের 
স্ছান 'নার্দন্ট করোছিলেন।” 'ননবৌদতাই আমাদের রামকৃষ্ণের মধ্যে এই ব*্বমাতৃত্থের 'বি্ব- 
ধিামোহন মাটি উদ্বাটন করে দেখালেন। এ মাঁততে না দেখলে আমাদের রামকৃফকে দেখা 
অসম্পূর্ণ থাকতো । 

রামকৃষের মহাজীবনের মহাবাণশটিও নিবেদিতার লেখনীগৃণে ভাস্বর । 'নিবোঁদতার এ বিষয়ে 
উান্তটি স্মরণণয়--এাঁট কি একটি সুমহান মতবাদ নয় যে, প্রাতীটি মান:ষের ক্ষত্র গৃহত্বার উন্মত্ত 
ছয়ে আছে অনন্তের রাজপথের দিকে ই এই আহ্বান ক অপাঁরমীম সাস্তনার কারণ হয় না যখন 
শোনা যায়-যে যেখানে আছো, সেখান থেকেই, যা তোমার আছে তাই নিয়েই, তোমার 
প্রভু, তোমার ঈশ্বরে, হৃদয় 'াঁব্ট করো, আর উন্মন্ত রাখো দূষ্টি সতোর দিকে। সকল 
পিছিয়ে পড়া মানুষ এর থেকে পাবে এগিয়ে যাওয়ার সাহস, নিবোদতা এখানে এ কথাই 
বলতে চেয়েছেন । 

রামকৃষ্ণের কাছে এসে সত্যই সাধারণ মাননুষ, তুচ্ছ মানূষ পেতো অমিত সাহস ও বল। 
তাঁর ধম“ শান্তর ধ্ঘ। এ বিষয়ে আলোকপাত করে নিবোদিতা বলেছেন--তাঁর কাছে 'যনিই 
এসেছেন, ফিরে যাবার সময় অন:ভব করেছেন এক গ্রভীর সাহস, কারণ গ্রীরামকৃষ তাদের শগ্তর 
উংসকে জাগয়ে দিতেন, যার ফলে স্পণপ্রাপ্ত মানৃষটি সীমাবন্বতাকে ছিন্ন করে পাখা মেলে দত 
উধাকাশে ।” রামকৃফের স্পশ" মান্‌ষকে জন্ম-কমজাতি-কুলের সকল খর্বতা, হানতা, অসম্পূণ তার 
উর্ধে পণ" মন.ষ্যত্ে প্রাতষ্ঠিত করতো । অথচ রামকৃষ্ণ ভাঙতে আসেন ?ন গড়তে এসেছিলেন, 
[তনি প্রচালিত এতহ্যকে আঘাত করেন নি। এ বিষয়ে আলোকপাত করে নিবেদিতা বলছেন-- 
সামাজিক প্রথার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ প্রচলত এীতহ্যকে আঘাত করেন 'নিঃ মানূষ যাতে বলীয়ান হয়ে 
উঠতে পারে সেজন্য তান সবাঁকছ€ বলেছেন ।” এিঠনের পথে অগ্রগাঁত” তাঁর বাণী। তাঁর বাণী 
গতির, শন্তির নতুন জীবনের ; সকল মানুষের মনযষাত্বের আঁধকারের ভাত্বিতে নঞ্ন সমাজ-গঠনের 
এক মহতী প্রেরণা রামকৃষের জীবনে ও বাণীতে পাওয়া যায়। এ সকল নধোদতার রচনায় 
উদ্বাঁটিত। 

সেজন্য ?নিবোঁদতা রামকৃষকে বলেছেন--'মানবতার প্রাতীনাঁধ ॥' রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে “কালা 'দি 
মাদার, গ্রন্থের অনুপম আলোচনার পাঁরসমাপ্ততে [তান এই "সধ্ধান্ত দয়ে বললেন--প্রাচীন 
ভারতীয় প্রজ্ঞা যে বৃথা বস্তু নয়, জগতের কাছে সেই সত্যের তিনি সাক্ষ্যস্বর;প। এ কথা অবশ্য 
সত্য, আর কোনো দেশেই তাঁর জন্মগ্রহণ সম্ভব ছিল না। 'কম্তু এ কথাও ঠিক নয় যে+তান 
প্রধানতঃ বা একমাত্র ভারতের আত্মাকেই প্রকাশ করেছেন । তাঁর মধ্যে সমগ্র মানবজাতির অন:ভাত ও 
চিন্তা এসে মিলিত হয়োছিল এবং সেই কালাগতপ্রাণ রামকৃষ্ক মানবতার প্রাতনিধি।' রামকৃফের 
জীবন ও বাণীতে তাই শুধ, ভারতের নয়, জগতের সকল মানুষের আঁধার আছে; 1নবোদতা এই 
ীস্তর মাধ্যমে সেই দাঁব জানালেন । [2 


৯৪৭ ॥ 


শ্রীমা ঃ জননী সত্তার প,ণ প্রকাশ 
ড. বন্দিত। ভট্টাচার্য 


আজ থেকে এক শতাঙ্দী পূর্বে কলকাতার দাক্ষণে*বরে এক প্রায় আঁশাক্ষিত গ্রাম্য পৃজারণ 
ব্রান্থণ অতি সংগোপনে তৎকালীন শ্রেন্ঠ মানুষদের অন্তরে এমন এক আলোড়ন এনোছিলেন, যা 
সেইকালের বৃহত্তম এীতহাসিক আন্দোলন “রেনেসাঁস”কেও ম্লান করে স্বজপকালের মধ্যেই সারা 
পুথিব পরিব্যাপ্ত করেছিল । তাঁর মূল বাণণটি 'ছিল “যার মান হুশ আছে সেই মানুষ”; (মান 
--মন.য্যত্বোধ,হ*শ- আত্মসচেতনতা )। অর্থ মানুষই একমান্র জীব, যে সেই অখণ্ড চৈতন্যের 
অংশ এবং পণ" মনযাত্বের সাধনায় 'সাদ্ধলাভ করতে পারলে পাঁরণামে নিজেই সে ঈশ্বরে 
রংপান্তারত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই সেই সাধনার মহামন্ঘটও তিনি দিয়ে গেলেন _সোঁট একাক্ষরা “মা” 
এই “মা”--এর নিজস্ব পাঁরচয় নেই। অথচ, কে না জানে যে তাঁনই আমাদের সবচেয়ে আপন । 
তাঁর স্নেহ-ভালবাসা আমাদের জীবনকে শেষাদন পর্যন্ত অছুট অগ্নান হয়ে ঘিরে থাকে, শত দঃখ- 
বেদনা জজরিত জীবন-মরুভূমিতে মা-ই যে একমান্র শাস্তির মর.দ্যান। 

শ্রীরামকৃ অলো'িক সাধনার দ্বারা দেখিয়ে গেলেন__অসীম, অনন্ত সাচ্চদানন্দকে 
একাঁট মাত্র উপায়ে 'প্রয়তম করা যায় সেঁটি হল তাঁর মধ্যে মাতৃভাব আরোপ করে সম্তানভাবে 
তাঁর আরাধনা করা, কারণ ঈশ্বরের এব আমাদের ভীত বিহ্বল করে, আমরা চাই তাঁর 
মাধুযটুকু আস্বাদন করতে । আর সেই মাধূর্যের চাবিকাঠি রয়েছে তাঁর মাতৃত্বে। গোটা 
সংগ্টটাই যে তাঁর স্নেহ দিয়ে ঘেরা । এইটুকু বুঝতে চাইবো না বলেই তো শ্রীরামকৃষ$ এই পরম 
মন্রের চরম সাদ্ধদান্রীরপে আমাদের সামনে রেখে গেলেন জীবন্ত প্রাতিমান্ত্রীপ্রীমা সারদা- 
দেবীকে-াবশ্বের ইতিহাসে সর্বকালের স্বদেশের অছিতীয়া মাতৃমূর্তি, যিনি একজখবনে সব" 
স্তরের জনন দের শ্রেণ্ঠতমা, পরমা পরিণতি । 

মহাপ্রয়াণের প্‌ শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে নিদেশ দিয়ে গিয়োছিলেন--“আমি আর ি করে 
গেলাম ? তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশ? করতে হবে । এই কথাগলির প্রকৃত তাৎপয তখনই 
আমাদের হাদয়ঙ্গম হয়, যখন এই ঘটনার বদন পরে “মা” স্বম:খে কোন সন্তানকে বলেনঃ বাবা, 
জান তো, ঠাকুর সকলের ভিতর মাকে দেখতেন। সেই মাতৃভাব সকলকে শেখাবার জনা এবার 
আমাকে রেখে গেছেন । বর্তমান শতাহ্দীর পরম সৌভাগ্য যে জ্ঝয়ং মহামায়া মাতৃমৃর্তিতে প্রকটিতা 
হয়ে জাতি ধর্মবণ" 'নার্বশেষে বিশ্বের আপামর মানৃষকে সম্তানবোধে তশর অভয়ক্রোড়ে আশ্রয় 
দিয়ে এবং ইহ--পরকালের সমস্ত ভার গ্রহণ করে তারের কৃতার্থ করেছেন আর সেই সঙ্গে 
গভধারিণধ না হলেও হাজার হাজার মানুষের “মা”--ডাক এর আধিকারণণ হয়ে নবতম ইতিহাস 
রচনা করে গেছেন । 

শ্রীমীমা-এর সমগ্র জীবন-সাধনার সার নিষসি নাছত আছে তশার মাতৃত্বের অনুপম লশলা- 
1বলাসে । স্বীয় মহাশান্তকে তিনি সংবৃত করে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন বাৎসলারস আস্বাদনের 
আঁততে। ইচছামানেই 'যাঁন রাজরাজে্বরী হতে পারতেন, সন্তানদের পরম আদরে কাছে টেনে 
নেবার জন্য তিন অবগষ্ঠিতা হয়ে জশবনের বেশীরভাগ সময় জয়রামবাটীতে গ্রাম্য নারী জাবন 
আঁতবাহিত করলেন । তাই, স্বামী প্রেমানম্দ একবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলোছিলেন £ প্রাজরাজেশ্বরণ 
সাধ করে কাঙ্গালনী সেঞ্জে ঘর 'নিকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, এমন কি ভন্ত ছেলেদের 


॥ ১৪৬ ॥ 


এ'টো পর্যন্ত পারস্কার করছেন ।-'*অনীব ধৈর্ধ, অপারসীম করুণা, সবোর্পাঁর সম্পূর্ণ আঁভমান- 
রাহতা ।” এ না হলে আমাদের মত দীনহীন সন্তানরা ফি করে নিঃসঙ্কোচে তাঁর কোলে গিয়ে 
ঝাঁপয়ে পড়তে ভরসা পাবে 2 তান পরমে*বরী-্তাতে আমাদের ক? িস্ত তান আমাদের 
“না”--“সাত্যকারের মা”--এটাই 'নিঃসহ্বলের অফুরম্ত সম্বল । 

কেমন “সাঁত্যকারের মা!” দ:-একাঁটি উন্াহরণ দিলে আমাদের অনভত আরও জীবন্ত হয়ে 
উঠবে ।-- 

(১) শ্রীরামকৃষের “ভন্ত-ভৈরব” মহাকাঁব 'গারশচন্দ্র জয়রাম বাটাতে শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করেছেন-- 
“তুম কি রকম মা?” মা উত্তর দিলেন “আম সাত্য মা। গুরুপত্বী নয়। পাতানো মা নয়, কথার 
কথা মা নয়--সত্য জননী ।” সেইদিন দুপুরে গারশচন্দ্রু মা-কে সাবান, বালিশের ওয়াড় ও 
[বছানার চাদর নিয়ে পূ্‌কুরঘাটের দিকে যেতে দেখেন । রানে শোবার সময় 'গাঁরশচন্দ্র লক্ষ্য করেন 
তাঁর বিছানা সাদা ধপধপ করছে । “এ কার্য মায়েরই বুঝিয়া প্রাণে কষ্ট হইল, আবার মার অপার 
স্নেহের কথা ভাঁবয়া হৃদয় আনন্দে আপ্লৃত হইয়া উঠিল ।” 

(২) স্বামী অর্‌পানন্দ মা-কে একবার প্রশ্ন করেন--ণ্মা তুমি কি ইতর জীবেরও ?” মা 
সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন--“হাা, আম ওদেরও |” বলাবাহূল্য স্বামী 'ববেকানন্দে পারচালনায় বেলংড় 
মঠের প্রথম দহগার্পজায় মা পশবাঁল নিষেধ করে যে চিঠি দেন, তার মৃূলকথা উপরেই উদ্ধৃত হ'ল। 

(৩) উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে “মা”এর উপাস্থতিতে তাঁর ঘর ঝাঁট 'দিতে 'দিতে জনৈক 
সেবকের মনে এই চিন্তার উদয় হয় "এ আমি কি করছি? কার সেবা করছি? হীন তোশ্রীরাম- 
কষের বিধবা পত্বী ছাড়া আর ছুই নন: 1৮ অন্তরযামনী সঙ্গে সঙ্গে মূচকি হেসে বলে উঠলেন-- 
“আমি তোমাদের মা, সাত্যিকারের মা। বূববে, বুঝবে, কালে বুঝবে ।” 

(9) স্বামণ অব্যয়ানম্দ একবার শ্রীপ্রীমাকে প্রশ্ন করেন--“আপান মঠের সধ্যাসীদের তাঁদের 
সম্্যাস নাম ধরে ডাকেন না কেন?” মা উত্তর দেন £--“আম মা কিনা, সন্ন্যাস নাম ধরে ডাকতে 
প্রাণে লাগে ।” 

(৫) একবার কোন দেশপ্রেমিককে মা বলেছিলেন £--“দেখখ তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে 
( ইংরাজদের সঙ্গে ) যে যা ইচ্ছা করে থাক, কিন্ত: তারাও তো আমার ছেলে বটে।” বিশবজননণ না 
হলে কি একথা বলা যায় ? 

(৬) জয়রামবাটীর 'নিকটবতাঁ শরোমাণপুর গ্রামের দর্ধর্য ডাকাত আমজাদের মায়ের 
বাড়ীতে অবারত দার । একবার আমজাদকে খাবার পাঁরবেশন করতে গিয়ে মায়ের ভাইবি নালনী 
তাচ্ছিল্য দেখালে, মা তাঁকে ভরসনা করে স্বয়ং আমজাদকে যত্ন সহকারে খাওয়ান এবং তার উীঁচ্ছিন্ট 
পার্কার করেন। পরে বলেন £ “শরৎ আমার যেমন ছেলে, আগজাদও তেমাঁন ছেলে ।” “সাত্যকারের 
মা” না হলে রঙ্ধাজ্ঞ পুরুষ ও রামকৃফ মিশনের একসময়ের কণণ“ধার শরৎ মহারাজ ( ত্বামণ সারদানন্দ ) 
এবং মুসলমান ডাকাত আমজাদ 'কি করে সমান গ্নেহ ভালবাপার অংশশদার হতে পারেন ? 

(৭) পরবতাঁকালে লধ্ধপ্রতিষ্ঠত এক চাকংসকের শ্ত্রণ মাকে প্রণাম করে বলেছেন--“না 
আশাবাদ করুূন, আপনার ছেলের যেন উপায় হয় ।” মা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন-_ 
“বৌমা এমন আশাঁবাদ করব আমি,--সকলের অসুখ হোক, কন্ট পাক? আমি তো তাকরব 
নামা। সকলে ভাল থাক্‌ জগতের মঙ্গল হোক মা ।” 

(৮) জনৈক ভন্ত জয়রামবাঁটিতে মাকে বলছেন £ “মা, তুমি যে আমাদের উচ্ছিষ্ট পারচ্কার 
কর এটা আমাদের ভাল লাগে না!” না বললেন--“বাবা, তোমরা যে আমার ছেলে । মা ছেলে- 
মেয়ের কত গুমৃত পরিষ্কার করে, তোমরা তো সব বড় হয়ে আমার কাছে এসেছ আমি কি অপরাধ 
করোছ যে, তোমাদের এই সামান্য সেবাটুকুও আমরা আদো বিস্মিত হই না, খন জানতে পার 
বে কোন অপারচিতা বিদোশনী আপুর সাগরপার থেকে মাকে চিঠি দেন--“কে তম, প্রত্যহ 
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আমার প্রার্থনার সময় মাতা মেরীর বদলে আবভভূতা হও ।” কিংবা মায়ের বড় আদয়ের «থক 
িবোদতা ম্যাডোনার ছাঁবির মধ্যে মাকেই আবিচ্কার করেন । অথবা বিষুপ-র স্টেশনের প্রযাটফরমে 
হন্দদ্ঘানশ কুলশ মা-কে দেখেই বলে ওঠে--তু মেরী জানকী মায়ী।” 

পাঁথবশীর সমস্ত বাৎসল্যরসের ঘনীভূত 'বগ্রহ শ্রীপ্রীমা ছিলেন শ্রীরামক্ণের “ধ্যানগাঠতা 
মানসী-প্ররতিমা |” যিনি একাধারে সংঘজননশী এবং ইহ--পরকালের শ্াণকন্রা হয়েও মাতৃত্বের মাধূর্য- 
মশ্ডিত আবরণে স্বীয় মহাশান্তকে প্রচ্ছম্ন রেখে জগতকে শিখিয়ে গেলেন অনুপম সাধনা--যার 
য্‌গাভ্তব্যাপণ অক্ষ হয়ে থাকবে । পূব পূর্ব অবতারের এঁশী লখলা নায়িকারা তাঁদের মাতৃভাব 
সংকুচিত, সীমায়িত রেখেছিলেন । এবারে গড়ে এশশ উদ্দেশ্য সাধনে শ্রীশ্রীসারদাদেবী সারা বিশ্বে 
পারব্যাপ্ত করলেন এমন এক 'বস্তহ* যার কাছে ব্রঙ্ধপদও তুচ্ছ, আকণ্গিংকর হয়ে যায়। 

স্বামীজী একবার বলোছিলেন £--“আমার জীবনে বাপের চেয়ে মায়ের কৃপা লক্ষগৃণ বেশী ।” 
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৃহণ ভক্ত দৃগা্চরণ নাগ মহাশয় মা-এর সঙ্গে একপাতে খেয়ে উদ্দাম 
নত্য করতে করতে বলে উঠোছলেন--*বাপের চেয়ে মা দয়াল।” জনৈক 'বিদোশনী ভন্ত উদ্বোধনে 
মা-কে প্রশ্ন করেন ; মা, আপনার মেয়ে 2--মা বললেন $--হ্যা, তুমি আমার মেয়ে ।” একজন 
পাশ্চাত্য দেশীয় প:রষ ভন্ত 'জিজ্ঞাসা করলেন $--“আপনিন যে জগম্মাতা তা করে বৃঝাবো ?” 
মা উত্তর 'দিলেন--“এখানে যখন এসেছ তখন বুঝতে পারবে ।” কিস্তু আমরা কতটুকু তাঁর দিকে 
এগোতে পেরোছি তাঁর কাছে নাগেলে তাকে বুঝাবো কি করে? তবে ভরসা এইটুকুই আমরা তাঁর 
কাছে না যেতে পারলেও 'তাঁন অহরহঃ আমাদের তাহলে । সে আকর্ষণকে উপেক্ষা করে কার 
সাধ্য সূর্যই জলকে উপরে টেনে নেয়ে ; জলকে ডেকে বলতে হয়না--“ওগো আমাকে ওপরে টেনে 
তোমার করতে পারব না 2 গভধারন? জননীর মাহমাও যে এখানে ম্লান হয়ে যায়। 

(৯) মা-এর জনৈক ত্যাগণ সন্তান কোন কারণে মঠ ত্যাগ করে চলে যাবার আগে মা"এর কাছে 
বদায় নিতে এলে মা কাঁদতে কাঁদতে বলছেন--"আমায় ভুলো না-ভুলবেনা তা জান তবুও 
বলাছি।” সম্ভান ও কাঁদতে কাঁদতে বলহছেন--“মা আপাঁন ?” মা বললেন £--“মাঁক কখনও 
ভুলতে পারে ছেলেকে ?” আঁচলে নিজের চোখ মুছে মা আবার বললেন--ণকলঘরে গিয়ে চোখ 
মুখ ধূয়ে এসো। কেউ না টের পায়।” সংসারে এই অন:পম দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার সামান্য 
সম্ভাবনা আছে ক ? 

(১০) শ্রীশ্রীঠাকুর অপ্রকট হবার দর্ধাদন পরে জনৈক ভন্ত সন্তান শ্রীন্রীমাকে প্রশ্ন করেন-- 
"মা আপন ঠাকুরকে 'িভাবে দেখেন ?" সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট উত্তর দেন £--“সন্তানভাবে দোঁখ।” 
জগতের ইতিহাসে কোন পত্বী কি তাঁর পাতির সম্পর্কে এমন কথা বলতে পেরেছেন শাশ্বত 
মাতৃত্বের এ যে চরম 'নদশন | 

১৮১৯৪ খুশস্টাঙ্ছে স্বামী গববেকানম্দ আমেরিকা থেকে স্বামী শিবানন্দকে লিখছেন--পদাদা, 
মাঠাকরুথ যে কি বস্তু তা কেহই বুঝতে পারনি । ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারবে ।"""রামকুফ পরমহংস 
বরং বান, আমি ভীত নই। িম্ত; মা ঠাকরুণ গেলেই সর্বনাশ ।” ভুবনাবিজয়ী স্বামীজী প্রথম- 
বার কলকাতা ফিরে এসেই ছটে যান মাকে তাঁর প্রণাম জানাতে । সা্টাঙ্গে প্রাণপাত জানিয়ে 
কথা প্রসঙ্গে মাকে বলেন--“মা আজকাল দেখা আমার সব উড়ে যাচ্ছে'**।” মা হেসে 
বলেন £--"দেখো নরেন, আমাকে যেন উাঁড়য়ে 'দও না।” স্বামীজী ও তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন £... 
“মা, যেজ্জান গর: পাদপন্মে উড়িয়ে দেয়, সে তো অজ্ঞান ।"*'শেষে দেখে শুধু মা, মা, জগত্ময় মা 
হয়ে গেছে ।” গ্বামীজণী মহাসমাধির অব্যবাহত পর্বে তিনবার মধুর “মা' নাম উচ্চারণ করে 
[চরশাম্তর জগতে লন হন! সব সাধনার পরম পাঁরণাঁত এতেই দ্যোতিত হ'ল এভাবেই মা 
হয়ে উঠেছেন ব'বজননণ । 
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সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শ্বীচৈতন্য ও শ্রীরামরুষ্ 


নৃপেজ্জ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 


স্গষ্টতঃ 'বিষয়াট আঁভনব এবং অনেক সমালোচকের মতে হয়ত আভিনবস্ব তথা চমক স-ষ্টির 
প্রয়াস বলে চিহ্ছিত হবার আশঙ্কা আছে। এাতহাসক কালে বাঙালণ জীবনে যে সমস্ত মহা- 
পুরুষের আঁব্ভাবে বাঙালী তার স্বকণয় মাহমা অর্জনে সমথ" হয়েছে তাঁদের মধ্যে এই দুই 
আধ্যাত্মিক মহামানব কেন্দ্রীয় ও নিয়ামক শান্তরপে 'চিহ্ত হয়েছেন। কিম্তু তাঁদের আবভারবের 
মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনশ বছরের ব্যবধান এবং যুগের ভাব ও ভাবনার মধ্যেও দস্তর ফারাক। 
সুতরাং এদের মধ্যে তথা এদের সাধনার মধ্যে মিল খণ্জতে যাওয়া কম্টকঙ্পনা বলে মনে হওয়া 
গবাভাবক। যাঁদও কোন কোন লেখক এই দুই মহামানবের ভাব-সাধনায় ও লৌকিক আচরণেরও 
মিল খুজে পেয়েছেন (দ্রঃ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকূফণ, ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য ), তবু এদের ইহলণলা 
দার্শীনক প্রত্যয় ও কমকাণ্ড পৃথক বলেই সাধারণভাবে স্বীকৃত । একটু আভাঁনবেশ সহকারে 
দেখলে এই দুই মানবের আবিভণব-মগ্ন । কার্যকলাপ ও প্রভাবে যথেষ্ট অন্তঃমল দেখা যায়। 
এ্ীতহাসিককালে বাংলাদেশে দুবার রেনেশাস বা নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল--প্রথম পঞ্দশ-যোড়শ 
শতাধ্দীতে এবং 'দ্বিতীয় উনাবংশ শতাধ্দীতে। এই দুই নবজাগরণ যতই খাঁণ্ডত বা অসম্পণ বলে 
ববেচিত হোক নাকেন। বাঙালী জগবনের গঠনে ও প্রকাশে । তাও সংস্কাঁতর (সংস্কৃতি 
কথাটি এখানে নহতন্বের ভিত্তিতে গহীত ) বিকাশে বিশাল তাৎপযময় ভুমিকা গ্রহণ করোছিল। 
প্রথম নবজাগরণের হোতা ও ফলশ্র:ত ছিলেন শ্রীচৈতনা এবং "দ্বিতীয় নবজাগরণের অন্যতম 'দিক- 
নিদে'শক ফলশ্র-ত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । 

এই স[ন্রেই এদের জীবন ও কার্যকলাপ এবং তার ফলশ্রতিকে সমাজ-বিজ্ঞানের দষ্টিতে 
বিচার করার প্রশ্ন আসে। অবশ্য সমাজ-বিজ্ঞান স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসাবে নতুন। উনাবংশ 
শতাম্দশতে এর চর্চা শুরু হলেও গাবংশ শতকের ঘাটের দশক থেকেই এর জয়যাল্লা। অবশ্য সমাজ- 
বিদ্যার অন্যান্য শাখা গুল, যেমন অর্থনধাঁত, রাজনীতি, আইন-ব্যবস্থা, ইতিহাস বহ্‌কাল থেকে 
প্রচলিত এবং সেইসব বিদ্যার নিজস্ব পদ্ধতি-প্রকরণ এবং সীমা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত । সমাজ- 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত সঠিক ও অুস্পন্ট রুপরেখা টানা এখনও সপ্তব না হলেও এত দ্রুত এই 'বিদ্যা 
বর্তমানকালে আহত হয়েছে যে এই বিদ্যার ভাত ও প্রকরণ মোটাম:টিভাবে গহছশীত ৷ এই 'বিজ্ঞানেও 
আমরা “সংস্কৃতিকে শুধু শিজ্প-কলাকে বুঝ না--মান,ষের জৈবিক সত্তার উর্ধে যে কোন কার্য বা 
উত্পাদদনকে আমরা সংস্কাত বাল। ৮০5: ছ0151$-র ভাষায় “107 ৪০০15০1০৫০৪! 
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॥ ১৪৯ ॥ 


€0011016? &5 33100110016” অথাৎ জোৌবক-সত্তার উর্ধায়িত যে জীবন-চযাঁ তাই সংক্ষাতি। 
সুতরাং একটা যৃগকে বিষ্লেষণ করতৈ শুধু; তার মানস-সম্পদকে বুঝব না- সেই যুগের সামাগ্রক 
জশবন চযাকে বুঝতে হবে এবং যে অভ্যন্তর শান্তসমংহের ক্রিয়া-প্রাতক্রিয়াজানত সংক্ছিতিতে এই 
জশবন-চা ধৃত ও বকাশত হচ্ছে তাকে তুলে ধরাই সমাজ-ীবজ্ঞানের কাজ। এটি নিঃসন্দেহে 
একটি দূর্হ-কাজ। কারণ সমাজ গ্ছিতিশীল হয়েও গাঁতশীল। একজন নৃত্যরতা রমণণর মত 
কোন এক বিশেষ মূহা্তে তার স্থিতিশীল রূপটি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা গেলেও সেই মূহর্তেও 
তার গাঁতশশল সত্তা রয়েছে যাকে ব্যাখ্যা ও 'বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । এই নত্যশণল গাঁত্ছষ্দ 
চ্বভাবতঃই একটি নিগন়ে নিয়মে ক্রিয়াশীল এবং মানব-জীবনের প্রারভ্ভ থেকেই 'নত্য বহমান । 
তবে ইতিহাসের কোন কোন দুলভ অবসরে এই নত্যছন্দ দ্রুতলয়ে চলে এবং এঁ সমস্ত এীতহাসক 
কারণসমূহ কোন মহামানবের জীবন বেদে ধৃত। আঁভব্যন্তও 'বিকাশিত হতে দেখা যায়। এ 
মহামানবের জীবন-কথাকে সমাজ-বিজ্ঞানের নিয়মবম্ধ ভাষায় পাঠ করলে আমরা এ বিশেষ মানব- 
গোষ্ঠীর এ তাৎকালিক সময়ের জীবন-সমস্যাঃ জীবন-সংগ্রাম এ উত্তরণের মহান কাহিনটিকে 
ও বুঝতে পারি। উপমাত্মক ভাষায় বললে বলতে হয় যেন একটি মডেলের সাহায্যে একটি বিশাল 
[বষয়কে বৃঝতে পারা । এই সমস্ত মহামানবকে আমরা যুগাবতার বা যুগম্ধর মহাপঃরৃষ 
বলে থাঁক। 

লীচৈতন্য মহাপ্রভু বা শ্রীরামকক আমরা এই অথেই যৃগাবতার বলে থাকি। শ্ীচৈতন্য 
ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক লেখা হয়েছে বা হচ্ছে এবং বিশাল চৈতন্য-সাহিত্য ও রামকৃষ্ণ-সাণহত্য 
গড়ে উঠেছে। বিস্ত তাঁদের আধ্যাতক জীবন সমবচ্ধেই মহল লেখা হয়ে থাকে। হয়ত সাহিত্য 
ও উচ্চতর সংস্কীতিতে তাঁদের প্রভাবও আলোচিত হয়। কোথাও কোথাও তাঁদের আবভাবের যৃগের 
কিছ: যন্ত্রণার 1ববরণ থাকে, আর থাকে তাঁরা 1কভাবে ক্ষয়িঞু হিন্দ সমাজকে তথা বৃহত্বর সমাজকে 
ঈশ্বরা?িভমূখণ করতে পেরেছিলেন সেইকথাও। 

আত সম্প্রাত আমার সুযোগ হয়োছল 'বিশ্বাবদ্যালয় মঞ্জার কাঁমশনের আ্তারন্ত সচিব 
মী আই. এস. মেননের সঙ্গে শ্রীটৈতন্যের অবদানের সম্বন্ধে আলোচনা করার। শ্রী মেনন যথেষ্ট 
বম্বাসের সঙ্গে বলাছলেন যে, শ্রীচৈতন্য ও অন্যান্য ভান্তবাদী মহাগূরুদের আঁবর্ভাব না ঘটলে 
ভারতব্ষ মধ্যযগে মূলতঃ ইসলামধমর্ঁ হয়ে যেত। এই সমস্ত বিচার সত্য হলেও পূর্ণ নয়। 
আর থাণ্ডত বলেই সত্য নয়। আমাদের উচিত হবে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকফের যৃগের চালিকা 
শান্তসমূহের বিন্যাস বিশ্লেষণ করে দেখানো কিভাবে তাঁদের জীবনে ও কার্যে এ সমস্ত শান্তর 
লশলাময় রুপ সংহত হয়োছল এবং কিভাবে তাঁরা ইতিহাসের ললাচক্রকে আত্মস্থ করে স্াঁয় 
জীবনের প্রভাব এ সমস্ত চালিকা শান্তগুীলির ও তাদের ভারসাম্যের নবরংপায়ণ করেছিলেন । একাজ 
গ্রথনও হয় নন এবং একাজ-করার প্রখর সময় এসে গেছে। 

পঞ্চদশ-যোড়শ শতকে ইউরোপের বাঁভন্ন দেশে এককালে মধ্যযুগের 'নাবড়-তিমির 'বিদারণ 
করে মহাজাগরণ দেখা দেয়। এীতিহাসিকের দৃষ্টিতে তুক"ঁদের হাতে কন্স্তানতিনোপলের পতনের 
পর গ্রধক অধ্যাপকরা ইতালির ফ্লোরেম্স নগরখতে তাঁদের অমূল্য গ্রীক সংস্কৃতির জ্ঞান নিয়ে হাজির 
হন এবং সেই থেকে ভ্রমশঃ মহাজাগরণ দেখা দেয়। আমাদের মত অঙ্গ জ্ঞানের আঁধকারগদের 
কাছে এমত অগ্রম্ধেয়। কারণ কন-স্তানএতনোপলে হাজার হাজার বছরের মধাষুগীয় অমানিশা 
যে গ্রীক-জ্ঞান কাটাতে পারে নি--তাই ফ্লোরেদ্নে এসেই নবপছ্পভারে সম্‌্ধ কেমন করে হয়ে 
উঠতে পারে তা আমাদের বাঁদ্ধর অগম্য । আসলে আর্থ-সামাজিক পাঁঠভুমিতে যুগান্তরের লক্ষণ 
পারস্ফুট হয়ে উঠছিল এবং গ্রক-জ্ঞান এই উন্নততর আর্থ-সামাজিক পাঁরকাঠামোয় প্রবেশ কালে 
উন্বততর মানস-সম্পদ চচা*য় ক্যাটালাটিক এজেন্টের কাজ করেছিল । এবং এই সামাগ্রক জশবন-চষরি 
বিবর্তন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক চাঁলকা শা্তগুলির নবর্‌পায়ণকেই আমরা মহাজাগরণ আখ্যা 


॥ ৯৫২ ॥ 


দিতে পাঁর। ম্মরণ রাখতে হবে যে, আপাত-দ-্টিতে এই ধম"-নিরপেক্ষ মহাজাগরণের শান্তগৃলির 
পাশেপাশেই মহান ধর্মসংস্কারকগণও এই উত্তরণে মহান ভূমিকা পালন করোছলেন। ই্রাসমাস 
মোর, লুথার, জিউইন:গ্রি, কেলাভন প্রমৃখরা যে প্রাণজয়শ ধর্মসংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন তা এই 
বৃহত্তর মহাজাগরণেরই একাট অন্যতম প্রধ,ন অঙ্গ । সহতরাং শ্রীচৈতনা ও শ্রীয়ামকৃফের সাধনা মূলতঃ 
ধর্মীভাঁত্তক হলেও এ*দের শুধু আধ্যাত্বিক সাধক বা ধম-সংহ্থাপক বললে ভুল হবে--যাঁদ না খম* 
বলতে আমরা জাতির সমগ্র জীবন-চধাঁকে তথা সংস্কীতকের বোঝাই । 

মধ্যগে প্রীচৈতন্যের আঁবর্ভ'ব কালে হোসেন শাহ রাজত্ব করাছিলেন (১৪৯৯--১৫১৯ খঃ)। 
এই সময়ে বঙ্গদেশে মোটাম:টি স্থান্ছাত ফিরে আসে এবং সমাজের প্রধান উৎপাদক শাস্তক্ষেত্রে অথাৎ 
ক্লাষ-ব্যবন্থায় উল্লেখযোগ্য পাঁরবর্তনের সচনা হয়। রাজনোতিক ভাঙ্গা-গড়া সত্বেও মোটামুটি 
এই সময় থেকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে একটা নতুন পট-পরিবর্তনের সূচনা হয়।১ 
যদিও উত্তরণ ঘটে সমাজতথ্ত্র থেকে নতুনতর সামস্ততশ্তে তব পরজবাদের বিকাশের 
একটি ক্ষেন্্র সুস্পন্টভাবে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। এই সময় নতুন সামাজিক প্রক্রিয়ার 
একটি নতুন বেদণ প্রস্তুতের- প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়োছল এবং নতুন মল্যবোধ--মধ্যঘগে যার 
প্রকাশ অবশ্যই ধমণ্ভাত্তক হবে। অতএব পুরনো ক্রিয়া ও আচারভিত্তক ধর্মকমের পারবর্তে 
একটি সর্বজনীন ভাবাভীত্তক ও ভান্তবাদী ধর্মপ্রত্যয়ের প্রয়োজন সমান অন:ভব করেছিল । 
এই সময়েই আবভূর্ত হন ভারতের 'বাভন্ন প্রান্তে--এই সমস্ত ভন্তবাদণী মহামানবেরা যাঁরা নতুনের 
জয়গান করলেন এবং আপন জাবনাচরণে সেগুলিকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষগোচর আদর্শ 
স্থাপন করলেন। তামিল দেশে আলোকের নতুন দীপাঁশখা নিয়ে আবিন্ুত হলেন “আলোয়ার' 
দল--রামান:জ ; এলেন স্ুফী-মরমিয়ারা (যৈমন, বাবা সাহেব সেখ ফরিদ ); আসামে এলেন 
শঙ্করদেব ; মীরাবাঈ ; ব্যসরায় £ কবীর ; দাদ; ; তুকারাম, গুরু নানক; রামানন্দ; ভ্রীচৈতন্য। 
এ"দের মধ্যে দাশণীনক প্রত্যয়ের 'ভিত্তিতে সামাজিক শাস্তসম:হের নতুন সধাস্থঁতি রচনার ক্ষমতায় ও 
ব্যাপকতম প্রভাব সংষ্টিতে শ্রীচৈতন্য শ্রেম্ঠ । এ'রা নিজ নিঞ্জ ধর্মমত সৃষ্টি করলেও প্রাচীন শাস্ছের 
ভীত্ততেই নিজেদের প্রাতী্ঠিত করতে চেয়েছেন। জুতরাং শ্রেণী ও দলের উতধর্ক গণ'ভাত্তক যে 
ধর্ম সাধনার এাতহা শ্রীচৈতন্য সৃষ্টি করলেন তার প্রাবল্যে ও উম্মাদনায় সমগ্র বঙ্গদেশ তথা 
ভারতব্ উদ্বোলত হয়ে উঠল । তাঁর ভাববাদী হারনাম সঙ্কীর্তন, কাজীদলন, আচণ্ডাল নীচ ও 
শোষিত মানৃূষকে সমাজ-বন্যাসে মযা্দাসহ স্থানদান প্রভাতি কাযকিলাপকে এই সামাজিক ভাতিতেই 
[বচার করতে হবে। মংজত শ্রীচৈতনা প্রেরণাশান্ত হলেও তাঁর এই কাজে প্রত্যক্ষ প্রচারক-সংগঠকের 
দাঁয়ত্ব 'নয়োছলেন শ্রীনত্যানন্দ ; সুতরাং মহাপ্রভুর এই সমাজ-পুনাধন্যাসের কর্মকাণ্ডে চৈতন্া- 
নিত্যানম্দকে একটি একক জাঁটল সত্তা হিসাবে ধরতে হবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণের আবিভবিকালে বঙ্গদেশের অবস্থা ভিন্নতর হলেও এই দুই যুগের মধ্যে একটি 
আভ্যন্তরীণ মিল দেখতে পাওয়া যায়। উীনশ শতকের নবজাগরণের প্রেক্ষাপট পঞ্চদশ ষোড়শ 
শতকের প্রেক্ষাপট থেকে অনেকাংশে ভিন্ন । ক্ষয়িফু সামন্ততম্ত্রকে সামাজ্যবাদ৷ রসাঁসঞ্নে প্রাণদান 
করার চেষ্টা হলেও পশজবাদ [িবকাশত হতে চেষ্টা হলেও পশজবাদ বিকশিত হতে চেষ্টা করছে। 
মুতল্াদ্দ পৃশজ ক্রমশঃ জমিতে নাবন্ট হলেও আধুনিক ব্যাঁঞ্কং ব্যবস্থার দৌলতে কিছ; পারমাণে 
শিঞ্প-পহশজতে আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করছে । বিশেষ করে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ অনিবা'ভাবেই 
"ইতিহাসের অচেতন যণ্মে পাঁরণত হয়ে সমাজ-ববর্তনের কাজ করে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে। বিদেশ 
শান্তর এই মালা একাদকে যেমন পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতার আকা্ক্ষাকে প্রথর করে দিচ্ছিল। 
তেসান নবতর আর্-সামাঁজিক পটভূমিতে বৈদেশিক ভাবাদশের 'ভীত্বিতে নতুন উপরি কাঠামো 
(3/9৩:-5(70০(81) গড়ে তুলতে সাহায্য করোছল । হ্বভাবতঃই উপরি কাঠামোর একটি নতুন অথচ 
সববিয়বূস্ত ভাবাদর্শের প্রয্লোজন অনংভূত হচ্ছিল। ফলে বৌঁচত্র্যে ও 'বশৃ্খলা ছিল চরম । 


॥ ৯৫৩ ॥ 
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এটি 


রামমোহনের বৌদ্ধিক বেদাস্তাভীপ্তক ভাবনা থেকে বাঙ্ধমের নব্য-ছিন্দবোধ এবং এদের পাশাপাশি 
[ডরোজিও শিষ্যদের বেহ্ছাম-মিল প্রদর্শিত যবন্তীভাত্তক এীহক জশবনবাদ একটা ভারসাম্যহধন 
পারবেশ রচনা করেছিল। এযেন অচেনা অজানা সমদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায় ভীত, [বপযস্ত 
নৌকার মত অবন্থা। প্রয়োজন 'ছিল এই জটিল নতুন জীবনবোধের উপয-স্ত জশবনবাদ । এবং 
এটি নিয়ে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । ঠাকুর যা দেখালেন তা সংসার-বিমান্ত ঈম্বরপ্রাপ্তির নিগ্‌় সাধনা 
নয়। লোকায়ত জশবনকে লোকাত্তর জাবনে 'নয়ে যাওয়ার সামাগ্রক দ্যোতনাসম্পন্ন জশবনবাদ 
যার মমকেশ্দু রয়েছে নিরাভিমান, নিরলঙ্কার ঈশ্বরপ্রাপ্তির আকাৎ্ক্ষা যা তাকে পৃত, মল করবে। 
এখানেও প্রয়োজন ছিল একজন সাধকের 'যাঁন এই 'িমৃত ভাবাদশের 'ভি'তাঁটি সংগঠিত করে 
তুলতে পারেন। তিনি হলেন বিবেকানন্দ । শ্রীচৈতন্যকে যেমন শ্রীনিত্যানন্দ থেকে আলাদা করে 
ভাবতে পার নাঃ কাল মাক্সকে যেমন 'ফিড্‌রিশ এঙ্লেলসের থেকে আলাদা করে ভাবতে পার না, 
তেমান শ্রীরামকৃফকেও শ্রীববেকানম্দ থেকে আলাদা করে ভাবতে পারিনা । অধ্যাপক অতীন্দ্রনাথ বসুর 
ভাষায়, “৬1৬01202009, 900 1)15 10095161 [২20010151)110, [98611761 108109 0108 ০0101)1.6 
76150181115.”২ জুতরাং পণ্দশ-যোড়শ শতকের যৃগ-সম্ধিক্ষণে যেমন চৈতন্য জাতি ও সমাজকে 
আমল" পারবর্তন করে তাকে নবরূপ দান করোছলেন--সেই সময়কার যহগান্তরের 'তানই ছিলেন 
হোতা ও নতুনের 'নিম'তা, শ্রীচৈতন্যই যেমন বঙ্গদেশের প্রথম নবজাগাতর প্রাণপুরহষ-_তেমান উানিশ 
শতকের “ছিতাঁয় নবজাগরণের চালিকাশান্তর নতুন রূপদানের মুলপুরূষ তেমান শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
ণববেকানন্দ। এদের সাধনা সমগ্রজীবন-ভাত্তক “০1 $০%/০1০ (০ 5/1110110015”--শুধু 
$1711)01-র নয়। আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে সমাজ-বিজ্ঞানের আলোকে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষের 
এই সামাগ্রক জীবন-বেদের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও একটা রূপাঁনামণত-_-যাতে আমরা তাঁদের বুঝতে 
পার ও আমাদের বর্মান সমস্যা-জজর, 'ক্লষ্ট সমাজকে তাঁদের এই মৌল ও সামাগ্রক 
সাধনার 'ভাত্তকে পৃনগর্ণঠত করতে পারি । এ বিষয়ে যোগ্যতর গবেষকরা অগ্রসর হলে আমাদের 
অপারসীম লাভ হবে। 10 


১, দ্রঃ 08010011080 600001710 01 17018: 11007 79019 8170. 19910 
[২০/০1০৬৫1[/* ভারতের সামাজক-মার্থনীতিক বিকাশ; পাতনভ, 
রাস্তযান্িকোভ ও শিরোকভ । 
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শ্বীচৈতন্য ও শ্রীরামরু্জ 


ভ. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় 


সদ্য অবাঁসত ইংরোঁজ ১৯৮৬ সাল ছিল সমগ্র ভারতবাসীর কাছে গোৌরবোজ্জবল ও অতান্ত 
তাৎপর্যব্যঞ্জক এক্াঁট পাঁবত্র বৎসর । এই বৎনরেই শ্রীস্তেনোাদেবের শুভ আ'বিভার্বের পাঁচশত 
বংসর এবং শ্রীশ্ীরামকৃষের জন্মের দেড়শত বছর পূর্ণ হয়েছে । বাংলার ম্যান্তকায় এই দুই মহান 
পুরুষের আঁবভবি ঘটলেও এ'দের পত জীবন ও বাণন এবং জাতীয় আশীবনের ঘোরতর সংকটকালে 
এদের আবস্মরণীয় ভূমকা--দেশকালের সামাতিশায় হয়ে শেষ পর্যন্ত সারা বিশ্বের দষ্টি 
আকর্ষণ করেছে। এদের প্রদাণণত পন্থাই ভেবাভে1বড়ন্বিত, স্বাথসবস্থ, হতাশাপখাঁড়ত নাস্তক 
মানুষকে যথা শাস্ত ও মান্তর সম্ধান দেয়--এ'দের জীবনাচরণই সব্পপ্রকার সংকীণতা ও 
নীচতার উর্ধে প্রেমের মন্তে একাবদ্ধ হতে মানুষকে আহ্বান করে--এমন কি বহু: সম্প্রদায় ও ধমে 
বভন্ত ভারতবাসণীর জাতীয় সংহাত মক্ষপ্র রাখার পহ্থাও তানের জীবনাদশে নাহত আছে। তাই 
এমন দুই দুললভ মহামানবের জদ্মাতাথ পালনের প্রয়োজনীয়তা সব সময়েই অনুভূত হয়-বশেষ 
করে পাঁচশত বংসর ও দেড়ণত-বংসর পাত উপলক্ষে এদের কথা স্মরণ, ধ্যান ও জীবনে অন-সরণের 
শপথ গ্রহণ একাস্তই আবাশ্যক হয়ে পড়ে । কিন্ত; এই দই লোকোত্তর পুরৃযকে একই সঙ্গে স্মরণ 
ও প্রাদ্ধা নিবেদনের সুযোগ বড় একটা আসে না । ১৯৮৬ সাল সেই দিক থেকেই বিশেষ গরত্বপর্ণি। 
আরো একি কথাও মনে না এসে পারে না। শ্রাচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের মানব-কল্যাণম-খী 'বাচন্ত 
মানবীয় কর্মকাণ্ড এবং অ-লোৌঁকিক জীবনবত্তান্ত ভিন্ন যুগ-পারবেশে আপাতদষ্টিতে যতই স্বতন্ত্র 
মনে হোক না কেন, নিগড় একটি এঁক্যের দিকেই অঙ্গ'ল-সংকেত করে। প্রায় সাড়ে িনশত 
বৎসরের ব্যবধানে এই বঙ্গদেশে দজনের আগনন ঘটলেও মনে হয় যেন কোন এক অজ্ঞাত মঙ্গল- 
শান্তর প্ররোচনায় এ"রা লোক-কল্যাণের জন্যে পথশ্রঘ্ট মানষকে অন্ধকার থেকে আলোকের রাজ্যে 
[নয়ে যাবার প্রগ্নাস করেছিলেন--দহজনের মানবীয় ও অ-লৌকক জীবনের মধ্যে এতো বোশ সাদৃশ্য 
1বশেষত মানব-প্রেমের এসব প্রগাঢ় তা দুজনকে এতো বোঁশ নিকটে আনে যে মানবরপে দুই হলেও 
স্বরপত যে এ'রা একই-এই ধারণাই মনে প্রবল হতে থাকে । তাই এদের কথা তৃলনাম:লক ভাবে 
স্মরণ করবার একাঁট কৌতুহলোদ্দীপক অধ্যায় । 

শ্রীচৈতন্যের সাড়ে তিনশত বংসর পরে আবিভূতি হয়েও শ্রখরামকৃষ্ণ নানা প্রসঙ্গে তাঁর কথা 
স্মরণ করেছেন । শ্রীগৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণ, তাঁর কীত“নানন্দে বিভোর নৃত্যচপল ভঙ্গী, প্রেমরতন- 
ধন বভরণে মঙ্গল-মার্ত অস্পশাতার মলে কুঠারাঘথাত করে সকল জাতকে তাঁর ভালোবাপার 
সুরে আহ্বান, প্রেনমর ঈ*বরকে সাধনার জনো নাম সংকীতর্ন ও জীবনসেবার কথা শ্রীরামকৃফণ বারংবার 
স্রণ করেছেন । শ্রীগ্তনা ও শ্রানিতানস্ব্ের কথা গভারভাবে চি করতে গিয়ে তিনি বে 


॥ ১6৬ ॥ 


কতোবার ভাবাবন্ট হয়েছেন তার হিসেব করাও কঠিন। ভন্তদের পাঁড়াপপীড়তে তান বল 
উঠেছেন--পর্বপর জন্মে যান ছিলেন শ্রীরাম ও শ্রীকৃক। এ জন্মে (নিজের দেহের দিকে 
দেখিয়ে) 'তাঁনই শ্রীরামকৃষ্ণ । প্রধান প্রধান সকল ধের শ্ুকঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে 
ঈধ্বর-দশ*ন করে শ্রীরামকৃষ উপলাধ্ধ করেছিলেন যে কোনো প্রধান ধম'মতই অসত্য নয়। সকল 
ধমে'র সারকথা'টি একই । তাই 'নিজেকে শ্রীরাম ও শ্রীকৃ বলে আঁভ'হিত করার আঁধকার ও যোগাতা 
তাঁর ছিল। তাঁর এঁ উত্তাটর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের দেশে আঁবিভূতি অন্যান্য অবতারদের সঙ্গে 
তাঁর যোগসযনতের দিকটি ইঙ্গিত করেছেন। আর আমরা জান গোঁড়ের বৈধব-সম্প্রদায় মহাপ্রভু 
শ্রঠৈতন্যকে হয়ং শ্রীকৃ্$ও বলেন আবার কেউ কেউ বলেন তানি বাঁহরঙ্গে রাধা অন্তরঙ্গে কফ । সে 
যাই হোক--এদিক থেকে দেখলে শ্রীরামকৃষের এ উীন্তি শ্রাঠৈতন্যের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগেরই 
সংকেত করে। তাছাড়া দাক্ষণেত্বরে একদা আগতা ও শ্রীরামকৃষের মহিমায় অভিভুতা এক সাধিকা 
্রাঙ্থাণণ যোগেন্বরীও শ্রীরামকৃষ্ণের মধো ভাগবতোন্ত অবতার পূরহষদের লক্ষণগহীল লক্ষ্য করে এবং 
একটি বিশেষ সময়ে তাঁর মধুর-ভাবসাধন লক্ষ্য করে বলোছলেন, “এবার 'নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্োর 
আঁবিভাঁব |” স্বামীজণও শ্রীরামকৃষ্ণকে শুধু অবতার-পুর:ষরপেই 'বিম্বাস করতেন না, তান তাঁর 
মধ্যে শংকরাচার্যের জ্ঞান ও শ্রণচৈতন্যের প্রশস্ত হৃদয়ের সম্মিলন লক্ষ্য করোছলেন। এমনকি 
অন্যান্য অবতারের সম্পর্ণতাকে তিনি তাঁর মধ্যে পার্ণতাপ্রাপ্ত হতে দেখোছলেন। এই সমস্ত 
কারণে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের 'বাভন্ন ঘটনাবলী তুলনা করে দেখতে 
যত্রবান হয়েছি । 
৮ 

শ্রচৈতনাদেব নবন্থীপ-চন্দ্ররূপে ইংরেজি ১৪৮৬ খতঙ্টাথ্দের ৭ই মার্চ এক ফাঞ্গ্‌নী-পর্িমা 
রান্রিতে আবিডুত হন। ১৬৫৩৬ খী্টাত্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ফাজ্গৃনমাসেই শ্রীরামকৃষেরও 
আঁবিভা'ব। দাঁরদ্র অথচ ধমপ্রাণ ব্রাঙ্মণবংশে উভয়েরই জন্ম । দ:জনেরই মাতা ও পিতার চাঁরন্রের 
ওদার্য লক্ষণীয় । জ্যোতিষ-শান্দ্রে স্ুপাণ্ডত ব্যান্তগণ দৃজনেরই কোম্ঠী-বিচার করে ভাঁবধষ্যত্থাণন 
করেছিলেন যে তাঁরা অসাধারণ পুরুষ হবেন। শ্রীচৈতন্যকে বলা হয়োছিল শ্রীমদ্বম্দাবন পরন্দর | 
তাঁর জন্মের বিশদিন পর আগত এক দৈবজ্ঞ বলেন এ শিশু রাজগোরবলাভ করবে, বৃহস্পতিতুল্য 
বিদ্ধান ও বুদ্ধিমান হবে, সর্থগুণাশ্বিত হবে, এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ' ।২ আর শ্রীরামকৃষ 
সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে উচ্চলছ্নে জাত এই সন্তান ধর্মীবৎ ও মাননীয় হবেন এবং সর্বদা পুণ্যকর্মে 
নিষন্ত থাকবেন--“বহ? শিষ্য পারবত হইয়া এ ব্যন্তি দেব-মধ্দিরে বাস কারবেন এবং নবীন ধর্ম 
সম্প্রদায় প্রবার্তত করিয়া নারায়ণাংশসম্ভুত মহাপ:রুষ বাঁলয়া জগতে প্রাপাদ্ধলাভ পূরব্ক সকল 
পূজ্য ছইবেন। দেখা যাচ্ছে উভয় ক্ষেত্রেই কোম্ঠী বিচারকগণ নবজাতককে হয় সাক্ষাৎ নারায়ণ 
অথবা নারায়ণের অংশসচ্ভুত বলেছেন। শ্রীমন মহাপ্রভু এবং শ্রীরামকৃ্ সন্তানরূপে মাতৃগভে 
আগমনের কিছ; পূবে তাঁদের মাতা ও পিতার কিছ? অলৌকিক ঘটনা-দর্শন ঘটেছিল । মহাপ্রভুর 
যখন মাতৃগর্ভে ছয়মাস বাস তখন শাক্তিপূর থেকে অদ্বৈত-আচার্য এসে তাঁর মাতা শচীদেবীকে 
দ্বাদশ বার প্রদক্ষিণ, প্রণাম ও গভ'লক্ষ্যে পহ্পাঞ্জল দেন। শ্রীরামকৃের জণ্মের পর্বে তাঁর 
[পতা ক্ষ-দিরাম চট্টোপাধ্যায় যে স্বপ্ন দেখেন তার কথা [তান নিজেই বলেছেন, আমার বাবা গয়াতে 
গিয়েছিলেন । সেখানে রঘহবার স্বপ্ন দলেন, 'আমি তোদের ছেলে হব । বাবা স্বপ্ন দেখে বল্লেন 
ঠাকুর আমি দার ব্রাহ্মণ, কেমন করে তোমার সেবা করব ? রঘুবীর বল্লেন, তা হয়ে যাবে, 1৮৪ 
শ্রীচৈতনোর পিতা জগনাথ মগ্র 'ছলেন বৈষণব--বাল গোপালের উপাসক, আর ক্ষদিরাম ছিলেন 
রঘুবীরের উপাসক--গয়ায় ?পন্ডদানকালে 'তীঁন ত্বখ্নে 'গদাধর'কে দেখেন। জন্মের পর নিতান্তই 
যখন এ'রা শিশু তখনো অনেক অলৌকিক ঘটনা এ'দ্র কেন্দু করে ঘটেছে। মান্ন নয়মাস বয়সে 
গ্রীগোরাঙ্গের এক সাপের ওপর শংয়ে পড়া ও ধারে ধারে তার পলায়ন অন্রপ্রাশনের সময় অলংকার 


॥ ১৬৬ ॥ 


পাঁয়াহত গোৌরাঙ্গকে অপহরণ করে নিরে যাওয়ার চেষ্টা এক তস্করের বাথ হওয়া, তিন বছর বয়সে 
তীর্ঘযান্তী এক আঁতাঁথন্তাঙ্ধণকে জগনাথ মশ্রেব বাড়ীতে শ্রীগোরাঙ্গের অনটভূক্গ গোপাল-মযীততে 
দর্শনদান--প্রভৃতি ঘটনার কথা জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন। 

শ্রীরামকৃের ভূমিষ্ট হওয়ার প্‌বে তাঁর মাতা চন্দ্রাদেবী স্বপ্ন দেখেন যে এক জ্যোতির্ময় 
দেবতা তার শধ্যায় শয়ন করে আছেন। আর একদিন কামারপকুরে যৃগীদের মাঁন্দরে ধনশ 
কামারনীর সঙ্গে কথা বলার সময় 'তিঁন দেখেন একটি দিব্যজ্যোতি মহাদেবের শ্রীতঙ্গ থেকে নির্গত 
হয়ে তর মধ্যে প্রবল বেগে প্রবেশ করছে । নবজাত শিখ: গদাধরের যখন ৭। ৮ মাস মান্ত 
বয়স তখন মাতা চন্দ্রাদেবণী তাঁকে মশারীর মধো শাঁয়ত গৃহকর্মে ব্যাপ্ত থাকেন এবং কিছংক্ষণ পরে 
এসে দেখেন মশারণীর মধ্যে শিশুপত্র নেই--পারিবর্তে এক দীর্ঘকায় পুরুষ শায়িত। 

বাল্যকালে দুজনেই 'ছিলেন অত্যন্ত দুরন্ত এবং তাঁদের অত্যাচারে প্রাতিবেশণয়া বিশেষ করে 
স্নানার্থনীরা আতষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন । অথচ তাঁদের সকলেরই এ শিশংদের দুটির ওপর একটা 
অন্তরের টান 'ছিল। বালক বয়সে শ্রণঁগৌরাঙ্গ এবং গদাধর দ:জনেরই মেধা-শান্তর পাঁরচয় পাওয়া 
গেছে। আবার দুজনেই অন্ধবয়সে তাদের পিতৃদেবকে হারান । দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত মাতৃ- 
ভন্ত। শ্রণগোরাঙ্গের মাতৃভান্তর কথা বলতে 'গয়ে স্ব়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পরবতাঁ কালে বলেছেন, “মা-বাপ 
1ক রকম জনিস গা ? তারা প্রসন্ন না হলে ধমার্ধর্ম ?িছ.ই হয় না। চৈতনাদেব তো প্রেমে উন্মত্ত, 
তব সম্ন্যাসের আগে কতোঁদন ধরে মাকে বোঝান। বললেন, মা” আম মাঝে মাঝে এসে তোমাকে 
দেখা দিব ।”৫ শ্রীরামকৃেরও মাতৃভন্তি ছিল অত্যন্ত গভীর। একি মান্ত্র দৃষ্টান্ত তাঁর কথাতেই 
বাল। 'তাঁন যখন বদ্দাবনে যান, তখন সেখান থেকে আসতে তাঁর ইচ্ছে হয় নি। কিন্ত 
শেষে মায়ের কথা মনে পড়ায় “অমনি সব বদলে গেল। মা বড়ো হয়েছেন, ভাবলম মার চিন্তা 
থাকলে ঈশ্বর ফী*্বর সব ঘরে যাবে ।” শ্রীগোরাঙ্গ যেমন নিজের পছন্দ মতো বল্লভ আচারের 
কন্যা লক্ষমীদেবীকে বিবাহ করেন, শ্রারামকৃণও তেমাঁন নিজের 'নিবাচিতা পান্রীর প্রসঙ্গে ভ্রাতা 
রাগেন্বরকে বলেন, “অন্যত্র অন-সম্ধান বৃথা । জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরামচন্্র মুখোপাধ্যায়ের 
বাটাঁতে 'বিবাহের পাত্র কুটাবাঁধা হইয়া রাক্ষিত আছে।” প্রথমা স্ব্র লক্ষমীদেবীর সর্পদংশনে 
মৃত্যু হল মায়ের চেষ্টায় শ্রীগোরাঙ্গ নবছ্ধীপের রাজপাণ্ডিত সনাতন 'মিশ্রেব কন্যা 'বিষ্কাপ্রয়াকে 
ছ্ৃতীয়বার যে 'ববাহ করেন তাতে তাঁর খুব একটা আন্তাঁরক ইচ্ছা ছিল না--এই রকম ধারণাই 
সমার্থত হয়। 'হন্দ:র শাস্ত্র দর্শন সম্পর্কে দুজনের জ্ঞান ছিল প্রগাঢ় । শ্রীগোরাঙ্গ চতুদ্পাঠীতে 
পড়াশোনা করে নিজ অসাধারণ প্রাতভার পরিচয় দেন ও পাঁণ্ডিতোর তর্ক-য-দ্ধে সেকালের বড় বড় 
জ্ঞানবাদী পণ্ডিতদের পরাভূত করেন । শ্রীরামতৃষ সোঁদক থেকে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে শাস্মাঁবং হয়ে 
ওঠেন নি--কিন্তর শাঙ্তকথা শুনে শুনে অথবা সংগণত শক্তিতে তান শুধু হম্দুর ধর্মদণ“ন নয় 
বিষ্বের সকল প্রধান ধর্ম ও দর্শনে অসামান্য ব্যৎপাত্ত অন করেন। কোনো পণ্ডিত ব্যান্তরই 
তাঁকে তর্কে পরাভূত করতে পারেন 'নি। এই ধর্মণাস্ত-জ্ঞান কিভাবে তান অর্জন করোছিলেন তা 
আমাদের ক্ষদদ্র-বুগ্ধিতে ব্যাখ্যা করা কঠিন। শ্রীমন: মহাপ্রভু যেমন শাম্মুমতে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, 
শ্রীরামকৃষ তেমনি তাঁর মাকে গোপন করে 'শিখা, সত্র ও যজ্জপবীত যথাবধানে আহত দিয়ে 
কোপান ভাষায় ও শ্রীরামকৃষ্ণ নাম ভূষিত হয়ে শ্রীমৎ তোতাপ]রীর কাছে সন্্যাসীবেশে উপদেশ গ্রহণ 
করেছিলেন। পার্থক্য শুধু এইখানে যে একজন সংসারত্যাগ করে সম্যাসী হন--ও অন্যজন মাতা 
ও চ্্রীকে নিকটে রেখেও সম্্যাসের আর এক আদশ" স্থাপন করে গেছেন। 

প্রেমময় শ্রীকফধের আরাধনায় অগ্রসর হতে "গিয়ে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস নিয়ে কেন সংসারত্যাগী 
হলেন স্বভাবতই এই প্রশ্ন ওঠে । সংসারে থেকেও কি মধর-ভাবের সাধনা করা সম্ভব ছিল না? 
অদ্বৈত আচাধণ নিত্যানদ্দ আচার্যস্এ'রা তো সংসার-বরাগণ ছিলেন না? মহাপ্রভুর সমকালে 
অনেকে গ্তী-প তদের মধ্যে থেকে বৈষ্কবীর পথেই সাধনা করলেন। এর উত্তরে বলা যায় যে অদ্বৈত 


॥ ৯৬৭ ॥ 


নত্যানন্? প্রনংখ আচাষগণ শ্রগৈতনোর পাঁরকর এবং তাঁরাও ভন্তদের চোখে অধতার হলেও সৌদন 
কেন্দ্রয় পূরষ ছিলেন একমান্র শ্রণচৈতনাই । তাঁর দায়-দায়ত্ব ছিল অনেক বেশ । সেকালের 
ব্যাভিচার প্রবল সমাজে কাঁমনণ-কাণ্চন ত্যাগ করে ঈদ্বর-উপাসনার একটি আদর্শ হ্ছাপন করার 
প্রয়োজন ছিল । স্ত্রী বিষ্লাপ্রয়া এবং মাতা শচীদেবশর নিকটে থেকে যাঁদ 'তাঁন সাধনা করতেন 
তাহলে সম্্যাসের কঠোর আদর্শ সম্পকে সাধারণ মানৃষের ধারণা হত না। শ্রখরামকৃ্ণ তাঁর 
সহধার্মণণী সারদাদেবণর সঙ্গে একই কক্ষে শয়ন করেও লৌকিক সংসারে পারচিত স্বামী-্্রর 
জীবন যাপন করেন নিঃ--বরং তাঁর মধ্যে জগদঘ্বার শন্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে দেবীজ্ঞানে তাঁকে পূজো 
করেছিলেন। গ্রীচৈতন্য সাধারণের জন্যে এ আদর্শ অনুসরণের কথা বলেনান--কিন্ত যাঁরা যথাথ'ই 
সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন তদের 'কি দহশ্চর পন্থা অবলঘ্বন করতে হবে তা দেখানোর জন্যে অছৈত বা 
নিত্যানন্দের দণ্টান্ত অনহসরণ করতে তিনি বললেন না ( যাঁদও তাঁদের মতো কৃষ্ণগত-প্রাণ ব্যান্তরাও 
সংসারে থেকেও সংসার-ীবাবন্ত ছিলেন) 'নজ জাবনকে শ্রীকৃষ্ণ উৎসগ করে সব্প্রকার স্খ 
আরাম ও ভোগতৃষণা থেকে দরে রইলেন যাতে সাধারণ মানুষের মনে তাঁর সম্পর্কে কোনো ভুল 
ধারণা না হয়। যইগ-প্রয়োজনে মহাপ্রভু যা করেছিলেন ভিন্ন যুগ-পাঁরবেশে শ্রীরামকৃষ্ণের তা 
প্রয়োজন হয়ান--সংসারত্যাগণ সন্ব্যাসীর প্রাতি বাঙালীর আকর্ষণ সেদিন তেমন ছিপ না--তাই 
তাঁকে স্ত্রীর সংসর্গে থেকেও সন্ব্যাসের নতুন এক আদর্শ স্থাপন করতে হয়েছিল । যাঁদের পক্ষে এ- 
পথ গ্রহণে পদস্থলনের সম্ভাবনা তাঁরা শ্রীচৈতন্যের পথই গ্রহণ করবেন ।? 
আর একটি 'বিষয়েও শ্রামন মহাপ্রভু ও শ্রীরামকৃষের আচরণের সাদৃশ্য আছে । আমরা জানি 

নবছ*পে ঈমবরপ:রণর সঙ্গে শ্রাগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ ও তাঁর সঙ্গে আলাপের মধা দিয়ে প্রথম তাঁর 
টাঁরন্রের মধ্যে পারিবর্তন দেখা দেয়। তখন তিনি শান্ত-গন্ভীর । কখনো হাসেন কখনো কশদেন 
কখনো বা মাঁটতে গড়াগাঁড় দেন-- মনচ্্ যান, সমস্ত অঙ্গ তাঁর স্তম্তাকীত কঠিন আকার ধারণ করে । 
লোকে বলে দেহে বায়ুমান্দা ঘটেছে-__-এর নাম বায়হবকার। কাঁবরাজ ডেকে 1বঞ্ু তেল ও নারায়ণ 
তেল তাঁর মাথায় দেবার কথা ওঠে। এরপর তার গয়ায় পিপ্ডদান উপলক্ষে গমন ও সেখানে বিষু- 
পাদপদ্ম দর্শন করে ভাবাবিষ্ট হওয়া ও দেহে অন্টসাঁত্বক ভাবোদয়ের কথা আমরা জেনোছ। 
প্রীকৃফের নাম-গান ও ধ্যান করতে করতে মাঝে মাঝেই এখন থেকে 'তাঁন ভাবাবিষ্ট হতেন--নালাচলে 
থাকার সময় ক্রমশ সেই ভাব-তম্ময়তা ব্‌দ্ধি পায় এবং ধদব্যোম্মাদ' অবস্থার মধ্য দিয়ে শেষের 
কয়েকাট বছর তাঁর কাটে। নাঁলাচলে থাকার সময় ক্রমশ সেই ভাব-তণ্ময়তা বদ্ধ পায় এবং 
“দব্যোন্সাদ” অবস্থার মধ্য 'দিয়ে শেষের কয়েকটি বছর কাটে । নীলাচলের দ্বাদশ বর্ষ ২৮ বংসর 
জীবনে এই 'দিব্যোদ্মাদ অবস্থার পাঁরচয় দিয়েছেন চৈতন্যচারতাম:তকার শ্রীকৃষণদাস কাবরাজ। 
সমুদ্রের দিকে যেতে চটক পর্বত দেখে শ্রীমন মহাপ্রভুর গোবর্ধন-শৈল বলে মনে হয় এবং (তান 
আ'বন্ট হয়ে পড়েন। গোবিন্দ, স্বরংপ, জগদানন্দ, গদাধর প্রভৃতি সম.দ্বুতীরে অনেকেই আসেন এবং 
দেখেন যে বায়বেগে সেখানে আসার সময় শচনন্দনের প্রথমে শস্তভাব' হয় ও চলার শান্ত হারান। 
এই অবস্থাও িছ? পরব” অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন কৃষণদাস এইভাবে-_ 

“প্রাত রোমক্‌পে মাংস ব্রণের আকার । 

তার উপরে রোমোদগম কদম্ব একার ॥ 

প্রীতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে, র:ধরের ধার । 

কণ্ঠ ঘর্ঘর নাহ বর্ণের উচ্চার ॥ 

দুই নেন্ন বাহ অশ্র: বহয়ে অপার। 

সমদ্রে মিয়া যেন গঙ্গা-যমনা ধার ॥ 

বৈবণ) শঙ্খ প্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ। 

তবে কম্ধ ওঠে যেন সমন তরঙ্গ ॥ 


| ৬৪৮ ॥ 


প্রভু ভূমিতে পাতিত ছলেন। পরে উচ্চ সংকধতন বরে, শগল জলে তাঁর তঙগ স্ংমাজণ' হয়ে 
ও বহুবার হরিনাম শানয়ে তাঁর চৈতন্য-সপ্টার হয় এবং 'হরিবোল' বলে 'তাঁন আতাঙ্কত ওঠেন। 
বাহ্য জ্ঞান শ;ন্যতা থেকে প্রভূ এখন অর্ধ বাহ্যদশায় ফিরে আসেন এবং আরো কিছুক্ষণ সময় লাগত 
তাঁর স্ব্যভাবিক বাহাদশায় আসতো তন্তর্দশা থেকে অর্ধ বাহাদশার মধ্য দিয়ে বাহাদশায় ফিরে আসার 
এই স্তর গহীল কৃষ্ণদাস চমংকার বর্ণনা করেছেন।৮ আমরা দেখলাম অন্তর্দশায় তাঁর অঙ্গ-গ্রন্থিসকল 
শিথিল হয়ে পড়ত এবং প্রাঁত রোমক্‌প শণের মতো মাংস ফুলে উঠত এবং সেখান থেকে 'িদ্দ্‌ িজ্দ: 
আকারে রন্ত নির্গঘন হত। এই সমস্ত শারীরক বকার অত্যন্ত ক্লেশকর হলেও ভান্তর প্রাবল্যে তা 
অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ঠিক অনুরূপ ব্যাপার আমরা শ্রীরামকূষর মধ্যেও দেখি । তাঁর জীবনে 
প্রথম ভাবাবেশ ঘটোছল নিতান্তই বালক-বয্রসে ঘনপঞ্জ মেঘের কোলে বলাকা-শ্রেণধীকে উদ্ভীয়মান 
দেখে গ্রামের মাঠে পরে আরো একবার 'বশালাক্ষীর মান্দরে । কলকাতায় এসে শ্রীন্রীজগদদ্বাকে 
মনের মধ্যে দেখাবার অনংক্ষণ "চন্তায় তিনি অত্যন্ত গান্রজবালা অন:ভব করতেন ।--কখনো কখনো 
তাঁর বক্ষ আরন্তিম হয়ে উঠত--ঘ.ম একেবারেই হত না। প্রাসম্ধ কাবরাজ গঙ্গাপ্রসাদ বায়:প্রকোপ, 
অনিদ্রা ও গান্রদাহ ইত্যাদ রোগের উপশম--জন্য নানা প্রকার ওষ-ধ ও তেলের বাবচ্থা করেন। 
কিন্তু এ কাবরাজের গৃহে আরো একজন প্‌ব্ঙঙ্গীয় বৈদ্য বলোছলেন যে তাঁর ব্যাধি যোগজ এবং তা 
ওষুধে সারবার নয়। বিশেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁর জখবনের একাঁট পরে মধুর ভাবের সাধনা 
করেন, তখন শ্রীকৃ্ণকে পাওয়ার জন্যে তার যে আকুলতা এবং তার জন্যে তাঁর দেহে যে বিকার দেখা 
দিত তা রাধাভাবে-ভাবিত শ্রীচৈতনোদেবের কথাই স্মরণে আনে । তিন স্বয়ং সারদানম্দজগ প্রমখ 
ভন্তদের বলোছিলেন যে এই সময় তাঁর দেহের গ্রান্থিগলি ভগ্নপ্রায় ও শিথিল হয়ে যেত। শরখরের 
লোমকুপ দিয়ে সময়ে সময়ে বিন্দু বন্দ রন্তু পড়ত এবং হীদ্দুয়ের সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেহ 
কখনো কখনো মৃতের ন্যায় নিশ্চেন্ট ও সংজ্ঞাশনন্য হয়ে পড়ে থাকত ।৯ পাথক্য শুধ- এই যে তাঁর 
প্রাত রোমক্‌পে ব্রণের মতো মাংসাসণ্ড অবশ্য দেখা যেত না। 

শ্রীচৈতন্যের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘ ছয় বছর ধরে দাঁক্ষণ ও উত্তর ভারত ভ্রমণ ও তণ্থ-দর্শন না 
করলেও তান ভন্ত মথ-রামোহনের সহযোগতায় বৈদানাথ ধর্ম, বন্দাবন, প্রয়াগ। কাশ এবং 
আমাদের নবদ্বীপ প্রভৃতি দর্শন করেছিলেন । 'বাভশ্ন তীর্থস্থানে অবাঁশন্ট হতে দহজনকেই দেখা 
যায়। দীনদ:ঃখীর জন্যে সঈমাহীন ভালোবাসা ছিল দ্‌জনেরই । শ্রীচৈতন্যের কাছে জাতিভেদ 
ছিলনা--শুর ধর্ম গ্রহণের আঁধকার সকলেরই । চি হয়ে শ:চি হয় যাঁদ কৃষভাজ'। স্বামণ 
বিবেকানশ্দ তাঁর সম্পকে বলেছেন, “ঞ্রচৈতনোর প্রেমের সীমা ছিলনা । পণ্যবান, পাপা? হিন্দু 
মৃসলমান, পাঁবত্র-অপাবন্র বেশ্যা পাঁতত--সকলেই তাঁহার ভালোবাসার ভাগ পাইত; সকলকেই 
[তান কৃপা কারতেন ;” গলিত-কুদ্ঠ রোগ ব্যান্ত শ্রীচৈতন্যের স্পশে যেমন রোগমবস্ত হয়েছে, তেমান 
জগাই-মাধাই এর মতো পাষস্ড মাতালও তাঁর সান্নিধ্যে এসে প্রেমিক ভন্তে রূপান্তরিত হয়েছে । তাঁর 
আস্তাীরক আবেদন কুল"ন গ্রামানবাসী শ্‌করচারণকারী ডোম এবং নবদ্বীপের যবন দজা পর্য্ত সাড়া 
না'দিয়ে পারেন নি। শ্রীরামকৃ্র কথা চিন্তা করলে দোখ যে তিনি যখন ব্দ্যনাথধামে যান, 
তখন সেখানে এক দাঁরদ্রু পল্লীতে স্নী-পুর্ষদের দশা দেখে অত্যন্ত কাতর হন এবং ভন্ত মথুর- 
বাবুকে অনুরোধ করে তিনি তাদের একদিন ভোজন ও প্রত্যেককে একখানি করে বস্বদানের ব্যবস্থা 
করেন। আবার এই ধথুরবাবূর জমিদারণ মহল রাণাঘাট দেখতে গিয়েও সেখানকার একস্ছানের 
পল্লীবাসী স্ত্রী-প:রুষদের দুঃখ-কষ্ট দেখে তাদের নিমন্ত্রণ করে পাঠান এবং তাদের প্রত্যেককে এক 
মাথা করে তেল, এক একটি নতুন কাপড় ও পেটভরে একদিনের ভোজন করান। সবথেকে উল্লেখ- 
যোগ্য বিষয় শ্রীবন্দাবনে শ্রীরামকৃফ্ণ নধবন, রাধাকুশ্ডু ও শ্যামকুণ্ডের রজঃ এনে পঞ্চবটীর চারদিকে 
ছড়িয়ে দেন ও কতক ন্জ সাধন কুটণরে প্রোথিত করে বলেন, “আজ হইতে এই স্থল বৃন্দাবনতুল্য 
দেবভুমি হইল।” শুধু তাই নয়, এ ঘটনার কিছ্যাদন পরে নানা ম্ছান থেকে বৈফুধ গোস্বামীগণকে 
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নমণ্তণ করে এনে 'তিনি পঞ্চবটণতে এক মহোৎসবের আয়োজন করেন। তাছাড়া 'তানও বহু: মানষের 
রোগ ও দ:ঃখ কন্টকে দর করে নিজ শরীরে কম্ট ভোগ করেছেন একথা নিজেই জানিয়েছেন । অক্ছুত 
তালোকিক শান্তি ছিল তাঁর। কটতাকিকও তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ তক করতে থাকলে তিনি যখন 
একবার তার দেহ স্পর্শ করতেন, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রকাতির পাঁরবর্তন ঘটত। এবিষয়ে তান বলতেন 
“কথা বলতে বলতে অমন ছ*যয়ে দিই কেন জাঁনস? যে-শান্ততে ওদের অমন গোটা থাকে, সেইটের 
জোর কমে গিয়ে ঠিক ঠিক সত্য বুঝতে পারবে বলে ।”১০ আবার দক্ষিণেশ্রে প্রসাদ খেতে আগত 
কাঙালাদের ভুন্তাবশেষ গ্রহণ করতেও তান ছিলেন নিঃসংকোচ। সকল মানষের প্রাত জাতিধম 
বর্ণনাবশেষে এই গভীর ভালোবাসা দূ্‌জনেরই মধোই লক্ষনণয় হয়ে আছে। 

দুজনের বিশেষ-বিশেষ যূগ-পারবেশে যুগ-প্রয়োজন সিম্ধ করার আভিগ্রায়ে যে মহান 
আবিভণব এবং সেই প্রয়োজন যে যুগাতিত দেশাতাঁত হয়ে বিশ্বের সমস্ত মান:ষের কল্যাণসাধন করেছে 
তাও লক্ষ্য করবার 'বিষয়। শ্রীচৈতন্যের আবিভাব-পব বাংলায় চলাছল হাবসধদের অপশাসন। 
দেশে যথার্থ ধমণ্চর্চা বলতে যা বোঝায় তা "ছল না। মদ্য মাংস উপচারে যক্ষপ্‌জা পৃতুলপজা 
ও সারা রানি ধরে মঙ্গলচণ্ডার গান চলত । ব্যবহার-রসে সকলে হয়ে উঠছিল মত্ত। হৃদয়ের পৃহ্প 
[নিবেদন করে দেবতার প্রতি ভন্তি-নিবেদন 'ছিল না। বাহ্য আড়দ্বর ও অন.ষ্ঠানের হৈ-চৈ ভোগা- 
সান্তকেই বড় করে তুলোছল- অন্ধ তামাসকতায় দেশ হয়েছিল আচ্ছন্ন । আবার তথ্-সাধনার নামে 
ব্যভিচার, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনের নামে কামাচার দেশকে ভা'সয়ে নিয়ে চলাছল । উচ্চকোটির 
হম্দ:সমাজের জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা সমাজের নিয়শ্রেণীর বিশাল অংশকে দূরে সারিয়ে 
দয়োছল । মান:ষয হসেবে তাদের অমর্যাদায়, অস্পশ্যতার কথা তুলে তাদের নানা ব্যাপারে বঞ্চিত 
করায় এবং অপরাঁদকে মুসলমান রাজান:গ্রহ লাভের আশায় তারা অনেকেই ধমান্তর-গ্রহণ কর- 
ছিলেন। রাঙ্ট্েটকছু পরে হোসেনশাহণী বংশ প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশে পাঁরপূর্ণ শান্তি-শ-ঙ্খলা 
ছিল না। কাজী মৌলবী ও মুলুকপাঁতিদের অত্যাচার বম্ধ হয় নি। কারাবাস-ভয়, জাতনাশ- 
ভয় এবং প্রাণভয় 'হন্দদের সন্ত্রস্ত করে রাখত | উচ্চকোটির সমাজে নীরস ব্যাকরণ, স্ম-তি ও 
ন্যায়চা আতিশয্যে হাদয়'দেশ শুহ্ক হয়ে উঠোছিল। ঠিক এইরূপ পারস্থিতিতে প্রেমের ঠাকুর 
শ্রীচৈতন্যের আবিভা“ব। প্রতাপাখত গোঁড়ের সুলতানের 'বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করলেও তাঁর সংকীত'নে 
বাধা দিতে এসে কাজীর যে দুদশা ঘটোছল- সেকথা আমাদের জানা । তাঁর উদার হদয়-নিভ'র 
সহজ প্রেমধমে“র ছায়াতলে হাজার হাজার মান.ষ স্বতঃস্ফত'ভাবে এসে যোগদান করায় হোসেন 
শাহের মতো স্ুলতানও 'চান্তত না হয়ে পারেন নি। এমন মান:ষকে অকারণ পীড়ন করতে গেলে 
বড় ধরনের গোলযোগ ঘটার সম্ভাবনা তাঁর মনে নিশ্চয়ই উাঁদত হয়ে থাকবে । শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর 
[বরাট সম্প্রদায়কে এক্যবদ্ধ করে যে সংহত-শান্তর পারচয় দিয়েছিলেন তাতে গোড়ের ম:সলমান 
সুলতান এদেশে হিন্দংদের সম্পর্কে তাঁর গৃহীত নীতি সম্পকে সচেতন হয়েছিলেন একথা বলা 
নিশ্চয়ই চলে । আবার সেই বিপর্যস্ত মানসিকতায় বাংলার মান:ষ শ্রীচৈতন্যের নিকট যে প্রেম-ধমণকে 
লাভ করলেন তা তাঁদের গভীরভাবে আশ্বস্ত করল। জীবসেবা, নামকীর্তন ও ঈ*বরভন্তি-- 
সাধারণ মান্য এই সহজ পথেই ঈশ্বরের ভজনা কর্‌ক। সাধনার আরো উচ্চস্তরে উঠতে চান, 
তাঁদের জন্য 'তাঁন রেখে গেলেন নিজ জীবনাদশ: ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধমের তত্ব ও দর্শন। বর্ণ- 
ভেদের হাদয়হণীনতা দর হল 'হিন্দ--ম-সলমান কারো পক্ষেই চৈতন্যধর্ম-গ্রহণে বাধা রইল না। 
মানুষে মান:ষে প্রেম এবং নাম-সংকীতনের মধ্য 'দিয়ে হদয়ের সমস্ত আবেগকে উজাড় করে দিয়ে 
প্রেমময় ঠাকুরের আরাধনা সমাজকে জুচ্থও স্বাভাবক হতে সাহায্য করল। জগৎ স্ম্দর ও প্রেমময় 
বলে প্রাতভাত হওয়ায় এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্যকে রাধা ও কৃষণর্‌ূপে দেখতে পেয়ে পদ্কতার কণ্ঠে 
গান জাগল--বৈফব জীবনী গ্রন্থ ও শাম্রগ্রহ্থ, দেশ ছেয়ে গেল । এইভাবে রাষ্্র, সমাজ ধর্ম ও সাহিত্য 
সৌদন শ্রীচৈতন্য নিয়ে এলেন নতুন এক ভাবের জোয়ার । দেশের গ্র:তর সেই সংকটকালে ধমে'র 
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গ্রানি দর করে ঘথাথ" ধমের সংস্থাপন, সংরক্ষণ ও সকল শ্রেণীর মান:ষের কাছে ধমে'র প্রকৃত অথ 
ব্যাখ্যা করে বলার জন্যেই তিন এসোছলেন । জীবনের উদ্দেশ্য কি, কি করে জীবনে পরমশাস্ত 
ও বাঞ্চিত মণান্ত লাভ করা যায়, এ কথা আপান আচার ধম“ অপরে তানি 'শাখয়ে গেছেন। বাংলার 
ইতিহাসে তান আনলেন য.গান্তর ৷ 

প্রীচৈতন্যের প্রায় সাড়ে তিনশত পরে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । তাঁর আঁবভাঁবের-পূর্বে-বাংলার 
সংকট আরো ঘনীভূত হয়ে উঠোছল। শ্রীচৈতন্যের সময়ে দেশে ছিল ম:সলমানী শাপন--বধণ 
হলেও প্রাচ্য- ভূখণ্ডের অন্তর্গত ছিলেন ম:সলমানেরা । এবারে এলেন ইংরেজ বাঁণকগণ। প্রথমাদকে 
বাবসায়ের সবে এলেও পরে তাঁরাই এ দেশের শাসক ও শোষক হয়ে ওঠেন। সমাজের ধর্ম ও 
আদর্শের গোড়ার দিকে ছিলেন দেশের অত্যাচার জমিদারগণ ৷ ইংরেজ বাঁণকদের সংস্পশে 
অনেকেই হয়ে উঠলেন বিত্তবান 'হঠাত্বাব”। স্ছুল জৈব-জীবনকে ভোগ করার প্রচণ্ড নেশা ধারিয়ে 
ছিলেন কালক্রমে এ ইংরেজ । ইংরোঁজ শিক্ষা ও সংস্কীত ধীরে ধীবে এদেশের যৃবপমাজকে মোহাভি- 
ভূত করল। তারা প্রাস্তায় ঢলাঢলি কারতে লাগল, বাপ-জ্যাঠাকে ০1৫ 1০০1 বালয়া গাল 'দিতে 
শাখল, গঃরু-পৃরোঁহতকে বধ্ধাঙ্গঘ্ঠ প্রদশন কারতে আরভ্ত কারল, সংসারকে *মশানে পারণত 
করিল, আর নিজেরাও অকালে *মশানে দেহরক্ষা করিতে লাগিল ।”*১ কলকাতায় ডিরোজিও এবং 
'িচাসন প্রমূখ অধ্যাপকদের প্রভাবে হিন্দু কলেজের ছান্রেরা ভোগসর্বহ্থ জীবন, সব" বিষয়ে 
সংস্কারমনুক্ত স্বাধীন বিচার-ব্দ্ধি ও ইহসর্বস্বতাকে বরণ করে নিল। হিম্দ:র অপ্রাচীন প্রাতিমা- 
প্‌জায় তারা আবি*বাসী হল। খস্টান মশনারীদের সংস্পর্শে অনেক যৃবক খটষ্টধর্ম গ্রহণ 
করল--হন্দ:র জাতিভেদ প্রথা তখনও প্রবল; তা আক্রমণের 'বিষয় হল | খুম্টান পাদরণীগণ 
নিজেদের ধর্ম-প্রচারের আত উৎসাহে 'হন্দুধর্মকে নস্যাৎ করতে চাইল । দেশের এই দ-দি'নে রাম- 
মোহন প্রাচীন শাস্ত্র থেকে ভারতের সনাতন ধর্মকে বের করলেন। নরাকার রঙ্গের উপাসনার 
ওপর তান জোর 'দলেন। ত্রাঙ্ছধমের পত্তন করে তিনি জানালেন মার্তপুজা, নৈবেদ্যাদ 
উপকরণ নিবেদন, বাঁলদান--প্রভীতি হিন্দুদের প্রচলিত রখশীতগুলি শ্রমাত্বক। দয়া, সুনশাত 
সৌন্রান্র, সং উপদেশ, প্রার্থনা ও সঙ্গীতের ওপর তিনি গ:র:ত্ দিলেন। উপানষেদিক ধর্মের ওপর 
ভাত্ত করে তাঁর মতবাদ গড়ে উঠলেও হিম্দধমের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিলই । তারপর দেবেম্দ্রনাথ 
ও কেশনচন্দ্র সেনের আমলে বিশেষ করে কেশবচন্দ্রের সময়ে ব্রাঙ্ছধমের মধো আরো গর্তর 
বৈপ্লাবক পাঁরব্তন এল । উপবাঁতধারণ ব্রাঙ্গ উপবাঁত ত্যাগ করবে, নতুন মতে ত্রাঙ্মদের 'বিবাছ 
হবে, স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, বাল্যবিবাহ বন্ধ হবে, বিধবা-বিবাহ চলবে এবং অসবণ“ 'বিবাহু 
থাকবে--এই সব ব্যবস্থা পত্তন করতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বরোধ দেখা দিল। 
দল ভেঙে দ্‌টো হল--আবার-_কেশবচন্দ্রের অগ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার ববাহ নিয়ে তাঁর দল ভাঙন 
ধরল। এইভাবে ব্রাঙ্মধমেরি মধ্যেও যেমন তেমাঁন হিন্দুধর্মের সঙ্গে ব্রাঙ্গধমেরও বিরোধ চলতে 
থাকল। গোঁড়া হিম্দরাও বাড়াবাড়ি শর করলেন। সমগ্র সমাজ তখন আন্দোলিত হয়ে উঠল। 
ধমানন্তরণ তো চলছেই--উপরন্তু পাশ্চাত্যের ভাবধারার অন:করণে দেশ মত্ত হয়ে উঠেছে। দেশের 
সনাতন ধর্ম একরংপ লঃগ্ত হতে বসেছে । দেবেদ্দ্ুনাথ ও কেশবচন্দ্র সেন য.গ-প্রয়োজনে সেদিন 
ভান্তিধর্মকেও উপেক্ষা করেন নি--তাঁদের সাধনায় 'নঘ্ঠার অভাব ছিল না--কিন্ত; নবযুগের উত্খিত 
সমস্যাগুলর পূ সমাধান তাঁরা করতে পারেন নি। বাঙ্কমচন্দ্রের ধমতত্ব গ্রন্থ তখনো 'লাখিত 
হয় নি। কিন্ত, তানও দেশে ধমের দর্দন লক্ষ্য করে পাশ্চাত্যের যযাস্তবাদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
আলোকে পৌরাণিক হিন্দধর্মকে বোঝানোর চেষ্টা করাছলেন। 'কম্তু কোনো ফিছ.তেই ভাগুন- 
ধরা সমাজ-মানসের সর্বনাশা আলোড়ন বম্ধ হচ্ছিল না। জাঁতাঁহসেবে বাঙালী ও ভারতায়দের 
নাশ্চহু হয়ে যাবার সেই দ:ঃসময়ে সনাতন 'হম্দুধম” ল:& হয়ে যাবার সেই সংকটকালে প্রীরামকৃফের 
আঁবভাব। ইংরেজ তার আতি উন্নত সভ্যতাও সংস্কাত নিয়ে জাতির চিত্ততটে আছড়ে পড়েছে। 


॥ ৯৬১ | 
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[দশৈহারা জাতি এই ময় জগবনের উদ্দেশ্য, ধমের প্রয়োজনগয়তা য্‌গযূগবাহিত হিল্দধমের 
মধ্যে নানা আবর্জনা দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে । একটুখানি শান্তি ও স্বণস্তর আশায় সে উদস্রান্ত। 
শ্রীরামকুষই সোঁদন ধমকে রক্ষা করলেন মানুষকে তার যথাথ' স্বরূপ উপলাঁখ্ধ করার সুযোগ দিয়ে 
সে-কালের নবীন-প্রবীণ বদ্ধযৃবক শীক্ষত-আশিক্ষিত-যে কোনো মানুষ ধর্মসংান্ত যেকোনো 
প্রশ্ন ও তার সমাধানের জন্যে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে সদ:ত্তরটি পেয়ে মধ হয়েছেন- তার মনের 
সব সংশয় সব দ্বিধা কেটে গেছে । ঈশ্বর আছেন কিনা, তাঁকে দর্শন করা সম্ভব না, থাকলে 
[তান সাকার না 'নরাকার ? অথবা তিনি কি দুইই ? জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কি? গহার পক্ষে 
ধমা্চরণ কিভাবে সপ্তব ? সকল ধর্মই ঠক সত্য? কোন্‌ পথে ঈশ্বর-লাভ সম্ভব? জ্ঞান-ভান্ত 
ও কমের পথে কি পরস্পর সম্পকহীন? ভোগ জীবনে আদৌ কাম্য কিনা, প"থিগত [বদ্যা) তক 
ও লেকচারের মূল্য কি? লোকাহত বা জীবসেবা সংসারে থেকে কিভাবে করা যায়? আমাদের 
দেশের সনাতন ধমক বর্তমান যূগে অচল--ইত্যাদি অজন্্র প্রশ্নের সমাধান শ্রীরামকৃষ্ণ পরাচিত 
ঘটনার সাহায্যে দণ্টান্ত 'দিয়ে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ।১২ এ জীবনেই মাঝে 
মাঝে নি্জনে বাস, ঈশ্বরের গুণগান ও বস্তযাবচারের দ্বারা ঈশবরলাভ সম্ভব । *আস্তারক হলে 
সংসারেও ঈশবরলাভ করা যায়”। ব্রি্হই একমাত সত্য বাকী সব অনিত্য'। “ববেফ-বৈরাগ্যলাভ 
করে সংসার করতে হয়। সংসার-সমূদ্রে কাম ক্রোধাদি কুমীর আছে। হলংদ গায়ে মেখে জলে 
নামলে কুমণরের ভয় আর থাকে না। 'ববেকবৈরাগ্য হলুদ । সদাসৎ বিচারের নাম বিবেক ।” 
ঈ'বর জম্বম্ধে গতণন বলেছেন, “ভন্তের জন্য তান সাকার। যারা জ্ঞানগ তাদের পক্ষে তিনি 
[নিরাকার । সেকালের অনেক শিক্ষিত যুবক আত্মহত্যা করেছিল--সে প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 
“আজহত]া করা মহাপাপ, ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হবে ।” অথের পশ্চাতে মানৃষের পশ্চান্বাবন- 
কে তান পছন্দ করতেন না। তাই জানালেন, টাকা হলেই মানুষ আর এক রকম হয়ে যায়, সে 
মানুষ থাকে না।” টাকা ছ*ুতে গেলেই ভার নিজের হাত বে'কে যেত। কা'মিনী-কা্ন ত্যাগের 
কথাও তান বলেছেন। সংসারী মানুষ সংসারে থেকেও কাঁমিনীতে আসন্ত হবে না। ব্ঙ্ব 
ও শান্তকে তিন অভেদ বলে বুঝিয়ে 'দিয়েছেন--যতক্ষণ দেহবাদ্ধ ততক্ষণ দুটো বলে 
বোধ হয়। তাঁর মতে “মায়া আত্মীয়ের প্রাতি ভালোবাসা আর দয়া সর্কভুতে সমান 
ভালোবাসা ।” 

্লীরামকুষণ বলতেন, “ঈশ্বরলাভ করতে হলে একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়। আর 
সব মতকে এক একটি পথ বলে জানবে । আমার ঠিক, পথ আর সকলের মিথ্যা এরূপ বোধ না হয়। 
িদ্বেষভাব না হয়।” অন্তরের ভান্ত নিয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মনখানিকে রেখে সংসারী মান:ষ 
সংসার ধর্ম করুক, সংসারও স্বীর প্রত কর্তব্যপালন করৃক, মাতৃধণ পাঁরশোধ কর.ক। নিজের 
আত্মরক্ষার জন্যে কিছ তমোগ্‌ণও রাখা দরকার । সর্বভুতে ঈশ্বর আছেন বলে জীবসেবার মতো 
বড় জীনস আর কু নেই। সন্ন্যাসীদের জীবনযান্তায় যতখানি সংযম-সতকতা" দরকার, গৃহীর 
ততখান প্রয়োজন নেই । এইভাবে ীচৈতন্যের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ যুগ প্রয়োজন সাধন করে সমগ্র 
1বধ্ববাসীর মযান্তর পথ দোখয়ে গেছেন। 

৪ 

এবারে আমরা দুজনের গভীর সাদশ্যের দিকটি শ্রীরামকৃষের দিক থেকেই তাঁর আচরিত 
কর্ম ও অনুভবের মধ্য 'দিয়েই বুঝতে চেষ্টা করব। একথা ঠিক যে শ্রীরামকৃষ্ণ সব সাধনায় সিম্ধি- 
লাভ করে উপলাঁষ্ধ করোছলেন সব পথেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় এবং কোনো ধমই মিথ্যা ন়। 
কত্ত; একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে মনে হয় সব সাধনাই অত্যন্ত দুরূহ এবং কঠোর শারীরিক 
কণ্ট স্বীকার করে শ্রীরামকৃষকে সাধন পথে 'সাঁম্ধ অর্জন করতে হয়েছিল। নারীর মতো বেশভূষা 
ধারণ করে নিজ প:রুষীয় ভাবকে বিস্মতত হয়ে তিনি প্রায় ছয়মাস এ-সাধনা করেছিলেন। রাধা 
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ভাবে ভাবত হতে না পারলে তাঁর কৃপা না পেলে এনাধনা সফন হবে না। তাই বরাদ্ধ? যোগেশবরণ 
তাঁকে দাক্ষণে*বরে এই সময়ে পঞ্পন্রন করতে দেখে শীতী রাধা ঠাকুরাণী মনে করোছিলেন। 
অঙ্পকালের মধ্যেই তান শ্রীকৃষের দর্শনলাভ করেন ও তাঁর অঙ্গে এ মার্তকে সাম্মালত হতে 
দেখেন। নাগকেশর-প:ষ্পের কেশরের মতো তান গৌরবর্ণ দেখেন শ্রীরাধার অঙ্গকান্তকে । এই 
সময় ঠাকুরের মধ্যে মহাভাবের সকল লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠোছল বলে এঁ বাঙ্ছণী এবং বৈষবচরণা'দি 
শাস্্জ্ঞ সাধকের 'তনি পজ্য হয়ে ওঠেন। এই কালে শ্রীরামকৃষ। নিজেকে শ্রীকৃষ্$রংপেই ভাবতেন 
এবং সব িকছহকেই কৃষ্ণময় দেখতেন । এক এক সময় তার এমনও মনে হত যে স্তী-শরীর নিয়ে 
জন্ম নিলে গোঁপিকাদের মতো শ্রীকৃষ$কে ভঙজনাও লাভ করে কৃতাথ' হতেন । আবার কখনো এ 
কজপনাও জাগ্রত হত যে যাঁদ কোথাও জন্মগ্রহণ করতে তাহলে ব্রাঞ্গণের ঘরে পরমাসুন্দরী দীর্ঘকেশী 
বালাবধবা হয়েই জদ্মাবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাউকে পাঁতর:পে তান মানবেন না। এই মধ: 
ভাবসাধন কালে আরো একটি তাঁর 'দিব্যদর্শন ঘটে--যাতে তান দেখান ভগবান, ভন্ত ও ভাগবতে 
কোনো পার্থক্য নেই--“শতন এক, এক তিন |” দীর্ঘ ছয়মাস নারশভাবে থাকার সময় 1তাঁন মথ:রা- 
মোহনের অন্তঃপুরে অবাধে প্রবেশ করতেন এবং তাঁদের সখা হয়োছলেন তান। হাবে ভাবে চলনে 
বলনে তখন তাঁকে নারী বলেই ভ্রম হত। তার প্রত্যক্ষদর্শী জীবনশীকারগণ আমাদের জানিয়েছেন 
যে প্রীরামকৃষের মধ্যে এমনই একটা নারসঃলভ বোঁশল্ট্য ছিল যে অনেক ভন্ত পর্যপ্ত তাঁকে জিজ্েস 
করতেন, তিনি পুরুষ নানারী? তাঁর মধ্যে এই নারী মধুর-ভাব সাধনের সময়েই নয়, অন্য 
সময়ও লাঁক্ষত হত । এ'বশেষত্ব লক্ষণীয় 

শ্রীরামকৃষ্ণ ধরনাধনার মকল পথকে তায বললেও মনে হয় ভন্তিপথের প্রতি তাঁর যেন একটা 
দুর্বলতা ছিল। তন ভক্তদের বলতেন, “ভক্তিপথ তোমাদের পথ । এ খুব ভালো-__এ সহজ 
পথ।” আবার পজ্ঞান পথ বড় কঠিন পথ ।*""এ পথ কলিষুগের পক্ষে নয়।” শ্রীগোরাঙ্গের কথা 
উঠলেই ঠাকুর কেমন উন্মনা হয়ে পড়তেন। ১৮৮৩ সালের ১৫ই এ্রাপ্রল অরেদ্দ্রভবনে উৎসব- 
মন্দিরে 'তাঁন কীর্তনগান শুনাছলেন। গোষ্ঠ খোল বাজাচ্ছিল আর ঠাকুরের উদ্দীপন হচ্ছিল । 
খলর 'দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে তান বলাছলেন, “একটু গৌরাঙ্গের কথা গাও।” সেই গান শুনতে 
শুনতে তান হলেন সমাধস্থ। ১৮৮৪ খীন্টাষ্দের ১৫ই জ.ন সরেশ্দ্র বাগানে ভঙজতদের সঙ্গে 
কীর্তনগান শুনে ঠাকুরের মধ্যে শ্রীরাধার ভাব হয়--তখন 'তিনি বাহাজ্ঞানশুনা- দেহ স্পন্দনহণীন ও 
নয়ন তাঁর অধধনমনীলত। চৈতন্যদেবের প্রেমোম্মত্ততার প্রসঙ্গে একবার 'তাঁন বললেন, পপ্রেমোন্মাদ 
হলে জগং ভুল হয়ে যায়। চৈতনাদেবের হয়োছল। সাগরে ঝাঁপ 'দিয়ে পড়লেন? সাগর বলে বোধ 
নাই। মাটিতে বারবার আছাড় খেয়ে পড়ছেন--ক্ষংধা নাই, নিদ্রা নাই ; শরীর বলে বোধই নাই ।” 
আবার 'তাঁন যখন ভক্তদের সঙ্গে স্টারে চিতন্যলখলা' নাটকের আভনয় দেখতে চলেছেন, তখন 
একজন ভন্ত বেণ্যাদের ছারা চৈতন্য ও নিত্যানদ্দের আভনয় হবে বলায় তান জানালেন, “তারা 
চৈতন্যদেব সেজেছে তাহলেই বা। শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়। 
***চৈতন্যদেব মেড়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন । শুনলেন গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। যেই শোনা অমনি 
ভাবাঁবষ্ট হয়ে গেলেন।” তিনিও চৈতন্যলীলা দেখে সমাধিস্থ হয়োছলেন। অভিনয় শেষে 
সমাধভঙ্গে গাড়ীতে উঠে চলে যাবার সময় তানি আপন মনে বললেন--“হে কৃষ্ণ জ্ঞাণকৃষণ প্রাণকৃষণ 
মনকৃষ্ণ, আত্মাকৃফ, দেহকৃফণ ৷” বিজয়াদি ভর্তদের সঙ্গে দাঁক্ষণেশবরে গোরাঙ্গে সন্যাস কথার 
কীর্তন-গান শুনতে শুনতে ঠাকুর সমাধিস্থ হলে ভন্তেরা ভেবেছিলেন, “সাক্ষাত গৌরাঙ্গ ক আসিয়া 
মহোৎসব কারতেছেন ?”৯৩ 

বলরাম মাম্দরে প্‌নযন্তাি দিবসে সন্ধ্যাকালে ঠাকুর যখন রাম নাম, কৃষ্ণ নাম হার নাম 
করছেন তখন ভন্তদের মনে হয়েছিল যে বলরামের বাড়ী যেন নবদ্বীপ--বাহিরে নবদ্বীপ ভিতরে 
বদ্দাবন।”১৯৪ অধরের বৈঠকখানাতেও শ্রীগোরাঙ্গ-কথার গান শুনে ঠাক:র নৃত্য করতে করতে 
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নমাযন্থ হয়েছেন। অর্ধবাছাদশায় চৈতন্যের মতো কখনো ঠাকুরের সিংহাবক্রমে নৃত্য, যখন একস 
প্রকাতস্থ তখন গানে আখর দিচ্ছেন আবার কখনো অন্তর্দশা--সমাধিস্থ অধরের বৈঠকখানা তখন 
যেন গ্রীবাসের আঁঙনা ।* এরুপ প্রচুর ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। শিহড় গ্রামের নিকটে 
শ্যামবাজারে সাতাঁদন ধরে ঠাকুরের কীর্তন গান শোনা ও সমাধিস্থ হওয়া, কৃষগঞ্জের প্রাসম্ধ 
খোলবাদক রাইচরণের খোলবাদন শুনে তাঁর ভাবাবেশঃ উৎসবানম্দ গোস্বামণর পুত্র বৈফবচরণের 
ঠাকৃরকে শ্রীগোরাঙ্গদেব পূনরায় অবতাণ“ বলে মনে করা, কলকাতার কলহটোলা পল্লীতে শ্রীকাশীনাথ 
দত্তের বাড়তে হরিসভার আঁধবেশনে তাঁর গোরাঙ্গের জন্য 'নার্দন্ট আসন ভাবাবেশে গ্রহণ, 
নবহ্ধীপধাম গমন কালে গঙ্গাগভে'র যে-স্ছানে শ্রীচৈতন্যের ভিটা ছিল সেই চড়ার ওপর 'দয়ে নৌকায় 
যাল্লার সময় ঠাকুরের গভীর ভাবাবেশ ভন্তিমতা ত্রাঙ্গণশর যশোদার ভাবে তন্ময় হয়ে ঠাকুরকে 
বালগোপালজ্ঞানে ভোজন করানো--প্রভৃতি কয়েকটি মান উল্লেখ করলাম । ঠাকূর বারবার যে 
ভন্তদের কাছে ভান্তর কথা বলেছেন তাও 'বিস্ম:ত হলে চলবেনা । তানি বলতেন, 'ভান্ত থেকে তাঁর 
কৃপায় সব হয়--জ্ঞান বিজ্ঞান সব হয়।” দক্ষিণেষ্বরের মন্দিরে জন্মোৎসব দিবসে ঠাকুর ভন্তদের 
বলেছেন--ভান্তই সার। সকাম ভান্তও আছে ; আবার নিত্কাম ভান্ত, শ-ম্ধা ভন্তি, অহৈতুকী 
ভান্তও আছে ।'"*"আবার আছে ডীর্জতা ভন্তি। ভান্ত যেন উছলে পড়ছে। ভাবে হাসে নাচে 
গায়। যেমন চৈতন্যদেবের ।” এই কথার পরেই শ্্ীম মন্তব্য করেছেন--“ঠাক:র ক হীঙ্গত কারতেছেন 
নিজের অবচ্থা? ঠাকূর ক চৈতন্যদেবের ন্যায় অবতার? জীবকে ভন্তি খাইতে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন ? 

শ্লীচৈতন্যদেবের সঙ্গে ঠাকুরের এমনই একটা আঁত্মক যোগ যে একবার তাঁর শ্রীগোরাঙ্গের 
নগরকীর্তন দেখাবার সাধ হয়। জগদম্বা তখন তার ইচ্ছা কিভাবে হরণ করেন সে কথা সারদানন্দজ"ী 
মুখে শুনুন, “নজ গৃহের বাঁহরে দাঁড়ইয়া ঠাকূর দৌখয়াছিলেন, পণবটীর দিক হইতে অদ্ভুত 
সংকীর্তনতরঙ্গ তাঁহার 'দকে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে প্রধান ফটকের দিকে প্রবাহিত হইতেছে 
এবং বৃক্ষান্তরালে লীন হইয়া যাইতেছে । দেখিলেন নবদ্বীপচন্দ্র প্রীগোরাঙ্গদেব ও গ্লীনত্যানম্দ 
প্রীত প্রভুকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বর প্রেমে তন্ময় হইয়া এ জনতরঙ্গের মধ্যভাগে ধীরপদে আগমন 
কাঁরতেছেন এবং চতুপম্বিস্থ সকলে তাহার প্রেমে তন্ময় হইয়া কেহ বা অবশ ভাবে এবং কেহ বা উদ্দাম 
তান্ডবে আপনাপন অন্তরের উল্লা প্রকাশ কারতৈছে।” এই সংকীর্তন দলের কয়েকটি মুখ তাঁর 
স্মতপটে উজ্জল হয়ে ছিল এবং এ-দর্শনের িছদিন পর তার্দেরকে নিজ ভন্ত রূপে আগমন করতে 
দেখে তিনি পিঘ্ধান্ত করেন পূব'জীবনে তারা শ্রীচেতনোদেবের পারকর দিলেন । এঘটনাটিও বিশেষ 
তাৎপধ' বোধক । 

শ্লীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃফের তুলনামূলক আলোচনায় বিষয়ে সাদৃশ্য থেকে এবং ঠাক;রের নিজ 
বারবার শ্রীগোরাঙ্গের প্রসঙ্গ উথথাপনে, তাঁর মধর ভাবসাধনে নানাজনের সাক্ষাসহায়ে একথা নিশ্চয়ই 
বলা চলে যে শ্রীচৈতন্যই সাক্ষাৎ শ্্রীরামকৃ্ণ । একই দেবতা দূই অবতার পরুষরঃপে ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ে ভিন্ন যুগ--প্রয়োজন সাধন করলেন এবং সবর্ধ্মসমন্বয়ের বাণীবহ করে আনলেন । 
আর সেই জন্যই তাঁকে এতো বেশী করে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সাধনার কথা বলতে হয়েছে। 
শ্রীচঠেতনোর সঙ্গে শ্রীরামকৃ এই যোগাঁট স্বামীজীও১৫ উপলব্ধি করেছিলেন। স্বামী 
শ্ীরামকফের মধ্যে শংকরাচারের “910111206 100611601 এবং “51০00510110 6%0820515৩ 
1000109 11621 01 019109099” লক্ষ্য করেছিলেন। ত্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষের মধ্যে 
জ্ঞান, কর্ম ও ভান্তর একটা চমৎকার সমন্বয় হয়েছিল। তংসত্বেও আমরা বললি শ্রীরামকষের মধ্যে 
ভক্তির প্রাত একটি সহজাত আকর্ষণ ছিল। আর এই কারণেই তাঁর নিজের কথায় তান শ্রারাম 
রূপ। শ্রীকৃ দূইই ৷ একই দেহে শ্রীরামকৃষ। [] 


॥ ৯৬৪ | 
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উৎস নির্দেশ £ 


শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের ব্সর নিয়ে একটু গোলযোগ আছে । ইংরেজি ১৮৩৫ বা ১৮৩৬ 

ছুইই-সে তারিখ বলে দাবী করা হয়েছে । এই হিসেবে কেউ কেউ ১৯৮৭ সম্পর্কে তার 

জন্মের ১৫২-তম বর্ষ বলতে চান । 

শ্রীচৈতন্যের জীবন ও বাণী--ডঃ স্থখেন্দুস্ন্দর গঙ্গোপাধ্যায় 

শ্রীশ্রীরামকষ্চ লীলা প্রসঙ্গ--স্বামী সারদানন্দ 

শ্রম কথিত শ্রশ্রীরামকৃষ্ণ কথামত, পৃঃ ৬৪৭ 

শ্শ্রীরামকৃষ্চ লীলা প্রসঙ্গে--স্বামী সারদানন্দ 

ঠাকুর ভক্ত বিজয়কে বলেছিলেন, “চৈতন্যদেব লোক শিক্ষার জন্ত সংসার ত্যাগ করেছিপেন, 

শ্রাশ্রীরামকঞ্চ কথামত, পৃঃ ৬৮৫ 

ঠাকুর ভক্ত বিজয়কে বলছিলেন, “চৈতন্তদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ করেছিলেন, 
শ্রীবামক"ও কথ।মৃত, পৃঃ ৬৮৫ 

শ্রীচৈতন্যের এই অবস্থ।টির পরিচয় দিতে ডঃ সথখেন্দুহন্দর গঙ্গে পাধ্যায়ের শ্রীচৈতন্যের জবন 

ও বাণী গ্রন্থটির সাহায্য নিয়েছি । 

শ্ীপ্ীরামকৃ্ণ লীলা প্রসঙ্গ, পৃঃ ২৬৯ 

তদদেব, পৃঃ ২০১ 

অক্ষয় দত্ত গুপ্ত--বদ্ষিমচন্দ্র, পৃঃ ৬ 

শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত উক্তিগুলি শ্রীম কথিত শ্রীঈরামরুঞ্জ কথামৃত গ্রস্থ থেকে গৃহীত | 

তর্দেব? পৃঃ ৬৮৩ 

তদেব পৃঃ ৬৯৭ 

ঠাকুর সম্পর্কে ন্বামীজীর উ।ক্টি শ্রশ্নীরামকৃঞ্চ কথা মৃত গ্রস্থের পরিশিষ্ট থেকে উদ্ধৃত | 


॥ ১৬৬ ॥ 


শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামরুঞ্জ 
ড. অসিত সরকার 


প্রীও শ্রীরামকৃষ্ণ । বাংলার দুই ঠাকুর। সীমাবদ্ধ মানব জীবনে অসমের আহ্বান জানাতে 
যেন একই সত্তার পরপর আবর্ভাব । সংসারের তাপাকুষ্ট আমরা-_আধ্যাকআ্ক, আধিভৌতিক 
আর আ'ধদৌবক তাপে সর্বদা জারিত হচ্ছি! তাশ্-প্রবাহ সব্দাই জীবনকে 'ক্লিষ্ট করে চলেছে। 
কখনও সে তাপ আসছে মানুষ বা অন্য-প্রাণীর কাছ থেকে যা আঁধভোতিক তাপ কখন ও দৈবদ-বি- 
পাক বড়, বঞ্ধা, প্লাবন জাতীয় আধিদৈবিক তাপ আর তাছাড়া নিজের মনের জৰালায় তো জবলছিই 
[নরন্তর-_আধ্যাত্ক তাপ। সনাতন গোত্বামীপাদের প্রাসদ্ধ ভীন্ত--কে আম? কেন মোরে 
জারে তাপন্রয় ? এ যেন সর্মানবের জিজ্ঞসো । “কেআমম?” এপ্রশ্ন হয়তো সবর্জনণন নয় 
[কত্ত “কেন মোরে জারে তাপন্রয় 2 এ যন্ব্রণা-উৎসারত প্রশ্ন তো সকলের । স্বামখীজশী বলছেন-_ 

“যতদূর যতদুর যাও বুদ্ধরথে কার আরোহন, 
এই সেই সংসার জলধি, দ:ঃখ সুখ করে আবর্তন ।, 

সংসার জলধির দঃখসুখের আবর্তনে আবিত মানৃষের আর্ত-জিজ্ঞাসা--এর থেকে কি 
পারত্রাণ নেই £ পারত্রাণের বার্তা বহন করে এনোছলেন প্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ । শুধু বাতা 
শোনানোর জন্য নয়, নিজেদের জীবনে আচরণ করে আমাদের সামনে উল্ভ্রহল দণ্টান্ত স্থাপন 
করেছেন তাঁরা । “আরপ্পান আচার ভাঁন্ত ?শখাইন: সভারে" শ্রীচৈতন্যের সংকজ্প। “আমি ষোল- 
আনা করলে তবে তোরা এক আনা কর'বি'- শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তি । 

দ্‌জনেই সম্যাসী। সব্ত্যাগী না বলে সবগ্লাহী বলাই বোধহয় য:ন্তয-ন্ত । সকলকেই অন্তরে 
গ্রহণ করেছেন। সর্বভাবহীন কলিমলমালিন জীবকে উদ্ধারের সংকজ্প গনয়ে তাঁদের আ'বভা“ব। 
গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উীন্ত তেষামহং সমদ্ধত মৃত্যুসংসার সাগরাৎ। মতত্যুসংসার সাগরের পারের 
তরণণ নিয়ে তাঁদের আঁবভাব। আপন আপন সাধনোদ্দেশ্যে কি তাঁরা সন্ন্যাস হয়েছিলেন? 
মহাপ্রভুর টান্ত_ 

“যবে সন্ন্যাস লইনং, ছন্ন হইল মন । 
সম্যাসে কি কাজ মোর--প্রেম প্রয়োজন ॥ 

জাবপ্রেমের দায় মেটাতেই তাঁর গোরক বসন মুণ্ডিত মস্তক। শ্রীরামকৃষ তো সন্যাপীর 
সাজটুকুও রাখেন নি। অঙ্গে জামা, পরনে ধূতি, পায়ে জ্‌তো। স্ত্রীও সঙ্গেই থাকেন। অথচ 
জিতোশ্দুয় পুরুষ এ এক 'বাঁচত্র সাধনা--সব সাধনার চেয়ে কঠোরতর । যেখানে পণভুতের ফাঁদে 
রজ্ধা পড়ে কাঁদে সেখানে এ এক আভিনব জীবন যাপন । “আমি মা বৈ কিছু জাননা” এ শুধু 
মুখের কথা নয়--এ তাঁর জীবনবেদ। লবই তাঁর মা, সর্বন্ূই তাঁর মা। তাঁর মা বিএাজে ঘরে ঘরে 
জনন? তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে ।” শ্রীমন: মহাপ্রভুর জীবনের মূল সরি তো এই 'যাঁহা যাঁহা 
নেত্র পড়ে। তাঁহা তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥' সবই তান তাঁর আরাধ্য ব্রজেন্দ্রনন্দনকে দেখছেন । 


| ১৬৬ ॥ 


প্রেমিক পাগল শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকুফ। ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা । কমই আমাদের মতো 
সাধারণ মানযুষর কি আসে যায় তাতে । কেউ যদ 'ঈমবর' নামক অদেখা তজানা কোন সস্তার 
তব? ঘর ছাড়ুন তাতে তামরা তাঁদের পূজার বেদগতে চ্ছান দেব কেন? তাঁদের তামরা পূজার 
ব্দেিতে চন ।দয়েছি এই জন্য যে তাঁরা ঈশ্বর প্রেমকে এক লোবোত্বর তন.ভুতির মধ্যে সথমা বধ রেখে 
আত্মানদ্দে বিভোর থাকেন নি । ঈশ্বর প্রেমকে রংপাস্তারত করেছেন মানবপ্রেমে। বাসুদেব ঘোষের 
ভাই গোবিন্দ ঘোষ বর্ণনা করেছেন মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের কারণ £. 
দেখিয়া জীবের দঃখ ছাড়িন গোলকের সুখ 
লাতিলাম মনুষ্য জনম । 
পাইলাম কন্ট যত তোমরা পাইলা তত 
হইল সব পশ- পাঁরশ্রম ॥ 
পণ্ডিত পড়ুয়া যারা আমারে না মানে তারা 
মোর উপদেশ নাহ লয়। 
ভাবি হই বৃদ্ধিহারা 'কির্‌পে তারবে তারা 
দর হবে নরকের ভয় ॥ 
অনেক চিন্তার পর দঢ়াইন; এ অস্তর 
আম ত্বরা ছাড় গৃহবাস ! 
মণ্তক মুশ্ডন করি এডোর কোৌপণন পরি 
আ'বিলম্বে লইব সন্ব্যাস॥ 
তবে তো পাষণ্ডী সব শনি হার হার রব 
নামে প্রেমে হইবে পাগল । 
সবে যাবে নিত্যধাম পর্ণ হবে মনস্কাম 
অবতার হইবে সফল ॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন 'ঈ*বরলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য ৷” আর মানবকে ঈশবরলাভ করানোই 
শ্রীচৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ব্রত । “সবে যাবে নিতাধাম? এই দের মন্কাম। ঈ*বরলাভের 
উপায় নিদেশ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ “সাধুসঙ্গ ও ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতার মান্লাটা যেকণী সেটা 
জীবতে সাধন করে দেখিয়েছেন। রাতের পর রাত %%বটাতে ধ্যানরত। সকাল থেকে আকুল 
কান্না মা গোঃ আরেকটা দন বথা চলে গেল মা, তোর দেখা পেলাম না।' ঘাসের মধ্যে মুখ 
ঘসেছেন আর কাঁদছেন--“দেখা দে মা দেখা দে। তবে কি সব মনের ভুল? তাতো নয় মা, তুই 
রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, কমলাকান্তকে দেখা দিলি আমায় দিল নে।” মাটিতে লুটিয়ে পড়ে 
চুল ছিড়ছেন, কাদায় সবাঙ্গ মাখামাখি । অঙ্গে বস্ব নেই, উপবধত নেই, লজ্জা নেই, লৌকিকতা 
নেই। যন্ত্রণায় ছটফট করছেন 'তাঁন। উত্তুঙ্গ বিম্বাস আর উদ্দাম ব্যাকুলতা সম্বল করে মাতৃহারা 
বংসের মতো মাতৃসম্ধানে মাতৃসাশ্লিধ্যের আশায় 'দিবারান্ন কাঁটয়েও যখন মাকে পেলেন না তখন 
দেবী ভবতারিণণীর হাতের খড়গ তুলে নিলেন ব্যর্থ জীবনের অবসানের সংকজ্গে। 
এই ব্যাকুলতা যেন আরও দীর্ঘায়িত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনে । পিতৃকার্ষের উদ্দেশ্যে 
গয়ায় বুপাদপঘ্ম দর্শনের পর থেকে বাকী জীবনটাই যেন এক আকুলতার প্রাতচ্ছীব। পরম 
দৈন্যে সাধারণ জীবের ভাবে দাস্যভন্তি প্রার্থনা করছেন তাঁন-- 
প্রেমধন বিন: ব্য দরিদ্র জীবন ! | দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥ 
প্রেমময় যানি তিনি প্রেমের অভাব অনুভব করছেন । বলছেন-- 
ন ধনং ন জনং ন সন্দরীং কাঁবতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জম্মনি জম্মনী*বরে ভবতাদ- ভন্তিরহৈতুকা" ত্বায়ি। 


॥ ৯৬৭ | 


হে জগদশ্বর, আমি ধনজন সম্পরী বা কবিত্বশন্তি কামনা করি না। যেন জদ্মে তোমাকে 
আমার অহৈতুকাী ভান্ত থাকে এই প্রার্থনা । সর্বলোক নিস্তাঁরতে গৌর অবতার'। তাই যেন 
সর্বজীবকে প্রার্থনা শেখাচ্ছেন। আকুল ক্রদ্দনে প্রার্থনা করছেন-- 

আয়ি নম্দতন-জ 'কিপ্করং পাঁতিতং মাং 'বিষমে ভবাদ্বুবো । 

কুপয়া তব পাদপক্কজান্থতধাঁলস্দশং 'বাচভ্তয় ॥ 
হে নন্দনন্দন, আমি তোমার দাস, আমি বিষম ভবসমনদ্রে নিপতিত, তুমি কুপা করে আমাকে তোমার 
চরণকমলাস্থত ধূলিকণার ন্যায় মনে কর। কাতরভাবে ডাকছেন “হে কফ তোমার নাম করতে 
[িগাঁলত অশ্রুধারায় কবে আমার নয়ন ভেসে যাবে, কবে আমার গদগদবাক্যে বন রুদ্ধ হবে, কবে 
আমার সমস্ত শরীরে পুলকে রোমণ্ণিত হবে । হে গোবিশ্দ, তোমার গবরহে আমার কাছে এক নিমেষ 
যেন ধৃগ যুগান্তরের ন্যায় মনে হয়ঃ নয়নে যেন বধষরি ধারা নামে । হে গোঁবদ্দঃ তোমার বিরহে 
আমার কাছে নাখল 'বি*ব যেন শন্যে 'মালয়ে যায়। প্রাণপ্তর উচ্ছবৰাসে কখনও বলছেন 'মুই সেই, 
মুই সেই । আবার কখনও গোবিন্দবিরহে 'দশ্তে তুণ ধার, আকুল প্রার্থনা করছেন “আমায় কৃ 
এনে দে'। কী গভীর, ঠবস্ময়কর সাধন-জীবন। আমাদের কাছে অচিস্ত্যনণয়। 

এই সুদুলল/ভ “কৃষপ্রেম' কিন্তু কেবলমান্র তাঁর ব্যান্তগত উপলাধ্ধর সম্পদ করে রাখতে চানান। 

জীবে সম্মান 'দবে জানি কৃষ-আধম্ঠান'--জণবমান্রেরই প্রাতি যাঁর ভাবনা তাঁর পক্ষে তা সন্ভবও 
নয়। তাই-- 

'জীব নিস্তারিতে প্রড়ু ভ্রমিলা দেশে দেশে | আপনি আস্বাদি ভান্ত করিলা প্রকাশে ॥ 
গনয়বণে'র তথাকাঁথত অন্তাজ মানুষ যারা উচ্চবণের অত্যাচারে দলে দলে ধমস্তীরত হচ্ছিল তারা 
আবার মানুষের মযদার পুনঃপ্রাতগ্ঠিত হল। “জশীবের স্বরংপ হয় কৃষের নিত্যদাস'। এই তো 
জীবের জাত। হরিভন্ত পরায়ণ চণ্ডালও 'দ্বিজশ্রেন্ঠ | শ্রীচৈতন্য প্রবার্তিত প্রেমধর্মে তৎকালীন মানুষ 
মানবত্মে উত্তীর্ণ হলো আর ভবিষ্যৎ মানবকুল পেল মত্যুসংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার পরম পাথেয় । 

এই মানবপ্রেমের আরেকাট ধারা শ্রীরামকৃ্ । স্বামণ গিববেকানন্দ তাঁর র্বধম স্বরূপ, 
“অবতারবরিষ্ঠ* গুরুদেব সম্বস্ধে বলেছেন, '্রীরামকৃষণ ভারতবর্ষের সমগ্র অতণত ধমণচন্তার সাকার 
[বগ্রহরূপ |” আট বছরের বালক সবে পৈতে হয়েছে ভিক্ষা-মা করলেন ধনী কামারনীকে ৷ 
ব্রাঙ্গণকন্যা নন সামান্য কর্মকার কন্যা । তথাকথিত “ছোটজাত'। তবু জিদ ধরে কুলপ্রথা লগ্ঘন 
করলেন। তাঁর ভাঁবষ্যং জীবনের ঈীসত বহন করছে এই সামান্য অথচ অসামান্য ঘটনাটি। 
পরবতর্ঁ জীবনে রাঁসক মেথর থেকে নট বিনোদিনী পর্যন্ত কে না তাঁর কৃপা পেয়েছে । জীবসেবাই 
তো মানবধর্ম। কিন্ত; জীবসেবার প্রাক: শর্ত দিলেন “শবজ্ঞান'। পঁশবজ্ঞানে জাবসেবা”। 
জীবের অন্তরে আগে শিবকে দেখতে শেখা তারপর তার সেবা । নাহলে 'জীবসেবা তো' শুধু 
আত্ম অহঙ্কারকে স্ফীত করে। তাই প্রকৃত মানবধম“ট ক, মূলস্গরাঁট ?ক সেইটি ধাঁরয়ে দিলেন 
নরেন্দ্ুনাথকে । শশবজ্ঞানে জীবসেবা'র মধ্তে উদ্বুদ্ধ করে, আপন সাধনশান্ত দান করে 
নরেন্দ্রনাথকে । জগত্জয়ী সন্্যাপী বিবেকানন্দে পারণত করলেন তিনি । এরও মূলে আছে 
মানুষের প্রভি অতলাস্ত ভালবাসা । তার ভাষায় “আম খেয়ে মুখ মছে ফেলা নয়, সৌঁট কেটে 
কেটে সকলকে ভাগ করে খাওয়ানো” শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ। তাই মানষের প্রাণের ঠাকুর । মানুষ 
1হসেবে আমাদের বিনমচিত্তের প্রণাতি তাঁদের প্রাপ্য । কৃতন্জাঁচত্তে তাই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে 
আমরাও বাঁল-- 

যস্য বাঁষেণ কাঁতিনো বয়ং চ ভুবনানি চ | রামকৃফং সদা বন্দে শহ্ব“ং স্বতন্ত্রমীধ্বরমং' ॥ 
যাঁর শান্ততে আমরা ও সম্দয় জগৎ কৃতার্থ সেই 'শবস্বরূপ স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকৃফকে আমি সদা 
বন্দনা কার। পরম ভাগবত বৈফব মহানন্দের সঙ্গে আমরাও প্রার্থনা কার 

, পরনরবাধি শ্রীকফচৈতনাচন্দ্র যশে | সভার শরীর পূর্ণ হউক প্রেমরসে ৪ 0 


॥ উঠ । 


সমন্বয়সাধক শ্রীচৈতন্য ও আ্ীরামকু্চ 
বরুণ সাহ। 


বাংলা তথা ভারত তথা বিশ্বের আধ্যাত্মক আকাশে যে দুটি শান্তমান জ্যোতিচ্ক চির ভাদ্বর 
হয়ে সারা িশ্বের ধম 'জিজ্ঞাস্দের উপর সমাধক প্রভাব বিস্তার করেছেন--তাঁরা আমাদেরই 
এই বাংলার দুই যুগপুরূষ ; একজন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য, অপরজন প্রাণের ঠাকুর 
ন্লীরামকৃণ । প্রীচৈতন্যতত্ব ও শ্ত্রীরামকৃষ্তত্ব নিয়ে 'বদগ্ধ পাঁণ্ডতবর্গের বহু শাস্ত্রীয় আলোচনা, 
ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্য সাণহত্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ সাহত্য--উভয়কেই পরিপহষ্ট করেছে । সংস্কারমনৃন্ত যথার্থ, 
পণ্ডিতগণ ব্যতীত উভয় ধারার অনবর্তাঁ ভক্ত সাধারণের মধ্যে একটা সংক্ষম ভেদবুদ্ধি সর্বদা দ্টট 
হয়। অন্ততঃ আমার কাছে তাই মনে হয়েছে । প্রেম মুনা আর পাঁততোদ্ধারিণণ গঙ্গা যাও 
বহমানা দুই স্বতন্ত্র ধারায়--তব্‌ তারা মিলিত হয়েছে তাদের সঙ্গমম্ছলে । এই মিলনের মধ্যেই এই 
দুয়ে মিলে একের মধ্যেই রয়েছে যথার্থ সাধনা । তাই তো গঙ্গা যমুনার মিলনস্ছুল হয়েছে পুণ্যভূমি 
-তাথক্ষেত । 

ধম“রক্ষা ধর্মসংস্থাপন হেতু ঈশ্বরের নরদেহে আঁবভ্নব । শ্রীচেতন্য ও প্রীরামকৃফের অবতারত্বের 
বহ যাুন্ত প্রমাণের অবতারণা করা হয়েছে গোঁড়ীয় বৈষব সাহত্যে ও পরবত্তাঁকালে শ্রীরামকৃষ্ণ 
সাহত্যে। উভয় সাহিত্যের উপজশীব্য বিষয় হলো তাঁদের অবতারত্বের এই য্যান্ত প্রমানগ্‌লি । 
শ্রীচেতন্যের জাবনণকারগণ শ্রীচৈতন্য চাঁরতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মরার গযপ্ডের 
কড়চা প্রভৃতিতে, শ্রীরামকৃষের জীবনীকারগণ, শ্রীরামকৃষ্ক কথামত, শ্রীরামকৃষ্ণ প”ি, শ্রীরামকৃষ। 
লশলাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থে উভয়ের সাধনা, অবতারত্ব, শিক্ষাদান, জীবনাদর্শ প্রভাতি বিষয়ে বিস্তৃত 
আলোচনা করেছেন । শ্রীচৈতন্য ভন্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত উভয়েই শ্রীচৈতন্যের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে, 
পীরামকৃফের মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করতে পারেন অনায়াসে ৷ প্রকৃত ভন্ত অবশ্যই তা করেন। 
কিন্তু আমরা অনেকেই সংস্কারের গ্ঁটি কেটে বাইরে আসতে পারি না--আপন স্ট গ:টির মধ্যেই 
আবদ্ধ থেকে যাই । ফলে প্রজাপতি হয়ে উদার উম্মন্ত প্রকাতির কোলে এসে মধ-পানে তৃপ্ত হতে 
পাঁরনা । ভভন্ত শুদ্ক আচার আর প্রাণহীন সংস্কারের বাইরে এলেই কেবল ঈশ্বরয় মধু আত্মাদনের 
অধিকার লাভ করেন । তথন শ্রীচৈতন্যে আর শ্রীরামকৃষে ভেদ থাকে না। তবে ভস্ত তাঁর বাঞ্চিত 
রূপে যে ভগবানকে চাইবেন এটা ত্বতদ্য ৷ যেমন চেয়েছিলেন মহাবাঁর তাঁর আরাধাকে দূর্ববাদলশ্যাম 
রঘুপাতি রাঘব শ্রীরাম মূর্তিতেই, আবার গৃহত্যাগের প্রাক্ালে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারণ মা্ততে 
দেখা 'দিলেও মাতা 'বিস্কাপ্রয়া তাঁকে নদীয়া বিহারী শ্রগোরাঙ্গের মরাতিতেই দেখতে চেয়োছলেন। 

শ্রীচৈতন্যের আঁর্বভাবের সময় তৎকালশন সামাজিক পটভুমকায় আমরা কণী দেখতে পাই ? 
দেখতে পাই হিন্দুধর্মের উপর মুসলনান শাসকদের উৎপখড়ন, হিন্দুদের ছলে বলে কৌশলে 


৯৬৯ ॥ 
২ 


ইসলাম ধমে ধমস্তিরিত করার উদদগ্র প্রচেষ্টা । উচ্চ শ্রেণীর হিন্দ্‌দের যাঁরা আঁধকাংশই ছিলেন 
শান্তপ্‌জক তাঁরা প্রায়শ ধর্মের নামে বামাচার ও ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকতেন । নিয় শ্রেণীর ছিম্দ 
সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ 'বিকৃত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ও ভিন্ন ভিন্ন উপসম্প্রদায়ে বিভন্ত হয়ে 
দত্বল হয়ে পড়েছেন । সমাজ-ব্যবস্থার 'শাথিলতায় সাধারণ মান.ষ 'বিভ্রান্ত, সমাজ জীবন বিকৃত 
উপধম“ সমছের মতবাদ ও আচারে পংকিল। উচ্চ বর্ণের হিন্দদের ঘণা ও ছ*তমার্গের 'শিকার 
হয়ে স্বেচ্ছায় বহু 'হশ্দ ধমন্তিরিত হয়োছিলেন। 

এই দুঃসহ অবস্থা থেকে জাতিকে পাঁরন্রাণের নিমিত্ব ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন শ্রীচৈতন্য। 
তখন এমন একটি ধর্মের আবশ্যক হয়ে পড়েছিল যা ব্রাঙ্ছণ চণ্ডালকে এক সান্রে গ্রাথত করে 
নতুন করে প্রাণশান্ত সণ্চার করতে পারে জাতির জীবনে ; লধ্ব প্রকার মালিন্য, কুসংস্কার, 
অঃপৃশ্যতার অভিশাপ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই ধর্মের দহখ্বরি গাতিশীলতায় । 


লোকশিক্ষার নিমিত্ত গাহচ্হাশ্রম থেকে সন্ব্যাসাশ্রমে গেলেন শ্রীচৈতন্য ত্যাগ ও পাবিত্রতার 
দণ্টান্ত স্হাপন কজ্পে, আর অন্তরঙ্গ পাদ শ্রীমদ নিত্যানম্দকে গোৌড়ে প্রেরণ করলেন সন্ব্যাসশ্রম 
থেকে গাহস্হাশ্রমে প্রাতাষ্টিত করে । এখানেও লোকশিক্ষার প্রয়োজন ছিল । উদ্দাম বা বজগাহশন 
ভোগ নয়, পাঁরাত বা সংযত ভোগের বিধান দিলেন গহীীদের । বললেন-- 


“মকণ্ট বৈরাগ্য না কারও লোক দেখাইয়া । 
যথাযথ 'বিষর ভূপ্জ অনাসন্ত হইয়া ॥” 


যাগ-যজ্ঞ-পুঞজজা কোনীকছুরই আবশ্যক নেই, “হরেণটমিৈব কেবলম” কাঁলযুগে ভবরোগের 
মহোৌষধ--এ সত্য ঘোষণা করে এবং “জীবে দয়া নামে রহাঁচ, বৈষ্ণব সেবনের” শিক্ষা দিয়ে শিথিল 
সমাজ ব্যবস্হায় তিনি এনেছিলেন একটা সুসংবদ্ধতা । শ্লীচৈতন্য জাত পাতের কুসংস্কারকে আমল 
না'দয়ে তৎকালীন সমাজের কাছে যা কনা আঁভনব এমন একটি কথা শোনালেন, “চণ্ডালোপি 
চিজ শ্রেম্ঠঃ হার ভীন্ত পরায়ণঃ।” সে যুগে বৈষণবধমের মতো এমন একাট যুগ ধমেরর প্রয়োজন 
ছিল যার ব্যাপ্ত সর্ধ প্রকার ক্ষদ্রতা, নচতা, জাত্যাভিমানকে পাঁরহার করে একটি সাবশাল জাতি 
গঠন করতে পারে । আচার সর্বস্ব আভজাত মুষ্টিমেয় উচ্চ'বণের হিন্দ শান্ত পূজকেরা এতকাল 
তাদের দ্বারা অবহেলিত, দাঁরদ্ু, নিপীড়িত, নীচকুলোদ্ভব এই বিরাট জনতার উপর প্রভাব 1বস্তার 
করতে পারলেন না, পারলেন না শ্রীচেতন্যের সেই প্রেমধমের প্লাবন রোধ করতে । রক্ষা পেল 
সনাতন 'হিন্দুধম“ চরম অবক্ষয়ের হাত থেকে। 


আমরা এখন ফিরে আসি প্রীরামকুের যুগে সাড়ে তন শত বছর পরে । এ যুগের সামাজিক 
পটভুমকায় দেখতে পাই ভারতবষে ইংরাজ শাসনের মধ্যাহ্ৃকাল, মধ্যাহ্ন সুয্যের মতোই বৃটিশ 
শাসকের দাপট । শিক্ষিত বাঙালারা অধিকাংশই ইংরাজ সরকারের অধীনে চাকুরগ পাবার জন্য 
লালায়িত, অশিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত মানুষেরও ইংরেজদের সম্পকে একটা ভগীতীমা শ্রত শ্রদ্ধা রয়েছে । 
শিক্ষিত শ্রেণীর চাল চলনে হাবভাবে দেখা গেল ইংরেজের অন্ধ অনুকরণ প্রয়তাঃ ভারতীয় সভাতা- 
সংস্কীত-শহ্প-ধর্মে অনীহা কেবল নয়, অশ্রদ্ধা ও দেখা দিল। 

দেখা দিল ধম“ জীবনে আবার একটা শংগ্যতা। খৃষ্টান মিশনারীরা ব্যাপকভাবে ধর্ম 
প্রচারের সুযোগ 'নিয়েছিল সেই সময় । ভারতীয় জীবন ও দরশনের ম.ল্যবোধ গেল কমে । দলে 
দলে শাক্ষত সম্প্রদায় খন্ট ধর্মের গ্রাতি ঝ'কলেন, পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত 
হলেন। হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির জন্য এই ধর্মও মল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শৈবাল আম্হাদিত 
বন্ধ জলাশয়ে পাঁরণত হলো । 'হম্দুধর্ম পোত্বীলিকতার দোষদস্ট বলে আভিযংস্ত ও অবহেলিত 
হলো । জন্ম হ'লোব্রাঙ্থধর্মের। 


॥ ১৭০ ॥ 


্রাঙ্মধর্মণও তার নেতারা সমকালীন সংকট থেকে উদ্ধারের পথ দেখাতে পারলেন না। ব্রাঙ্গ 
ধর্ম ম:লত এক নাঁদ্ট মান্ষজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো এই যুগ সম্ধিক্ষণে আবিভূত হলেন 
ঠাকুর শ্রীরামকৃফ । যিনি, “একধারে রাম ও কৃষ্ণ” । 'িবেকানম্দ যাঁকে বলেছেন “অবতার-বারিষ্ঠ”। 
সেই ধর্ম রাখার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের নরদেহে অবতরণ । তান সনাতন হিন্দুধরকেই কেবল 
বাঁচালেন না. সমন্বয়ের মাধ্যমে সত্ব্ধমের মূল সুর যে একই সেটাই উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করলেন । 
“যত মত, তত পথ” এর চেয়ে উদারতর অথচ সতা কথাটা আর কেউ বলেনান। আমরা শুনলাম 
এ যুগে তারই কণ্ঠে । সংঘাত নয়, মিলন । এ মহামিলনের মন্ত্র মান্ষ আগে শোনে নি। তান 
মত ও পথের উর্ধে । সব মতে 'সাম্ধলাভ করলেন ঠাকুর, প্রচার করলেন মানব ধর্ম। বললেন-: 
“জীবে দয়া জীবে দয়া? দূর শালা কণটান্‌কীট তুই জীবকে দয়া করাবঃ দয়া 
করার তুই কে? না, নাঃ জীবে দয়া নয়--শিবজ্ঞানে জীব সেবা ।" তাইতো তানি সব'মত ও 
পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছে জড়বিজ্ঞানের যুগে ষ্যান্তশখল মান্‌ষের কাছে সর্বশেষে যে বাত্বি সুম্দর 
ভাবে--উপস্থাপন করলেন তা হলো, “যার পেটে যা সয়।” তিনিই তো বললেন সহজ দ্বথহধন 
ভাষায় কোন ধর্ম, কোন মতই বড় বা ছোট নয়, এরা একই জলাশয়ের ভিন্ন 'ভিন্ন ঠাকুর যে অন্যান্য 
ধমমত সাধনা করেছিলেন তার উল্লেখ করতে হবে । ঘাট বইতোনয়। খল্লতাতপৃত্র রামতারক 
ওরফে হছলধারীকে বললেন, “তুই মাকে তামসী বাঁলস--মা যে সব-ান্লগণময়শী আবার শব্ধ 
সত্বাগৃণময়ী।” এ শুধু হলধারশকে নয়, সকল শাস্তজ্ঞ পাণ্ডতের কাছেই--এ শ্রীরামকৃষের 
বালম্ঠ ঘোষণা । শান্ত ও বৈষবের সাথে রাখীবম্ধন করালেন ঠাকুর এখানেই । শ্রীচৈতন্য ও 
প্ীরামকৃষণ দুজনেই ছিলেন শান্তর উপাসক। শ্রীচেতন্যের দেব-_-অন্নপূণাঁ আর শ্রীরামকৃষের " 
ভুবনেশ্বর । 


শুধুমাত্র এই দুটি মতের সমম্বয় নয়, অন্যানা মতেরও সমন্বয় সাধন করোছিলেন তান । 
ঠাকুরকে সকল মতের সকল পথের লোকরাই আপনজন বলে মনে করতেন । শান্তশৈব, ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণসভুন্ত বৈষব সাধকেরা নিজ নিজ ইঞ্ঠর্‌পে তাঁকে দেখেছেন। জ্ঞানপন্থী সাধক, শখ ব্রাহ্ম সকলেই 
তার কাছে এসে ভাঁড় করেছেন, তাঁর মধ্যে নিজেদের ভাব ও আদশে'র পাঁরপণতা খশ্জে পেয়ে 
ভান্তরসাপ্লতভাবে--তাঁর চরণ বন্দনা করেছেন । তাই তো 'ববেকানশ্দ প্রণাম মন্তে ঠাকুরকে “স্ব 
ধম স্বরপিণে” বলে বর্ণনা করেছেন । 


শ্রীচেতন্যের সময় সমাজ পারাচ্থিতি একটু ভিন্নতর ছিল। বস্তূবাদণ দর্শনের প্রভাব না থাকাগ্ন 
এ য্‌গের মতো ধম্ণাচরণ তখন ততটা উপেক্ষা ও উপহাসের বস্তু হয়ান। আপামর জনসাধারণের 
অন্তরের গভীরে ফজ্গ:ধারার ন্যায় ধম্ণবোধ বহমান ছিলই । কেবল রাষ্ট্রীয় 'বিপধয়, বিভিন্ন উপধর্ম 
ও কুসংস্কারের প্রভাব, ধমে'র গোঁড়ামি সমাজ জীবনকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। সেই নযোগে 
আভজাত উচ্চবণের হিন্দুদের ত্যাগ ও ধর্মের নামে ব্যাভিচার ও বিষয় ভোগ 'লিপ্সা প্রবল হয়ে 
দেখা 'দিয়েছিল। সেই কারণেই শ্্রীচৈতন্য নিজের ও নিজ ভক্তদের উপর কঠোর অন-শাসন, সংযম 
ও কৃচ্ছতা আরোপ করেছিলেম । “উজ্জ্বল বরণ গোরবর দেহ” নদীয়া বিহার প্ীগোরাঙ্গ মহাপ্ডিত- 
কেশ দণ্ডধারশ সধ্ববত্যাগী সন্যাসী হলেন লোকশিক্ষার শ্বার্থেই। অন্তরঙ্গ পার্যদের কাছে তিনি 
তা ব্ন্তও করেছেন । 


প্লীচৈতন্য হরিনাম 'বালয়েছেন ৷ হারনামে তান িভোর হরে থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
হারনাম কণর্তনানন্দে বিভোর হতেন--তাঁর ভাব সমাধি হতো | পাঁনহাটী মহোৎসবে ঠাকুরের 
নৃত্য দর্শন করে প্রীপীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গকার স্বামী সারদানম্দ লিখেছেনঃ “ভাবাবেশে নৃত্য কাঁরতে 
করতে যখন 'তাঁন দ্রুতপদে তালে তালে কখন অগ্রসর হইতে কখন 'পছাইয়া আসিতে লাগলেন, 
তখম মনে হইতে লাগিল, 'তাঁন যেন “স:খময় লায়রে' মীনের ন্যায় মহানন্দে সম্তরণ ও ছুটাছুটি 
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করতেছেন ।” প্রীচৈতন্যের সম্্যাস জীবনের আদশ" প্রীচৈতন্যের মত শ্রীরাম আমাদের সামনে রেখে 
গেছেন। শ্রীরামকুফ বৈফবমতে বাৎসল্য ও মধূরভাবে সাধনা করেছেন, 'সাঁম্ধলাভ ও করেছেন । 
শ্রচৈতন্য ও শ্রধরামকৃফ দুজনেই অবতার পুরঃষ । প্রেম-ভ্তি শ্রেষ্ঠ, এাবষয়ে শ্রচৈতন্য মতবাদ 
লক্ষনীয় ৷ শ্ররামকৃ্ণ জ্ঞান, ভন্তি, প্রেম, কম“--যার যেভাব সেই পথেই অগ্রসর হতে বলেছেন । 
শ্রীরামকৃ বলেছেন “ভন্ত হন রস, ভগবান রাসক ; ভত্ত হন পম্ম, ভগবান হন আল। 
[তাঁন নিজের মাধূষ“ আস্বাদন করবার জন্য দ:ট হয়েছেন--রাধাকৃ্ক লীলা ।” ভন্তি জ্ঞান থেকেও 
গরিয়সী, এ প্রসঙ্গে বলেছেন? “জ্ঞান সদর মহল পথ্যস্ত যেতে পারে, ভান্ত অন্দরমহলে যায় ।” 
শ্রীচৈতন্য যে ভন্তিলতা রোপন করেছিলেন কালের প্রভাবে পুঞ্ঠির অভাবে ও আগাছা 
সংকূল হওয়ায় তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ আগাছা পাঁরম্কার করে জল 
সিঞ্ন ও প:্টর যোগান দিয়ে সেই ভান্তলতাকে সতেজ ও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। 
“যেই ভজে সেই বড় অভন্ত হান ছার। 
কৃ ভজনে নাহ জাত কৃলাঁদ বিচার ॥” চৈতন্যচারতামতত 
জ্ঞান ও ভান্ত, মত ও পথের সমন্বয়ের যে সূচনা করেছেন ভগবান শ্রীচৈতনা, ভগবান 
রামকৃঞ্চ তার পরিপূর্ণতা দান করে “শ্যামা মায়ের কোলে বসে শ্যাম সাধনার” মাধ্যমে আমাণোর 
সকল ভ্রান্ত দর করেছেন। 0 
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বিষুপ্রিয়াদেবী ও সারদাদেবী 
সরস্বতী মিশ্র 


বিষ্াপ্রয়া ও শ্রীমা সারদাদেবী বর্তমান সমাজপটভুমিতে অত্যুজ্জবল দুটি নাম । 'বধপ্রয়া 
চৈতন্যগৃহিণী ও সারদাদেবী রামকৃফগ্হণশ তথা ললাসাঙ্গনী। যুগে যৃগে ভগবান য:গ- 
প্রয়োজনে অবতীর্ণ হন। সঙ্গে আনেন মারারূপিণণ লালাসাঙ্গনী । দ্বাপরযৃগে অবতণর্ণ 
শরীক কাঁলতে পূনরায় চৈতন্যরপে পৃথিবধতে অবতাঁণণ হন । রামকৃষ্জ রূপে তিনিই আবার 
প্রকটিত হয়েছিলেন । এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই নিজের স্বরূপ সম্পর্কে বলোছলেন, “যে রাম 
সেই কৃষ্ণ ইদানীং এই দেহে রামকৃষ্ণ ।' প্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ। দুজনেই যুৃগাবতার । যুগের 
প্রয়োজনে এই দুজনেরই আঁবিভাব। বিষ্ণাপ্রয়া ও সারদামাণ দহজনেই এই আঁবিভাঁব লখলায় 
1বশেষভাবেই অংশগ্রহণ করেছিলেন । 

পঁচিশো বছর আগেকার দিনগৃলির 'দিকে 'ফিরে তাকালে দেখা যাবে-_শ্রীগোরাঙ্গের নামে 
নবদ্ধীপ প্লাবিত। শ্রীগোরাঙ্গকে সকলে গৌরহারি নামেই ডাকেন। ববিষ্ণাপ্রয়ার তখন শৈশবকাল । 
শিশুকালে 'তিনিও ছোটদের সঙ্গে হরিবোল বলে নত্য করেছেন । গৌরহরি নাম শুনে তাঁর শরণর 
পৃলাঁকত হয়ে ওঠে । এই গোরহার নাম তাঁর কর্ণে যত সুধা ঢালে তা আর কখনও হয়নি৷ 
এই আনন্দ তান জীবনে পাননি । 'তিনি সব সময় ভাবতেন এই আনন্দঘন সঙ্গি তাঁর ভাগ্যে 
নিরবাচ্ছন্বভাবে ঘটবে ! 

বিষুপ্রিয়া প্রতাহ তিনবার গঙ্গায় স্নান করেন। তান গোৌরহার নামে মনপ্রাণ পারপর্ণ 
করে রাখেন । একদিন তিনি গঙ্গাগনান করে আসছেন, এমন সময় শ্রীগোরচদ্দ্র বয়স্য সমাভব্যছারে 
সেইপথ 'দিয়ে যাচ্ছিলেন । তাঁর ছিল অপব মাধুরী । বজ্ীপ্রয়া নয়ন ভরে মাধুরশীটি দেখে 
নিলেন। শ্রীগোরাঙ্গও সোনার প্রতিমাখানি দেখে নিলেন । মূহত্তের জন্য চারিচক্ষুর মিলন ছল। 
কিশোরা বিষ্ুপ্রিয়া প্রাণখানি শ্রীগোরাঙ্গের চরণে সমর্পণ করে বাড়ী 'ফিরে এলেন । তিনি কিন্তু 
রুক্মিনীর ছারা পন্ন দিয়ে ব্রাঞ্ণ প্রেরণ করেন নি, কিংবা রাধার মত আঁভসারেও যাননি, তাঁর 
গৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলন হল শচীমাতার মাধ্যমে । 

পরবর্তীকালে শ্রীমার জীবনেও আমরা দেখতে পাই যুগ প্রয়োজন সাম্ধর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের 
সঙ্গে শ্রীমা সারদাদেবীর এই পাঁরণয় প্ব নিধাঁরত ॥ একি ঘটনা থেকে তা আমরা জানতে পাঁরি। 
জয়রামবাটীর অনাতিদ্‌রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাগিনেয় শ্রীহদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী । এ গ্রামে 
শাস্তনাথ শিবের একাঁট প্রাচীন দেবালয় 'ছিল। বিশেষ 'িবশেষ উৎসবে এখানে যাল্রাভিনয় 
হত। এই সকল উৎসবের 'দিনে 'বাঁভল্ন নরনারধ সমবেত হত । একবার শ্রীরাম ও উপস্থিত 
ছিলেন । তখন শ্রীমা ছোট বালিকা। তান জনৈক রমণীর কোলে বসে গান শুনাছলেন। 
গান শেষ ছলে এক বধষাঁয়সী রমণশ সারদাদেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এতলোক এখানে রয়েছে, 
তুমি কাকে বিয়ে করবে? আঙ্চর্যের বিষয়, এই ক্ষন্র বালিকা দুহাত তুলে মন্ডপে উপবিষ্ট 
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যুবক গদাধরকে (ঠাকুর রামকৃষ্ণ ) দেখালেন । এই ঘটনা সাধারণ দ:ম্টিতে আত তুচ্ছ, কিন্ত; এটা যে 
গভনর তাৎপর্যপূর্ণ এবং উভয়ের ভাবষাৎ 'দব্যজীবনকেই সূচিত করে তা অনম্বীকাষধ'। এইভাবে 
আমরা দোঁথ এবং উপলাষ্ধ করি যে পাতি নিরচিনে বিষুপ্রয়া ও সারদামাণির মধ্যে সামঞ্জসা ছিল। 

বিষ্লুপ্রয়া ও সারদামাণ দুজনেই স্বামীর কার্ষের সহায়ক ছিলেন। দ:জনে তাঁদের 
আঅতিমানব স্বামণর ঘরে অত্যন্ত আনন্দে ছিলেন। একবার ঠাকুর শ্রীমাকে প্রত্ন করোছলেন, 
তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ £ মা বলোছিলেন-- “আমি তোমাকে সংসার-পথে 
টানবো কেন? তোমার ইন্টপথেই সাহায্য করতে এসোছি। শ্রশীবিষুপ্রয়া একবার পি্রালয়ে 
[ছিলেন। সেইসময় তিনি শুনতে পান যে শ্রীগোরাঙ্গ সন্ন্যাস নেবেন । তখন সংবাদটির সত্যতা 
যাচাই করার জন্যে তিনি তাড়াতাঁড় স্বামী-সকাশে চলে আসেন । যখন এসে শুনলেন যে কথাটি 
“ঠক, তখন স্বামশকে বলেন, আমি তো তোমাকে ধমাঁয় কোন কাজে বাধা দিই না। আমি 'পতৃগহে 
থাকবো তুমি সন্ন্যাস নিয়ে নিজের বাড়ী থাকো । নইলে বন্ধামা অত্যন্ত দুঃখ পাবেন। 
দুজনেই ছিলেন আদর্শ গৃহবধূ । পতির সেবা করেছেন দুজনেই নিষ্ঠা সহকারে । শহধ 
এই নয়--বিষ্লুপ্রয়া শচীমাতার ও শ্রীম। চন্দ্রাদেবীরও সেবাধত্ব করেছেন নানাভাবে । 

তারপর আমরা দেখতে পাই যে শ্রশগৌরাঙ্গ সন্নযাসগ হয়ে চলে গেলেন । সন্ন্যাস গ্রহণের পর 
[তান শ্রশীবঞ্লুপ্রয়ার ম:খ দর্শন করেন একবার মাত্র এসে তাঁর নিজের খড়ম জোড়া 'দিয়োছলেন। 
1বঞ্ণুপ্রিয়া সেই খড়ম জোড়াকে সামনে রেখে আর ৩২ অক্ষরণ মন্ত্রজপ করে--সারাজাবন অত্যন্ত কষ্টে 
কাটান। তিনি আহার পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন । জনশ্রুতি একলক্ষ জপ করে একটা চাল রাখতেন । 
এইভাবে যতলক্ষ জপ করতেন ততগল চাল রান্না করতেন অথাৎ নাম মান্র ভক্ষণ করে তান 
জশীবকা 'নিবহ করতেন। তিনিই প্রথম 'নমকাঠে শ্রীগৌরাঙ্গ মাৃর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁর পুজো 
করেন। শ্রীমাও ঠাকুরের ছবির পুজো আরম্ভ করেন। এখন যেমন ঘরে ঘরে ঠাকুরের মূর্তির 
পুজো হচ্ছে; এর প্রবর্তিতা শ্রীমা। শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রীমাকে সেই পট 'দিয়ে গিয়োছলেন। শ্রীমা ও 
বঞ্ধাপ্রয়া আজদ্মকাল আপন স্বামীর মধ্যে ঈশ্বর "চিন্তায় বিভোর থেকে জীবন ত্যাগ করেন। 

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের রান্রে নিজের হাতে সাঁজয়ে 'দিয়েছিলেন বিষ্ুপ্রয়াকে । এ শধু 
সজ্জা নয়, এ দীর্ঘ অবহেলিত, অত্যাচারিত নার সমাজের প্রতি শ্রীচেতন্যের শ্রদ্ধা প্রদর্শন । এই 
সজ্জা শ্রদ্ধার সীমা আতিক্রম করে পূজায় রূপান্তরিত হয়েছে । বৈষণবায় তত্বে প্রেম আর পূজা 
একাসনে আসান “যারে কয় প্রেম তারে কয় পৃজা*। 'ববাহোত্তর কালে 'বঙ্কাপ্রয়াকে শ্রীচৈতন্য 
ক্রমশঃ তাঁর পাধন পথের যোগ্যা করে তুলেছিলেন। সামায়কভাবে চৈতন্য 'বাচ্ছন্নতায় 'বিষ্চাপ্রয়া 
আকুল হলেও পরে আত্মসচেতনতায় উদ্দীপ্ত হয়েছেন। সামলে নিয়েছেন নিজেকে । তারই 
ফলশ্রুতি চৈতন্যদেবের 'তিরোভাবের পর বৈষব সমাজকে নেতৃত্ব দানে 'বিষ্ুপ্রয়ার উপাস্থাত ৷ 
গাহনী থেকে ঝিষ্কুপ্রয়া বৈফব সমাজে জননী রূপে রূপাস্তীরত হয়েছেন। 'বিষ্কীপ্রয়ার ত্যাগ, 
1তিতীক্ষা--নারী সমাজের আদর্শ । 

বিবাহের পর থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে আপন অধ্যাত্ম সাধনার সাঙ্গনীর্‌পে ক্রমশঃ 
প্রস্তুত করেছিলেন । আদশ* নারীর রূপ ও ভুমিকা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে শ্রীমাও 
নিজেকে তুলে ধরেছিলেন লোকসমক্ষে। চোদ্দ-বছর বয়সে শ্রীমা যখন শ্রীরামকৃফের 
সাল্লিধ্যে এসোছিলেন তখন তাঁর অনুভূতির কথা লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানম্দজী জানিয়েছেন__- 
“পাবত্র বালিকা দেহবৃদ্ধি বিরাহত ঠাকুরের দিবা সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আদর-যত্ব লাভে 
এঁকালে আঁনবর্চনীয় আনন্দে উল্লাসতা হইয়াছিলেন।”১ শ্রীমা নিজেএ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন__ 
হদয়ের মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রয়েছে ; এই সময় থেকে পর্দা এমন মনে হত। 
সেই ধীর 'ম্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতখানি যে পর্ণ হয়ে থাকত তা বলে বোঝাবার 
নয়।১২ শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে তাঁকে প্রস্তুত করছিলেন সে প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন-- প্রদীপের 


॥ ১৭৪ ॥ 


সলতেটি কিভাবে রাখতে হবে, বাঁড়র প্রত্যেককে কে কেমন লোক, কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার 
করতে হবে ইত্যাঁদ সংসারের খ*ুটনাটি কথা থেকে, ভজন কণর্তন ধ্যান সমাধি ও ব্ক্ষজ্ঞানের কথা 
পর্যন্ত সকল বিষয়ই 'তিনি আমাকে শেখাতেন ।*৩ 

এই 'শক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার মধ্য 'দিয়ে নারীরা পেয়েছে ভারতাঁয় নারী আদর্শের সার্থক পথ, 
সাধারণ মানুষ পেয়েছে জ্ঞানদায়িনী-লোকজননীীকে। রামকুফ। মঠ-মিশন প্রাতস্ঠায় ও তার অগ্রগাঁততে 
শ্রীমার উজ্জ্বল ভূমিকা আমাদের সকলেরই জানা । শ্রীমার ত্যাগ, 'তিতাঁক্ষা, সেবা, আধ্যাত্মিকতা, 
তুচ্ছ আবার-বিচারের বিরোধিতা, শ্‌ভঙ্কর কমে" প্রেরণা--এ সবের মধ্য দিয়ে তিনি রূপাস্তারত 
হয়েছেন লোকজননী, দেশজনন+, সংঘজননশ ও বিশবজননাীতে | তাঁর এই রূপান্তরের মধ্যে সাথক হয়ে 
ওঠে শ্রীরামকৃষের সেই অমোঘবাণধী--ও (শ্রীমা) সারদা--সরস্বতণ জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ 
থাকলে পাছে অশ্যম্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে। অন্ন 
বলেছেন-_-ও জ্ঞানদায়িনী, মহাবদ্ধিতী। ও 'কিযেসে। ও আমার শান্ত। এ শুধু কথার 
কথা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ ফলহাঁরণশ কালী পুজোর রাত্রে শ্রীমাকে পূজা করে, পজার্থ 1নবেদন 
করেছিলেন তাঁর পাদপদ্মে । এ ঘটনা প্রমাণ করলো নারীর প্রাত শ্রীরামকৃষ্ণের যথাথ সম্মান 
প্রদর্শনের বিষয়টি । প্রবহমান নারী-অবহেলার বিরুদ্ধেও এ এক উজ্জ্রল প্রাতিবাদ । নারণকে 
যোগ্য আসনে বসাখার এমন দণ্টান্ত এ দেশে আর তেমন নেই। শ্ীচেতন্যের 'বঞ্চুপ্রয়া সঙ্জার সঙ্গে 
অংশত তা তুলনীয় । 

পাঁরশেষে যে কথাটি বলতে হয়--তা হল বিষ্ুণ্ীপ্রয়া ও শ্রীমা--দুজনেই দ:ঃখভোগ করেছেন । 
1বস্কুপ্রয়া সেই দঃখভোগ বইবার কালে তা প্রকাশ পেয়েছে আচরণে । তাই বুঝ সহজিয়া বাউলের 
স্থরে উচ্চারত হয়--“আম চার যুগে হই জনম দ-ঃখীনী। দ:ঃখে দুঃখে জনম গেল মোর*? 
ইত্যাদি পংন্তি। চারযুগের শেষ জনা যে 'বিষু্ীপ্রয়া তা বুঝতে আমাদের বাকা থাকে না। শ্রীমার 
জীবন 'ছিল আনন্দে পারপ্‌ণ€। শত দুঃখে কষ্টে তিনি থেকেছেন আঁবচল। যুগপ্রয়োজনে 
নীচৈতন্য গৃহত্যাগ করে সামায়কভাবে দঃখ কষ্ট দিয়েছেন শচশমাতা ও 'ীবষ্লাপ্রয়াকে । বিষ্চীপ্রয়া 
তাই সেই দুঃখভার থেকে বলে উঠোছিলেন-_-“কেমনে ছাড়ব আম প্রাণনাথ । তাহারে ছাড়িয়া বা 
সাঝিব কোন কাজ ।' প্রীমাকে এমন কথা বলতে হয় 'ন; শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ধ্যাস [নিয়ে গূহে অবস্হান 
করেছেন। লোকশিক্ষকের ভূমিকা 'নয়ে দুঃখের বিশর্ন রেখাকে মুছে দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন শাস্তি 
বার গহভ্যন্তার এবং বাইরে । আর এই কাজে 'ছিলেন শ্রীমা তাঁর যথার্থ সাঙ্গনী | [7 





প্রসঙ্গ সূত্র ঃ 


১. শ্রীয্ীরামরুষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ--ম্বামী সারদানন্দ, ১ম ভাগ, পূ: ৩৫৩ 
২, এ পৃঃ ৩৫৩ 


৩. এ, পৃঃ ১৩৯ 


॥ ১৭৬ 


ভূবনজোড়া আসনখানি 
ড. তাপস বস্তু 


অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোয় বহ; যোজন পথ আতিরুম করা যায়। সে আলোয় 
কুপণের জং ধরা কৌটোটা যেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যক্ষপ:রের মানূযজন স্বজন হারানোর 
বেদনা নিয়েও চিনতে পারে নিজদ্ব ম.খচ্ছাব, সমস্ত ক্লোধকে জড়ো করে যে মানৃষ শান দেয় নিজস্ব 
অস্মে তার চাকচিক্যে গলে পড়ে হিংস্রতা-ক্রোধাণ্ন, নারণীজণীবনের বোহসেবধ অবগ:ণ্ঠন পড়ে খশে। 
ত্বাথে'র চিলেকোটায় পেশীছানো মান[ষটি নামে, নেমে আসে । প্রেমিক পুরুষ দু হাতের মুঠিতে 
চেপে ধরে সানন্দে বলে ওঠে আরো আলো, আরো ব্যাপ্তি । প্রসারতা সধমা ভেঙে নতুন সীমা গড়ে । 
মান:যজন সেই আলোকিত রহস্যের উৎসে দষ্টি সম্প্রসারিত করে । উদ্মোচিত হয় রহস্য, খুলে যায় 
দ্বা। আলো যান বহন করে এনেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে হৃদয় মাঝে জমা হয়ে যায় টইটম্ব:র শ্রদ্ধার সে 
আসন। স্বাভাঁবকভাবেই পরবতণ” স্তরে তাঁর উচ্চারণ তাঁর অমেয় অনুভবের প্রকাশ তীব্র গতি 
সম্প্রসারিত করে । আসলে পথটা যে আলোকিত সত্যের, জীবনের উষ্ণতায় মাখামাখি, ভাবীকালের 
জন্যও সটান এবং বড় বৌশি প্রয়োজনীয়--কেননা “অরুণ আলোর সোনার কাঠির স্পর্শে বশ্বহাদয়- 
হতে ধাওয়া আলোয় পাগল প্রভাত ছাওয়া' ছ;টে বেড়ায় গৃহ হতে গৃহান্তরে, দেশ হতে দেশাস্তরে । 

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো বাংলার মাটিতে সাড়ে তিনশো বছরের ব্যবধানে 
বয়ে এনোছিলেন শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামক্ণ। দ:ুজনের জম্ম লখ্নের প্রেক্ষাপটেই জমে ছিল দুঃসহ 
অন্ধকার । উর্দ কবি হালীর একটা শায়েরীতে চমৎকার ভাবে সেই অদ্ধকারের ধাপটি গাঁথা হয়ে 
গেছে-- ইধর 'হদ্দ মে হরতরফ অন্ধেরা। | কি থা গিয়ান গ:ণকা লড়াইয়াঁসে ডরা ।'১ হাবসণ নেতা 
সাঁদ বদরের শাসনকালের (১৪৮৭--১৪৯৩) অন্ধকার ছিল বড় বেশি ভয়াবহ। তিলক কেটে, 
পরিপাটি পোশাকে অঙ্গ ঢেকে ছৃতমার্গের দল সমস্বরে বলে চলেছেন--ছ'য়ো না ছ*য়ো না ছিঃ ও 
যে চণ্ডালিনীর ঝি ।' বণ্ধের উদারতা, ভ্রাতৃত্বের বাণণ তখন মান হয়ে গেছে । তার ইংগত মিলেছে 
চযাঁপদের মধ্যে--নগর বাহিরেরে* ডোম্বি তোহোরি কুঁড়য়া। | ছোই ছোই জাই সেব্রাঙ্ম নাঁড় 
আ।” শধ সাহিত্য নিদর্শন নয় এতহাসিক নিদর্শন চাই । তাও আছে-_ভুমিহান সমাজে শ্রমক- 
শ্রেণীও সুস্পন্ট, ইহার আঁধকাংশ অস্তযজ বা য়নেচ্ছ বর্ণবদ্ধ, স্বজ্পসংখ্যক মধ্যম সংকর বা অসংশাদ্ু 
পযায়ের 'নয়স্তরে । পালপবে চণ্ডাল প্ান্ত সমাজের নিয়তম শ্রমকশ্রেণীস্তর সমাজদৃষ্টির সম্মখে 
উপস্থিত; কিন্ত; সেন আমলে ব্রাক্ণ্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অত্যুচ্চারণের ফলে, সমাজ ও 
রাষ্ট্র অর্থনোতক দৃষ্টির আচ্ছন্নতার ফলে তাহাদিগকে সমাজদূস্টির বাহিরে রাখিয়া দেওয়া 
হইয়াছে ।”৩ 

অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদপ্রথা, ধর্মের নামে ভণ্ডামণী যখন চডড়াস্ত পষায়ে পেশছেছে তখন 
ধমাস্তরণের কাজ দুবণর গাঁততে করে চলেছেন পাঠান শাসকদের নির্দেশে ধর্মপ্রচারকেরা । সফাঁ 
শাহ জালাল একাই নাকি রেকর্ড সংখ্যক মান:ষকে ইসলাম ধরে” ধমা্তাঁরত করেছিলেন 1১ 


॥ ১৭৬ | 


পারিপাধ্বিক দুঃসহ অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো বহন করে এনেছিলেন শীচৈতন্য । 
কার্ল মার্কস সেই উৎসারিত আলোর দিকে দণষ্ট দিয়ে উচ্চারণ করেছেন--চৈতনা ছিলেন ভারতবর্ষে 
প্রবহমান জাতপাতের বিরদ্ধে একজন সংগ্রামণ প্রবনতা । তাঁর ছিল উদার দ:ষ্টভাঙ্গ, চেতনাদ- 
সংস্কার মত্ত স্বচ্ছ একটি মন। হৃদয়ে ছিল মানৃষের জন্য অপার ভালোবাসা 1১৫ 
অপার ভালোবাসাইতো টেনে এনোছল সকলকে । যে যেখানে ছিল, দাঁড়য়ে কিংবা বনে, 
শুয়ে কিংবা নিজের ছায়াকে ছশয়ে--সবাই এসোছিল । একটা নামের কৌলন্যে, উচ্চারণে দূর 
হয়েছিল জড়তা অবসাদ । প্রাণে প্রাণ যোগ করার বশজ মন্ত্রসে নাম। সেনামই হরিনাম । 
নিত্য মযান্তর সোপান । হরিনাম । «ই নামে সকলের আধকার। 'বাপনচন্দ্র পাল খব সুন্দর 
করে ব্যাখ্যা করলেন--শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের বড় কথা হল এর পাব্জনশন আবেদন । 
হন্দ-ধর্মের জাতাঁনভ'র আধকারীভেদের ব্যাপারটি শ্রীচৈতন্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন । তান 
বলেছেন, ভগবানের নাম কণর্তনই হল তাঁর শ্রেত্ঠ পূজা ১--কোন নৈবেদা উপাচার, আচার অনংজ্ঠান 
নয়, কোন পুরোহিতের প্রয়োজন নেই, পজার্চনা ভন্ত নিজেই করবেন একবার ঈশ্বরের নাম নিলেই 
মানুষ দেহমনে পাবত্র হবে এবং ভগবানের পুজার আধিকারখ হবে। এই সারবজনশন পুজার মল্ত্র 
হল একাঁটই--হরিনাম ।'১ শুধু কি বাংলায় 2 ক্রমাগত তা সম্প্রাসারিত হয়েছে ভারতের নানা 
গ্থানে। চালসপ গোভার সেই সম্প্রসারত ছাঁবাঁটি প্রত্যক্ষ করোছলেন দক্ষিণ ভারতে । তাই 
[লিখে জানিয়েছেন-_বৈষবদাসেরা বা ভিক্ষুক গায়কেরা ভ্রিপদী ছন্দে গান রচনা করে গেয়ে ঘুরে 
বেড়াতেন গ্রামে গ্রামে । এরাই কৃষ্ণ উপাসনাকে অনাঁপ্রয় করে তুলেছিলেন। এদের অন-প্রাণিত 
করোছলেন চৈতন্য । ১৫১০ খণীষ্টাঞ্দর কাছাকাছি সময়ে দক্ষিণ ভারতের সব বিখ্যাত মান্পর 
[তাঁন দশ'ন করোছিলেন । সর্বন্ত মানূষকে শিখিয়েছিলেন হরিনাম নিভে ।*? 
অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারত আলো ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ে; সেটা আলোর ধম“। এই 
ব্যাপ্তই স্বাভাবিক । তাই শ্রীচৈতন্য অনায়াসে 'ন্রপ রা, মাঁণপুর, উীঁড়ষ্যায় ক্রমাগত পেশছে- 
গেছেন। পুর্ব থেকে দক্ষিণ ভারত এমনাঁক পাশ্চমেও | উত্তরের ব্ন্দাবন-মথরায় তাঁর পদপ্পণ 
আজও অমাঁলন। আজ আমরা জাতীয় সংহতির সূত্রগীল খুজে নিতে চাই যেভাবে, বোশিষ্টাগৃলি 
1নরপণ করতে চাই যেভাবে তাতে শ্রীচৈতন্য আমাদের সামনে এক উজ্জবলতর দণ্টান্ত। স্বাম" 
[িবেকানন্দের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে বেশ স্পন্ট এবং যথার্থ--*জ্লীচৈতন্যের প্রভাব রয়েছে ভারত জড়ে। 
যেখানেই আছে ভান্তমার্গ) সেখানেই তাঁর অনা, চ্চা ও উপলাধ্ধ ।*.'বঙ্গদেশে তাঁর তথাকথিত 
[শষাদের আধকাংশই জানেন না, সারা ভারত জুড়ে তাঁর প্রভাব আজও কভাবে কাজ করে 
চলেছে ।”৮ ইতিহাসবেত্তা যদ্‌নাথ সরকারও এই কথারই প্রতিধঙ্ান করেছেন--বাংলা তিহত 
উঁড়ষ্যা ও আসামে শ্রীচৈতন্য ও শংকরদেব প্রচারত বৈষুবধর্ম হিন্দ জনসমঘ্টির আঁধকাংশের হ্ায় 
জয় করোছিল। শ্রীচৈতন্যের এ সকল অণ্ুলের অনেক স্থানে বহ: প্রচলিত তাঁম্তক উপাসনার মমাজিও 
পুরুযোচিত বর্বরতা ও সর্বপ্রাণবাদকে পোষ মানিয়ে সবধিশে মানাবক চেতনায় উদ্ধদ্ধ করেছিল ; 
তাতে ছিল প্রাণের উল্লাস। সপ্তদশ শতক এই নব বৈষণবধম সম্প্রসারণের স্বর্ণযহগ--এই সময়ে 
সাগ্রহে শ্রীভগবানের ব্যান্তপূজা, শিশু ও দহবলদের প্রতি দরদী ব্যবহার, সাহতাচচার ব্যাপক 
প্রবণতা দেখা 'দয়েছিল। তাছাড়াও দাঁরপুতম ব্যান্তর দিন-চচরি মধোও সংগখত, নৃত্য ও সংক্ষ 
অনভূতির অন:প্রবেশ ঘটেছিল । এই নবযুগধর্ম সামাজিক বিভেদ দুর করে সবর্প গড়ে তুলোছিল 
ভ্রাতৃত্বের বম্ধন।”৯ স্মভাষচন্দ্র মহারাষ্ট্রের পুণায় অনুষ্ঠিত (১৯২৮) মহারাণ্ট্র প্রাদেশিক 
সম্মেলনে ভাষণাদতে গিয়ে বলেছিলেন--“লোকপরম্পারায় শোনা যায় বাংলার প্রীচৈতনা মহারাষ্ট্রে 
এসোছিলেন এবং এখানে বৈষবধর্ম প্রচার করেছিলেন । সন্ত তুকারাম শ্রীচৈতন্যের কাছে বিশেষভাবে 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ।'*ও 'নিকল ম্যাকনিকল মহারাষ্ট্রে চৈতন্য প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন 
এইভাবে--“চৈতন্য তাঁর সম্প্রদায়ে শুদ্ধ ও ম:সলমানদের অন্তভূর্ত করেছিলেন । বঙ্গদেশে তাঁকে নিয়ে 


॥ ৯৭৭ ॥ 
খত 


গান হয়েছিল--তোরা দেখে যারে ভাই, হেতায় জাতের বালাই নাই । মারাঠা সম্ভরাণ চৈতন্যের 
মত ছিলেন রাহ্ষণ__অচ্ছ্‌ৎ 'নার্বশেষে সকল শ্রেণীর ।”*৯ ভাষাচাষ সুুনশীতকুমার চট্টোপাধ্যায় 
তাঁর দণ্টি সম্প্রসারিত করে আলোর পথ রেখা দর্শন করে তার ব্যাপ্ত প্রসঙ্গে জানয়েছেন-_ 
চৈতন্যদেব আসিয়া বাঙ্গাঁলকে আর 'ঘরো” ও “কুনো থাকতে দিলেন না ; 'তাঁন যে নাম প্রচারের 
আহথান শুনাইলেন? তাহাতে সে আর নিজ কুটীরে বা গ্রামে নিবদ্ধ থাকতে পািল না, তাহাকে 
বাহিরে আসিতে হইল ; রাজনীতিক বিষয়ে না হউক, আধ্যাত্মিক জীবনে তাহাকে আর একবার 
বড় হইতে হইল, ভারতীয় হইতে হইল ।*২ সুনগাতিকুমারের মূল্যায়ন যে কতটা সঠিক তা শ্্রীঠতন্োর 
বণ্দাবন পরিক্রমার প্রীতহাসিক গুরুত্থে অন.ভবভেদ্য হয়ে ওঠে । ব্রজধাম বশ্দাবনে যেতে তাঁকে 
আত্কম করতে হয়োঁছল বিহারের একটা বড় অংশ এবং বারাণসঈ ও প্রয়াগ । বিহারের অংশগূলি ছিল 
বাথ প্রধান আর বারাণসাঁ ও প্রয়াগ তীর্থভুমি। সর্বভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে যন্ত হওয়ার 
গঞ্চে এই পাঁরক্রমা ছিল গুরুত্বপূর্ণ । বশ্দাবনে অবস্থান কালেও তান সর্বভারতণয় এঁতিহ্য, 
প্রাণস্পন্দন নিজের মধ্যে অনুভব করোছলেন। ব্দাবনের ভৌগোলিক গুরুত্ব ছিল সেকালে 
অপাঁরসগম | বন্দাবনের কাছেই আগ্রা-যেখানে তখন অবস্থান করছেন তামাম হন্দ্ছানের 
রাজনীতিক ভাগ্যনিয়ন্্্কেরা। পাঠান শান্তর পতন ও মোগল শান্তর উতানকালে বশ্দাবনের 
সন্নিক)স্থ হিন্দু প্রধান রাজপতনার গুরুত্ব ছিল অপারসগম । এসব শ্রশচৈতন্যের দ-ষ্টি এড়ায়ান। 
কৃষ্প্রেমে, মাতোয়ারা হয়েও তানি চন্তে ভার “বধের মানাঁচন্র প্রসারিত করেছিলেন । তাই সেকালের 
দুজন মননশীল পণ্ডিতকে বৈষব আন্দোলনের সেনাপতি করে বন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন। বন্দাবন 
থেকে চৈত্ন্যমতাদশ" প্রবেশ করেছিল রাজস্থান ও গুজরাটে । 

সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রজীবনে শ্রীচৈতনোর ভুমিকা সম্পর্কে স্ুরেশ্দ্ূনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
শ্রীঅরাবন্দের আভমত দ:ট বিবেকানন্দের মন্তব্যকেই স্মরণ করায় । সুরেন্দ্রনাথের কলমে উঠে এসেছে 
৮১৬ ভাবষ্যং আমরা জাননা, ম্তু অতীত আমাদের কাছে একটা খোলা বই-এর মতো । 

বং অতীত আমাদের বলছে, সনাতন ধমেরর প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে রধুনদ্দন যখন হিন্দ জাইন ও স্ম:তিগ্রস্থ 

প্রণয়ন করাছলেন, তাঁর প্রায় সমকালেই, আঁবভূতি হয়োছলেন বাংলা তথা ভারতের সবশশ্রেষ্ঠ 
সমাজসংস্কারক প্রেমাবতার চৈতনা মহাপ্রভু 'যনি মানৃষেমান্‌ষে, পুরুষে নারীতে ভেদ তুলে 
দিয়োছলেন। ব্রাঙ্গণ-_-চণ্ডাল__ মুসলমানকে দেখছিলেন সমচক্ষে এবং নারীসমাজকে মবান্ত 
দিয়েছিলেন বাধ্াতাম:লক বৈধবা থেকে ।৮৩ শধ অতাঁত নয় শ্রঅরাবিদ্দ স্বাধখনতা আন্দোলনের 
প্রেক্ষাপটে চৈতনাচ্ঠার গঃরুত্ব বুঝিয়ে দিলেন এইভাবে--“বাংলার বৌদ্ধিক [বিকাশের উত্তঙ্গ চূড়ায় 
চৈতন্য এক নিটোল জন্দর বকচ কুসুম ।*"*বাংলার আত্মা স্বর্‌পের নবজাগরণকে পাঁরপণ কাঁরতে 
হইলে প্রথমেই ষাহা প্রয়োজন, তাহা হইল এই নব আন্দোলনের ভাবাদর্শ ও উদ্দপনাকে ধারয়া 
রাখা । সম্পূণ” আত্ম সমর্পণের ভাব--চৈতনোর যেরুপ ছিল হরির প্রতি-দেশমাতার জন্য উহাই 
আজ বাঙালীর একাম্ত প্রয়োজন ।'১৭ 

শ্রীচৈতন্য তারুণ্যের ধর্মকে রূপায়িত করেছেন। তাঁর জীবনের সংলগ্ন ঘটনাগীল সে 
কথাই বলে। রবখন্দ্নাথ তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন । তাঁর তার.ণ্যদ্দণপ্ত স্বর্‌পটি সম্পর্কে 
রবীন্দ্র আভমত আজও বশেষভাবে প্রাসঙ্গিকতা পেয়ে যায়_-“স্ুবোধ ছেলেগলি পাস করিয়া ভালো 
চাকার বাকাঁর ও ববাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই ; 'কম্ত; দ:ষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলে- 
গ-ালর কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহকাল পূর্বে একদা নবদ্বপের শচখমাতার 
এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পণ“ কাঁরয়াছিলেন ।৯৫ 

তারুণ্যের উদ্দীপ্ততে গ্রীচৈতন্য ভেঙে ছিলেন সংস্কারের অচলায়তন, ধমের ভণ্ডামণশ সব 
মান,ষের জন্য খ.লে দিয়েছিলেন আত্ম অনুভবের পথ--সেই আলোকিত পথ বেয়েই অন্তরদেবতার 
আগমন । রবীন্দ্রনাথ সেই উদ্দশীপ্ত লক্ষ্য করেই বলেছেন-_ চৈতন্য সে ভাবনাকে তাঁহার রাজ- 


॥ ১৭৮ ॥ 


সিংহাসন হইতে আপনাদের খেলাঘরে নিমন্্রণ করিয়া আনয়াছল-_-এমন 'কি প্রেমের স্পধায় সে 
ভগবানের এ্ব্যকে উপহাস করিয়াছিল। ইহাতে করিয়া, যে ব্যান্ত তৃণাদাঁপ নাচ, সেও গৌরব 
লাভ করিল, যে ভিক্ষার ঝাল লইয়াছে, সেও সম্মান পাইল, যে মলেজ্ছাচারণ সেও পাব হইল প্রেমের 
অধিকারে ; সৌন্দর্যের আঁধকারে ভগবানের অধিকারে কাহারাও কোন বাধা রাছল না।”১" 

মানবজীবনে, সমাজজণীবনে, ধম'জীবনে সব বাধা সরিয়ে দিয়েছিলেন শ্ীচেতন্য । এই 
অপসারণ, বাধামদীন্ত কেবল বাংলাদেশের মানষজনের জন্য নয় তা ভারত এবং সারাশবশ্বের মানুষের 
জন্যই । একটা জীবন একটা সংকজ্গের বাস্তবায়ন । সেই জীবনের [নমার্ণটি মোটেও সহজ নয়; 
বেশ কঠোর । শ্রীরামকৃষ্ণ সেই নিমাণণের ছাব মেলে ধরেছেন--পপ্রেমোন্মাদ কি রকম 2 সে অবস্থা 
হলে জগৎ ভুল হয়ে যায় । নিজের দেহ যে এত প্রিয় 'জানস, তাও ভুল হয়ে যায়। চৈতনাদেবের 
হয়োছল। সাগরে ঝাপ দিয়ে পড়লেন, নাগর বলে বোধ নেই। বাটিতে বার বার আছাড় খেয়ে 
পড়ছেন--ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, নিদ্রা নেই, শরীর বলে বোধই নেই ৯৭ না থাকাঁটই স্বাভাবিক 
কেননা অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো খাঁন বহন করে নিয়ে যাবেন অনেকটা পথ তাঁর 
আসনখাি যে ভূবনজোড়া । আজ সাগরপাড়ের শ্বেতকায় কৃষ্ণকায়- সব শান্‌ষ আসছেন । নামগানে, 
আলোচনায়, গ্রন্থ রচনায় মেতে উঠছেন-'ইসকন' নামে আন্তজাতিক স্তরের প্রাতিষ্ঠান তৈরী 
হয়েছে । এসবই তাঁর ভুবনজোড়া আসনেরই উজ্জল ফলশ্রুতি। 

৮ 

সাড়ে তিনশো বছরের ব্যবধানে সমাসন্ন অন্ধকার ছিল তুলনাখলকভাবে অনেক বোঁশ জমাট । 
বাঁণককুলের শাসন শোষণের পাশে ধমারন্তরণ ও প্রবাহত স্্প্রাচটীন ভারত এঁওহ্াকে দমড়ে মুচড়ে 
ফেলার স্ুচতুর প্রয়াস ছিল অব্যাহত। রক্ষণশগল মান:যজন ধর্মের ৬'ডামাতে ছেয়ে ফেলোছলেন 
চেতনার আকাশ । নব্য শীক্ষত মানবজন পাশ্চাত্য ধম-সংস্কৃতির টানে আগত সংকটের মধ্যে 
পড়োছল। শেষোস্ত সংকট 'ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ--পাশ্চাত্য শিক্ষায় 'শাক্ষিত, পাশ্চাত্য প্রভাবে 
প্রভাবত, ডিরোজিও-র বান্তত্বে আভভূত এবং আচার- আচরণে প্রচলিত সংস্কার বিরোধী । যে 
কারণে মুসলমান খানসামার রান্না ছিল তাঁদের প্রিয়, বিস্কুট” 'বিফাঁস্চক, ফাউলকা'রর তাঁরা ছিলেন 
ভক্ত, মদ খেতেন প্রকাশ্যে, প্রণাম বা কোলাকুলি না করে করতেন করমদর্ণি, ব্রাঙ্গণ পুরোহিতের প্রাতি 
তাঁরা বিতৃষণ (বাড়ী বাড়ী? গো মাংস ছ*ড়ে মারতেন ) আর দেবদেবাঁতে বঝ্বাসহারা ।”*৮ তাদের 
মদ্যাসন্তি, মিথ্যাচারণ, নার+-আসান্ত, সভ্যতার নামে সভাতা বিনাশা নগ্ন রূপাঁট তুলে ধবোছণেন 
স্বয়ং মাইকেল মধুসনদন দত্ত। নব্য প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ এই সংকট থেকে উদ্ধারের পথ খুজে 
নিতে পারেনি । নিজেদের মধ্যেও ছল সংঘাত ; সবেপাঁর তা সীমাবদ্ধ ছিল ন.ঞ্টমৈয় মানষজনের 
মধ্যে। ধমার্তর ও এরাতহ্য বিনাণ্টির যে তাঁর প্রয়াস চলাছিল তারই মধে; সংকারগন্থ! আচারনিষ্ঠ 
হন্দ:দের স্বরূপটি ছিল এইরকম--সহরের অনেক প্রকৃত হিন্দ; বুড়ো দলপাঁতির এক একটি রাঁঢু 
আছে,""'এ'দের মধ্যে কেউ রাত্বর দশটার পর শ্রীমান্দরে যান, একেবারে প্রাতঃদ্নান করে টিপ তেলক 
ও ছাপা কেটে, গীতগো বন্দ ও তসর পরে, হরিনাম কত্তে কন্তে বাড়ী ফেরেন- হঠাৎ লোকে মনে 
করতে পারে শ্রীষৃত গঙ্গা গনান করে এলেন, কেউ কেউ বাড়ীতে 'প্রয়তাকেও আনান, সমস্ত রাঁত্তর 
আতবাহত হলে ভোরের সময় বিদায় দিয়ে স্নান করে পুজো কত্তে বসেন।*৯ কামিনী আর 
কাণুনের প্রতি দংরস্ত লোভ তখন বে*কে বসছে আর একাঁদকে ধদান্তিরণ এাতহা বনন্টি 
আত্মগত সংকট--তারপাশে ধমীয় নৈরাজা গধতোন্ত সিন্তাবাণ যুগে যুগের অনকুল। 
অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো বহন করার দায়িত্ব বহন করলেন শ্রীরামকৃফ ৷ গ্রামীণ 
ভারতবষে'র প্রাতিনিধি 'তান। তাঁর আবিভাব, য:গাস্তকারখ ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
আভিমতঁট চমৎকার--পরমহংসদেবকে আম শ্রদ্ধা কার কারণ তান ধমাঁয় নৈরাজ্যের শুত্ককালে 
আমাদের আধ্যাত্মক পরীতহ্যের সত্যতা নিজ উপলাধ্ধর দ্বারা প্রমাণ করেছেন, কারণ তাঁর মহান সন্তা 


॥ ১৭৯ |! 


আপারতাবরোধী সাধনসমূহকে নিজ সত্তার অর্তুভুত্ত করতে পেরোছলেন কারণ তার চিত্তের কারুণ্য 
চরাদনের জন্য গ্রান, করেছে পৃরোহত ও পণ্ডিতদের আড়দ্বর, বদ্যাভমানকে ।২০ রোমা রোলা 
তাঁর ফরাপণ অন:ভবের বাইরে এসে বৃঝতে পেরেছিলেন--প্রীরামকৃফ হচ্ছেন দ: হাজার বছরের 
ভারতাঁয় পাধনার ঘনীভূত রূপ ।'২৯ 

দ্লীরামরুষ পরধম“ সাহিষতা নয় তা গ্রহণ এবং সব ধর্ম পথ একই পথে এাগয়ে গেছে তা 
সোচ্চারে জানিয়ে গেছেন। এজন্য তান ডুব 'দয়েছিলেন সবধমে“র গভীরে? পেশছেছিলেন মর্মমূলে। 
তাই সেই প্রগাঢ় অন:ভবের উচ্চারণ আমরা শুনতে পেয়েছি-_-ঘিত মত তত পথ ।” অল রোডসং 
লঁডন ট্ুরোম। “সেই পথে পথে তিনি বাঁহর হয়েছিলেন” । রোমা রোলার মন্তবা সেই “বাহির” 
সেই সাধনার সম্মেলনের দিকে । রবান্দ্রনাথ এই 'দিকে দষ্টি দিয়েই তাঁর প্রণতি পেশছে দিয়েছেন 
শ্ীরামকৃষের কাছে--বিহ- সাধকের | বহ সাধনার ধারা | ধেয়ানে তোমার | মিলিত হয়েছে তারা || 
তোম এ জীবনে | অসমের লীলাপথে | নূতন তীথ- | রুপ নিল জগতে ;1 দেশ বিদেশের প্রণাম 
আল টানি | সেথায় আমার | প্রণতি দিলাম আনি ।২২ শুধু রবীশ্দ্র অনভব নয়, ব্রাঙ্ছ নেতা 
1শবনাথ শাস্ত্র অনুভবও মিলে যায় এইভাবে--রোমকৃষের সঙ্গে মিশিয়া এই একটা ভাব মনে 
আসত যে, ধর্ম এক ; রূপে ভিন্ন ভিন্ন মান্ত। ধর্মের এই উদারতা ও 1বঝ*্বঙ্গনীনতা রামকৃষ্ণ কথায় 
কথায় ব্যন্ত কারতেন। রামকৃ্ণের সাঁহত 'মাশিয়া আম ধের সার্বভোমকতার ভাব 'বশেষরূপে 
উপলাম্ধ কারয়াছ ।২৩ 

প্রকত ধম“তো আমাদের উদার হতে শেখায়, আত্মায় আত্মা যোগ করতে শেখায়, সমগ্র শান্তি দিয়ে 

প.থিবকে সুদ্দর থেকে সংস্দরতর করে তুলতে শেখায় ; নিজের সুম্দর, ভালো, যথার্থ হয়ে ওঠাও 
এই সঙ্গে অবশ্যই যুন্ত হয়ে আছে। এই উদারতা, পরমত সাঁহঞ্ুতার হাত ধরলে কখনোই 'িশ্বধবংসদর 
যুদ্ধ সংগঠিত হবে না। হাতহাসের আভিজ্ঞতা থেকে আর্ণজ্ড টয়েনবী তাই বলোছিলেন, বর্তমান 
প-থবীতে বধবংসী আনবিক যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচাতে পারে, শ্রীরামকৃষের বাণী 1২৪ এ প্রসঙ্গে 
মহাত্মা গান্ধীর কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। সেই মহাত্মা গান্ধী শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার 
সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন--ণতানি ঈশ্বরকে মৃখোমুখি দর্শন করেছেন। তাঁর জীবনের মলে ছিল 
সত্য ও আহংসা ।'২৫ খুব খাঁটি কথা । শ্ীরামকৃষ সত্যকে ছশয়ে ছেনে নিজের সঙ্গে লেপটে 
দিয়েছিলেন । সত্যান্‌সরণের জন্যে তাই এ আকষণ্ণীয় আহহান শোনা গেছে বারেবারে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ঝশ্বস্ত বম্ধুর মত আমাদের দিকে হাত বাড়য়ে দিয়েছেন। ব্যান্ত সংকট থেকে 
রাষ্ট্রীয় সংকট সমাধানের অমোঘ সমন আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন। তাঁর সেই অমত কথা 
গ্রাুত হয়েছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামত”এ। সেই কথামত পড়ে পাকিস্থানের ব1দ্ধজণীবী মহম্মদ দাউদ 
রহবর সুন্দর করে জানিয়েছেন--রামকৃ্ণ বাণ মনম-গ্ধকর, আমাকে তা অনপ্রাণত করে প্রকৃত 
মান্‌ষ হওয়ার লক্ষ্যে ।”২৬ মহম্মদ দাউদের আভমতের মূলে আছে সেই সবর্ধমে'র সত্যতাকে 
গ্রহণ। জওহরলাল নেহেরু ভারত এতহ্যের প্রোক্ষিতে শ্রীরামকৃষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেছেন__ 
“আত্মানৃভুতির মধ্য দিয়ে অন্যান্য ধমের মুল সত্যটি গ্রহণ করতে চেয়েছেন বলেই ইসলাম ও খষ্টান 
ধের সাধনা করেছিলেন। তিনি সকল সংকণর্ণতা, সকল ধমের বিরদ্ধে সব্ধর্মে'র সত্যতাকে 
প্রকাশ করে সমশ্বয়ের যথার্থ পথ দেখিয়ে গেছেন।+২৭ তাইতো জামনি পাম্ডত ম্যাকসম:লার 
তাঁকে চিহ্নিত করেছেন, “প্রকৃত মহাত্বা”২৮ রূপে । ভারতবর্ষের শাম্বত এীতিহ্য, মূল্যবোধ, হিম্দ:- 
ধর্মকে শ্রীরামকৃফ দুযোঁগের ঘনঘটার মধো রক্ষা করেছিলেন-_-একথা সবপল্লগ রাধাকৃষ্ণাণকে বলতে 
হয়েছে ।২৯ শুধ্‌ এীতহ্য রক্ষা নয় ভাঁবষ্যত ভারতবষে'র ছাঁবাঁটও তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়োছল। 
তাঁর জীবনাচরণে, তাঁর 'নিদে'শে ভাঁবষ্যত ভারতষের স্হিতিশখলতা ও পল্লাবত প্রসারের কথা আছে । 
শ্রীঅরাবদ্দ সেই কথা বলেছেন জোরের সঙ্গে, যাহার পদস্পর্শে পাঁথবাঁতে সত্যযুগ আনয়ন কারিয়া- 
ছিল 'যান যুগধর্ম প্রবর্তক, যান অতত অবতারগণের সমন্টি স্বরূপ ; তানি ভাবষ্যত ভারত 


॥ ৯৮০ ॥ 


দেখেন নাই--একথা আমরা বিশ্বাস করি না'৩০ তার জীবন, তাঁর বাণণ, তাঁর সমগ্র আস্তত্বের দিকে 
দৃষ্টি 'দিয়ে আমাদের প্রতীত দ-় হয় তিনি অবতার । যুগাবতার । তান সকলকে পথ দেখাবার 
জন্যে অবতীণ হয়েছেন । সয়েছেন অশেষ কণ্ট। তব্‌ও ক্ষান্ত হন নি। 'পাঁছয়ে পড়েন 'নি। 
মানুষের জীবনে শতফুল বিকশিত হোক--সেই লক্ষো এগিয়েছেন রোগযম্ত্রণা সত্বেও । তাই ক্রুশে 
আর ক্যানসারে কোন ভেদ নেই। 

ভেদ নেই বলেই সব মানংষের উপর তার অগ্যাধ আস্থা, সবাইকে তিনি পেশছে দিতে চান 
সুস্থিত জীবনে, পরম প্রাপ্তিতে । যে প্রাপ্তির মূলে মানষ খ*জে পায় তার আস্তত্বের 
উৎস, আবার সেই উৎস থেকে নিমা্ণি। উৎস থেকে নিমণের পথে জল-ছাপ চিহ্ছিত হয়ে যায় এক, 
দই, ধিন--অগাণত মানুষের । তাই তিনি ছুটে বেড়ান যে যেখানে আছে। সেই পথের হদিস 
দিতে অন্ধকার জগতের বাসিন্দা, জীবনের প্রথম পরবে ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, বদুপ সহ্য করেছেন যিনি 
তীব্রভাবে সেই আভনেত্রী বিনোদিনী দাসীর জীবন পাল্টে গিয়েছিল শ্রীরামকৃজ্ধের চরণ স্পশে। 
আত্মজশীবনীতে উল্লেখ করেছেন তিনি সেই কথা--আমার জীবনের মধো চৈতন্যলণলা আভিনয় আমার 
সকল অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় এই যে আমি পতিতপাবন ৬পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ মহাশয়ের দয়া 
পাইয়াছিলাম । কেননা সেই পরম প্‌জনীয় দেবতা, চৈতনালশলা অভিনয় দশ'ন কারয়া আমার 
হ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় 'দিয়োছলেন। "তাহার পর উভয় হস্ত আমার মাথার উপর দিয়া আমার 
পাপ দেহকে পাবন্র করিয়া ঝলিতেন যে, মা তোমার চৈতন্য হউক ।” তাঁর সেই সং্দর প্রসগ 
ক্ষমাময় মার্ত আমার ন্যায় অধম জনের প্রাতি ক করুণাময় দ-্টি।”৩১ 

সাধারণ মান:ষের 'যিনি তাঁর করুণাময় দুষ্ট সাধারণ মানুষের উপর সম্প্রসারিত হবে--এটাই 
স্বাভাঁবক | সেই স্বাভাবকতার স্পর্শ রূশবাসী প্রাচ্য বিশারদ ড. বোঁষ্টলাভ 'রিভাকভ পেয়েছেন-- 
“আমি ও'কে (শ্রীরামকৃষ্ণ) একটু আলাদা করে দেখি। সবার উপরে রামকৃষ্ণ ছিলেন কাঁব। 
"আকাশে মেঘ দেখলে তর ভাবোদয় হচ্ছে। প্রকীতির সৌভাগ্য তান আত্মহারা হচ্ছেন তার ভাব 
সমাধি আমি বুঝতে পারি না কিন্ত; এটা বাঁঝ "তান সাধারণ মানুষের । তিনি সাধারণ মান: 
হয়ে এসেছেন।”৩২ মাঁক্ন জ্যোঁতার্ধদ হালো সেপলের অনুভব । এ প্রসঙ্গে আরো ঘন--'জগং 
পারকজ্পনায় মানুষের নিদ্টি স্থান সম্পকণীয় সমস্যাগল সমাধানে যাঁরা কাজ করেন এবং চিন্তা 
করেন- রামকৃষ্ণের হায় মন তাঁদেরই 'ঠিক পরিবেষ্টন করে থাকে 1৩৩ ব্‌টিশ ব:দ্ধিজীবশ উইিয়ম 
[ডগাব এই পারিপ্রোক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যঘন রূপটি যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তা হল--'আমরা 
যাঁকে পাণ্ডিত্য ঝাল তাঁর কিছ না থাকলেও রামকৃষ্জ যেসব কথা বলে গেছেন, সেসব কথা তাঁর 
যুগে আর কেউ বলেন নি। তিনি অবসাদগ্রস্ত মানুষের কাছে সুন্দরকে প্রকাশ করেছেন।”৩৪ 

সহজতা ছল তাঁর জীবনের প্রধান ভূষণ । জীবনে আচরণে, চলায়-বলায়, ভাষায় উপমায় 
সবন্্ সেই সহজতা, সারল্য। পৈয়দ মৃজতবা আলী কথামত পড়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে যে কথাগ্‌লো 
উচ্চারণ করোছিলেন-তার কোন জবাড় নেই। জামণান পণ্ডিত ড. যোহানেক ওয়ালটাস যে কথা- 
গুলো বলেছিলেন তা মুজতবা আলশরই অনুসরণ--“জীবন বাহিত পথের হদিশ দেওয়ার সময় 
কিন্ত: তিন প্রচালত প্রথা বা রীতি মেনে চলতেন না। আনন্দ উজ্জবল কথোপকথনের মাঝে গভগর 
তজকথা অপরূপ সারল্য নিদে'শ করতেন ।*5৫ 

্রীরামকুষষ আপন লখলায়িত ছন্দে প্রসারিত হয়েছেন--প্রতি ঘরে, ঘরের বাইরের মন্দিরে, 
মাঠে, ঘাটে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে বাসে, মোটরে ৷ সবন্ত তা'র ছবি প্রণাম পায়, নিত্য শাদ্ধর 
সৌরভ ছড়ায়। জাপানের বিদগ্ধ মানুষ ইয়াশিকো 'হিয়ামার সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ আমাদের উদ্ব-দ্ধ 
করে--'্রীরামকৃষ্ের বাণ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। ক ধনী, কি দাঁরপ্রু, সবার ঘরে 
ঘরে আজ তাঁর ছবি, তাঁর নাম, তাঁর কথা ।”৩৬ আসলে এই পথেই পথ ছে'টে পথবীর 
কমমুন্ত হবে একদিন, এথন শুধু: সেই দিনের প্রতীক্ষা |] 


॥ ১৯৮১ ॥ 


উৎস নির্দেশ ঃ 


২১, 
ও 
২৩. 


২৪. 


॥ ৯৮৭ ॥ 


উদ্ধত হয়েছে, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপব ), ড. নীহাররঞ্জন রায়, গ্রন্থ থেকে! 
গু; ৫১২ | ১৯৮০ 

নীলরতন সেন সম্পাদিত চর্যাগীতিকোষ (মূল পাওুলিপির ফটোসংস্করণ ) ১৯৭৮, পৃঃ ১৩৩ 
বাঙ্গালার ইতিহাস ( আদিপর্ব )১ ড. নীহাররঞ্জন রায়, ১৯৮০ পৃঃ ১৩৩ 
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বর্তমান ভারতবর্ষের সংকট সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রয়োজনীয়তা 
স্বামী আত্মস্থানন্দ 


অন্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাম্ধীর মধাভাগ পযম্ত গৌরবময় ধীতহামগণ্ডিত 
ভারতবষের আর্ধসং্কৃতি এক বিয়ের মধো পড়োছল। ইংরেজ-শাসনে বিদেশ সভাতার 
শিক্ষাপ্রভাবে ভারতবষেরি মানুষ তাঁর নিজ স্্প্রাচীন সভ্যতার প্রাত সাঁশ্দহান হয়ে উঠেছিল । নিজের 
সংস্কাত ও কীঁ্টকে ভুলতে আরপ্ত করল অপবাদ "দিতি লাগল। পাশ্চাতা সভাতা যে শ্রেষ্ঠ-: 
তারই চাকচিকযর মোহে নিজেরা জড়িয়ে পড়ল। এই সময় ভারতীয় সভ্যতাকে এই পাশ্চাত্য মোহ 
থেকে রক্ষা করবার জানা ভারতবর্ষের 'বাভন্ন প্রান্তে নানান ধম“ আম্দোলনের ঢেউ একটার পর একটা 
আসতে লাগল। 'কন্ত্‌ পুরোপুরিভাবে কেউ সফলকাম হলেন না। আর ঠিক এই সময় পাশ্চাত্য 
সভাতার পাঠভূমি কলকাতার কাছেই দাঁক্ষণে*বরে রানী রাসমাঁণ প্রতিষ্ঠিত কালীবাঁড়তে মা 
ভবতাঁরণীর কৃপায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সর্বধর্মের সর্বসাধনায় সম্ধ হয়ে যেধম আন্দোলন 
প্রবর্তন করেছিলেন, সেই ধর্ম আন্দোলন ভারতীয় সংস্কীতিকে পনরংজ্জীবত করেছিল, প্রতিহত 
হয়েছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত । স্বামী বিবেকানন্দও এই সময আবিভভূঁতি হয়োছলেন। প্রীরামকৃষের 
শিক্ষায় শিক্ষত হয়ে বিবেকানন্দ ভারতবর্ধকে পথ দৌঁথয়ে গেছেন। বর্তমান ভারতের তিনি 
সবশ্রেন্ঠ পথপ্রদশকি। 

বিবেকানন্দ তাঁর প্রখর বৃশ্ধিমত্তা, অলৌকিক প্রজ্ঞা ও অসাধারণ অন:সান্ধংসা ছ্বারা ভারতবষ' 
তথা বিশ্বের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি ভারতের অতাঁত গোৌরবকে ভোলেনান। বরং 
ভারতবাসীরা এই মাহমময় সংপ্রাচীন সংস্কীতকে ভুলতে বসেছে বলেই তাদের এত অধঃপতন, 
হীনমন্যতা। তাঁর দুষ্টতে ভারতবর্ষ 'ছিল--“সমগ্র মানব-জাতির অধ্যাত্বক রঃপাস্তর--ইহাই 
ভারতীয় জীবন-সাধনার ম.লমন্ত্, ভারতের চিরভ্তন সঙ্গীতের মংল সর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ড- 
স্বরূপ । ভারতীয়তার ভীত, ভারতবর্ষের সর্ধপ্রধান প্রেরণা ও বাণী। তাতার, তুকণঁ, মোগল, 
ইংরেজ--কাহারও শাসন-কালেই ভারতের জীবনসাধনা এই আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।” 
ভাই ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্য ভূমিতে দীর্ঘ কয়েক বছর কাটানোর পরও স্বামীজণর কাছে ভারতবষে'র 
প্রীতাঁট ধূলিকণা ছিল পবিভ্র। বোদিক খাষিদের অন:ভূত সত্য, মহাপুর.ষদের বাণণ, সাধু-সম্তদের 
উপদেশ যুগ যুগ ধরে ভরতবর্ধকে বাঁঁচয়ে রেখেছে । 

ভারতের হীতহাস আলোচনা করে স্বামীজী বলেছেনঃ ধম'ই হল ভারতের মেরুদণ্ড । সেই 
আবহমানকাল হতে ভারত ধমকে আশ্রয় করে বড় হয়েছে। বলেছেন তানি, “এখন বুঝতে 
পারছ তো, এ রাক্ষসীর প্রাণপাঁখাট কোথায় 2-ধর্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই 
জাতটা এত সয়ে এখনও বেচে আছে।” “ভারতে কিন্ত; ধর্ম জাতীয়জীবনের কেন্দুস্বর্‌প, উহাই 
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যেন জাতীয়জখবন-সঙ্গীতের প্রধান সুর । আর যদি কোন জাতি তাহার এই স্বাভাবক জীবনশান্ত _ 
শত-শতাধ্দণ ধারয়া যোদীকে উহার বশেষ গতি হইয়াছে তাহা পারত্যাগ কাঁরিতে চেষ্টা করে এবং 
যাঁদ সেই চেষ্টায় কৃতকার্য হয়, তবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় ।"'*এই জগতে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ 
পথ বাছিয়া লয়, প্রত্যেক জাতিও সেইরূপ । আমরা শত শত যুগ পূর্বে নিজেদের পথ বাছিয়া 
লইয়াছ, এখন আমাদিগকে তদনহসারে চীলতেই হইবে ।” “এইটি বেশ স্মরণ রাখবে, তোমরা 
মাঁদ ধর্ম ছাড়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার আভমহখে ধাঁবত হও, তোমরা তন 
পূরৃষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে ।” “জাতটা ঠিক বেচে আছে, প্রাণ ধকৃধক করছে, ওপরে 
ছাই চাপা পড়েছে মান্ত। আর দেখবে যে, এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, আর তোমার রাজনীতি, 
সমাজনীতি, রাস্তা ঝে"টানো, প্লেগ বারণ, দ-ভক্ষগ্রস্তকে অন্নদান-এসব চিরকাল এদেশে যা 
হয়েছে তাই হবে, অথাৎ ধমে'র মধ্য দিয়ে হয়ত হবে, নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেশ্চামেচিই 
সার।” রাজনশীতিও করতে হবে ধের মাধামে ৷ রাজনীতি মান-ষের জীবনে সর্বস্ব হতে পারে 
না, অঙ্গমান্ত্র। ধম মানুষের যথার্থতা আনতে পারে। ধার্মিক মান:ষ যাঁদ রাজনীতি করে 
তবেই সেটি হবে সুষ্ঠ; রাজনীতি । তখন রাজনীতি পাঞ্চল আবর্তে ডুবে যাবে না। তাই স্বামীজা 
বলেছেন, “তোমরা ধমকে কেন্দ্র না কাঁরয়া, ধর্মকে জাতীয়জীবনের প্রাণশান্ত না কাঁরয়া রাজনাতি 
সমাজনীতি বা অন্য কিছকে উহার স্থলে বপাও, তবে তাহার ফল হইবে এই যে, তোমরা একেবারে 
[বনাশপ্রাপ্ত হইবে।” 

ধর্মের মধ্যে যে ক্‌সংস্কার, গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা সেইটি দূর করেছেন স্বামীজণী। ধমের 
নামে অস্পশ্যতাঃ সাম্প্রদায়কতা ও আধকারের তারতম্য স:ন্ট করা প্রকৃতপক্ষে ধম ধ্বংস, আত্মঘাতন 
ও মানাবকতার বিপরীত পশুভাব। মানহষের মধ্যে দেবত রয়েছে, তার উন্মোচনকে ধর্ম বলেছেন 
স্বামীজী। মান:ষের মধো দেবত্ প্রাতম্ঠিত হলে, সে মানুষের দ্বারা কোনমতেই মারামারি, হানাহানি, 
ছেষাচ্ছেষী, পরস্পরের বিরোধিতা সম্ভব নয়। তখনই একতা আসবে । বিভেদ কখনই আসবে না। 
দেবত্বে উন্নীত মানুষ যাঁদ রাজনখতি করে, তাহলে সে দেশকে মঙ্গলের পথে নিয়ে যাবে, কল্যাণের 
দিকে নিয়ে যাবে । সেই হবে প্রকৃত নাগারক। রাজনীতি মানুষকে কোনমতেই যথার্থতার পথে 
[নয়ে যাবে না। 

স্বাধীনতা লাভের পর এ পধযন্ত ভারতবষে” বিভিন্ন দিকে নানান উন্নাতি হয়েছে । গ্রাম শহরে 
পারণত হয়েছে, শহর রংপানস্তরত হয়েছে নগরে, স্থাপিত হয়েছে বিরাট বরাট কল-কারখানা, 
শি্পালয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, যন্ত্রালয় ; প্রভূত চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে বিজ্ঞানের, 
চিকিৎসার ; সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও কলেজের ; বড় বড় পাঁচখালা পাঁরক্পনা 
হয়েছে। কিম্তু প্রকৃত মানুষ তৈরী করার কোন পাঁরকজ্পনা করা হয়ান, একেবারে নজর দেওয়া 
হয়ান, কোন 'চন্তা-ভাবনাও করা হয়ান। তাই ভারতবষণ সবণাবষয়ে উন্নাতর চরম শিখরে উন্নত 
হলেও মানৃষের নৈৌতিকতা, মানুষের মংল্যবোধ, মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা, মান:ষের সদ:গুণ-_ 
এগলির অভাব একান্তভাবে পাঁরলাক্ষত হচ্ছে। যার ফলে আজকে চতুর্দিকে মানের মধ্যে বিভেদ 
সষ্টি হচ্ছে, হানাহান করছে পরস্পরের মধ্যে, অপরকে বাত করতে কৃশ্ঠাবোধ করে না, জাতীয় 
সম্পান্ত নষ্ট করতে একটুও চিন্তা করে না, ট্রামে-প্রেনে-বাসে টিকিট কাটে না; ঘুষ ছাড়া কাজ চলে 
না ইত্যাদি। তাই আমরা নজর 'দিতে হবে মান:ষ গড়ার দিকে । 

বহ্‌ আগে স্বামীজী বারবার বলেছেন মানুষ গড়ার কথা । তাঁর বন্তুতা ও চিঠিপন্রে আমরা 
এই মানুষ গড়ার কথা পাই। তাই স্বামখজী বলেছেন, “মানষ চাই, মানৃষ চাই আর সব হইয়া 
যাইবে । বীর্ধবান, সম্পূণ“ণ অকপট, তেজস্বী, বি*বাসী যুবক আবশ্যক । এইরূপ একশত যুবক 
হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত 'ফিরাইয়া দেওয়া যায়।” “এস, মানুষ হও ।"*নজেদের সংকীণ* গর্ত 
থেকে বোৌরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নাতির পথে চলেছে । তোমরা ফি মানুষকে 


॥১৪৪ | 


ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো 2 তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য-_উন্নত হবার 
জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কার। পেছনে চেও না--আতি 'প্রয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদক, পেছনে চেও না। 
সামনে এগিয়ে যাও ।" 

প্রকৃত মানুষ কখনও অপর মানুষকে খুন করতে পারে না। সে যাঁদ দেখে যাকে খুন করছি, 
সে তার 'নিজেরই প্রাতর্‌প, তাহলে সে কাকে খুন করবে? “প্রতোক নরনারীকে- সকলকেই ঈশবর- 
দৃষ্টিতে দেখিতে থাকো 1” “আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জণবে জীবে তিনি 
আঁধিছ্ঠান হয়ে আছেন, তাছাড়া ঈশ্বর-ফিম্বর 'িছুই আর নেই ।”-বলেছেন স্বামণীজখ। তাই 
দেখি, স্বামীজীর সাধনা, তপস্যা, প্রব্রজ্যা-_সবাকছুই মান্‌ষকে নিয়েই হয়েছে। 

মানুষ গড়তে হলে যথার্থ শিক্ষা চাই। প্রতিটি মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার ঘারাই 
মান্‌ষ তোর করা সন্তব। “জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতণয় জীবন- 
গঠনের পঙ্থা ।” “আমাদের নিয় শ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং 
তাহাদের 'বনষ্টপ্রায় ব্যান্তত্ববোধ জাগাইয়া তোলা ।**"তাহাদিগকে ভাল ভাল ভাব দিতে হুইবে। 
তাহাদের চক্ষু খুলিয়া 'দতে হইবে । যাহাতে তাহারা জানতে পারে--জগতে কোথায় কি হইতেছে । 
তাহা হইলে তাহারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই সাধন কাঁরবে। প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক নরনারধ নিজের 
উদ্ধার নিজেই সাধন করিয়া থাকে । তাহাদের এইটুকু সাহায্য কারতে হইবে--তাহাদিগকে কতক- 
গুলি উচ্চ ভাব 'দিতে হইবে । অবাঁশষ্ট যাহা কিছ, তাহা উহার ফলস্বরূপ আপাঁনই আসিবে। 
আমাদের কর্তব্য কেবল রাসায়নিক উপাদানগৃলিকে একত্র করা-অতঃপর প্রাকীতিক নিয়মেই উহা 
দানা বাঁধবে । সুতরাং আমাদের কর্তব্য-কেবল তাহাদের মাথায় কতকগলি ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া 
দেওয়া, বাক যাহা কিছ. তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে। ভারতে এই কাজি করা বিশেষ দরকার ।” 
_-স্বামীজী বহু আগে আমাদের একথা বলেছেন । 

সেইসঙ্গে স্বামীজীী নারা জাতির উন্নতি চেয়েছেন। নারা জাতির উন্নাত ছাড়া দেশ এগ্‌তে 
পারবে না। বলেছেন 'তান, “মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে । যে-দেশে, যে-জাতে 
মেয়েদের পৃজা নেই, সেদেশ-সেজাত কখনও বড় হতে পারোন, কাঁস্মনকালে পারবেও না।” 
“আনেক সমস্যা আছে-সমস্যাগীলও বড় গ:রতর। কিন্তু এমন একাটও সমস্যা নাই, শক্ষা' এই 
মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে। তোমাদের নারীগণকে শিক্ষা 'দিয়া ছাড়িয়া দাও। 
তারপর তাহারাই বলিবে, কোন: জাতাঁয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যাক। নারীগণকে এমন 
শেগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মধমাংসা কাঁরয়া 
লইতে পারে ।” 

স্বামীজী ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমম্বয় করেছেন । ধর্ম ও 'বজ্ঞান পরস্পরের মধো বিরোধ আছে 
বলে অনেকে মনে করেন । স্বামীজণী আমাদের বারবার দেখিয়ে গেছেন যে, ধম“ ও বিজ্ঞানের মধো 
রোধ নেই। এ দুটি পরস্পরের পারপ্‌রক । দুটির মধ্যে গভাঁর সামঞ্জস্য আছে। স্বামখীজধ 
আলোচনা করে দেখিয়েছেন, শাবন্তান ও আলোচনার বিষয়র;পে ধর্ম মানবমনের পক্ষে সবচেয়ে বড় 
ও সবচেয়ে বোঁশ স্বাস্থ্যকর অনশখলন । অনন্তের জন্য এই অন্বেষণ, অসীীমকে ধরা-ছোঁয়ার জন্য 
এই সংগ্রাম, ইন্দ্রিয়ের সীমা লগ্ঘন করে জড়কে আতন্রম করার এবং মান:ষের আধ্যাত্মক স্বরপকে 
আঁভব্যন্ত করার এই প্রচেন্টা, অনন্তের সঙ্গে নিজের সত্তাকে মিলিয়ে দেবার এই প্রয়াস--এ-সবই হচ্ছে 
মান্‌ষের সবাণীধক কল্যাণকর, সবেচ্চি গৌরবময় প্রয়াস ।” 

ব্যবহারিক জীবন ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে স্বামখীজণী কোন পার্থক্য দেখতে পানান। আধ্যাত্মিক 
মান-ষের প্রকাশ হয় বাবহারকে। যে মান:ষ আধ্যাত্মিকতা লাভ করেছে তার দ্বারা কোন অকল্যাণ- 
কর কাজ হতে পারে না। সে সমাজে শুধুমাত্র কল্যাণকর কাজেই ব্যাপৃত হয় ॥। সমাজের মধ্যে যত 
বোঁশ আধ্যাত্সিকতাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা হবে, ততই সমাজের মঙ্গল । 


॥ ১৮০ ॥ 
৪ 


সবামীজশ অনুকরণপ্রয়তার বিরদ্ধে ছিলেন। 'তিনি সর্বপ্রধত্ধে অনুকরণ পাঁরহার করতে 
বলেছেন। সাবধান করে তিনি বলেছেন, “আমাদিগকে এই আর একটি 1বশেষ 'বষয় স্মরণ রাখিতে 
হইবে--অপরের অনুকরণ সভাতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে ।""'অনুকরণ-হীন কাপুরষের মতো 
অনুকরণ কখনই উন্নাতর কারণ হয় না, বরং উহা মান.ষের ঘোর অধঃপতনের চিহ্ন ।” 

্বামশজী শুধুমাত্র ভারতের ছিলেন না। তিনি ছিলেন সমগ্র মানবজাতির। তিনি যেমন 
ভারতের কথা বলেছেন, তেমাঁন বলেছেন বিশ্বের কথা । তিনি কোন গোম্ঠশতে, দেশের মধ্যে আব্ধ 
নন। তাই তাঁর মুখেই শুনতে পাই--*আন্তজততিক সংহতি, আন্তজার্তিক সঞ্ঘঃ আস্তজিতিক (বিধান 
_ ইহাই এ যুগের মূলমন্ত্র ।” 026 ড/০110. (এক [বব )। 

সর্বশেষে বাল, ধর্মের 'ভাত্ততেই আমাদের জাতীয় সংহতি, একতা সম্ভব । ধর্মের ভিত্তিতেই 
তণমাদের বিরোধ মিটবে, পরস্পরের মধ্যে বিছেষের সমাপ্ত ঘটবে । স্বামীজী দপ্তকণ্ঠে বলে গেছেন, 
“মানবঙ্গাতির ভাগ্য নিধারণকঙ্গে যেসব শান্ত ক্রিয়াশশল হয়েছে বা এখনও হচ্ছে তাদের মধ্যে 
কোনাঁটিই, যে শান্তর বিকাশকে আমরা ধর বাঁল তার চেয়ে বোঁশ শীস্তমান নিশ্চয় নয় । এই অন্ভুত 
শান্তই সর্বাবধ সামাজিক সংহাতির পটভূম, পরস্পর মিলিত হয়ে থাকার জন্য যা কিছ প্রাণের 
1বকাশ মানুষের মধ্যে দেখা গেছে তারও উদ্ভব হয়েছে এই শান্ত হতেই ।“*'মানুষের মনে প্রেরণা 
জাগাবার জন্য সবচেয়ে বোশ বেগসণারাী শল্তি এটি । আধ্যাত্মিক আদর্শ আমাদের যে-পাঁরমাণ শান্তি 
দিতে পারে, সে-পাঁরমাণ শন্তি আর কোন আদশ“ই দিতে পারে না।” তবেই আমরা বলতে পারব-- 
“আম ভারতবাসী, ভারতবাপঞ আমার ভাই । বল--মখ ভারতবাসী, দারদ্রু ভারতবাসখ, ব্রাঙ্গণ 
ভারতবাসনী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই |” [0 


॥ ৯৮৬ ॥ 


স্বামীজীর আহ্বান 
স্বামী প্রভানন্দ 


মনল চাঁদোয়ার নীচে বেলংড় মঠ-প্রাঙ্গনে স্বামী ববেকানন্দের আ-উচ্চ মান্দর। পাশে বয়ে 
চলেছে স্ুর-তরাঙ্গন' গঙ্গা । মাম্দরের চূড়ায় পত পত করে উড়ছে গোরক পতাকা । হাতছান দিয়ে 
ডাকছে দেশের প্রাণ-চণ্চল তরহণদের । 'দিগাঁদগন্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে স্বামীজণীর উদাত্ত আহ্বান । 

১৯৮৫ সাল, ১২ই জানয়ারী। ভোরবেলা কল্যাণণ 'বি*বাবদ্যালয়ের একদল ছাত্র এসোছিল। 
তদানীন্তন সংঘাধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী স্বামীজার মান্দরের দীপ থেকে মশাল জেঙলে তরুণ 
দলটির হাতে তুলে দিলেন । মশাল হাতে ছ্‌টে চলল তরুণ দল । চল্লিশ মাইল দোড়ে গিয়ে তারা 
[ব*ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে উৎসবের উদ্বোধন করবে । তাদের বিদায় 'দয়ে তিরানত্বৃই বছরের প্রবীণ 
সংঘাধ্যক্ষ আবেগমথত স্বরে বলে উঠলেন, “ছাড়িয়ে দাও, ছড়িয়ে দাও শ্বামীজশর আগুন, দিকে দিকে 
ছড়িয়ে দাও ।'--উপস্থিত সকলের বুকের রন্তু চণ্ল হয়ে উঠল । 

আবার কয়েকমাস পরে গঙ্গার ধারে বেলড় মঠে বসে 'গিয়োছিল সবজের মেলা । সমবেত 
হয়েছিল সারা দেশের নহাজার তরুণ-তরণখ । তারা সাতাঁদন ধরে গববেকানন্দকে অন্তরঙগভাবে জানতে 
বুঝতে চেথ্টা করেছে । বিবেকানন্দের প্রাণোচ্ছল চিরনতুন ভাবে তারা ভরপুর হয়ে উঠেছে। 
তাছাড়াও তারা আবিৎকার করেছে যে বিবেকানন্দের চাইতে বেশশ তাদের জন্য কেউ কখনও ভাবেন 
নি। তাদের মনে হয়েছে তাদের আন্তজার্তিক যব-বর্ষের উদযাপন সার্থক হয়েছে । 

[বিবেকানন্দ জাতির সংকট-মুহূর্তে জাতীয় চেতনাকে আহরণ করে বাঙ্ময় করে তুলোছিলেন । 
এই শতকের প্রথম দুই দশকে তাঁর আহ্বান তরুণ-চিত্তকে আলোড়িত, মাথত করেছিল। এই 
আহ্বানে পুনরায় ভারতের আকাশ-বাতাস মান্দ্ুত । আশির দশকে সত্যনিষ্ঠ অনসম্ধান স্থ-প্রমাণিত 
করেছে যে বিবেকানন্দই বর্তমান ভারতের যৃবসমাজের সবাধিক উপযোগী এক মূর্ত আদশ। 
সে কারণে যুবসমাজ তাঁর জন্মাদন ১২ জান:য়ারণ জাতীয় যুবাদবস রূপে উদ-যাপনের সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে । 

অন্যান্য দিবস'গৃলির মত এই দিনাঁটকে তর:ণেরা অনংষ্ঠান-সর্বস্ব করে তুলতে চায় না। 
তাদের সঙ্কজ্প 'বিবেকানন্দ-ভাবধারায় নিত্য অবগাহন করে তারা শরশর মনকে পবিত্র স্নিপ্ধ করে 
ভুলবে । সঙ্কল্প 'ববেকানন্দ-ভাবধারা থেকে প্রাণরম সংগ্রহ করে তারা তাদের চরিন্র-বক্ষকে সুদ 
করবে, প্রাণে অদম্য শান্ত সংগ্রহ করবে, নিতানতুন উদ্ভাবনী শন্তিতে তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে । তারা 
উপলব্ধ করেছে, এই 'িবেকানন্দীয় আদশ* আন্তীরকভাবে গ্রহণ করতে পারলেই তাদের ব্যন্তজীবনে 
যোগ্য মূল্যবোধের আলোকে চিত্ত উচ্ভাসত হয়ে উঠবে, জীবন অবক্ষয়ের করাল গহ্বর থেকে 
মস্ত হবে। এবং তখনই ভারতবর্ষ আন্তজপিতকক্ষেত্রে তার প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে সমর্থ 
হবে। 
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1ববেকানন্দীয় আদর্শকে বরণ করে নতে হলে প্রয়োজন নিশ্ছিদ্র আন্তারকতার সঙ্গে ববেকানন্দ- 
চ। বিবেকানন্দের বাণী মানৃষকে যেমন সম্মান দিয়েছে তেমান শান্ত জ্গয়েছে ; যেমন 
ভাবোম্নাদনা সাষ্ট করেছে তেমান উদ্ভাবনী প্রতিভার নিত্য-নতুন খোরাক জ-গিয়েছে। ফরাসী 
সাহিতিক রোম! রযলার দ-ঘ্টিতে বিবেকানন্দের বাণী একটি মহাসংগীঁত, তাঁর বাগবৈশিঘ্ট্য িঠো- 
ফেনের ভাঙ্গতে রচিত, তা প্রাণে ঝংকার তোলে হ্যান্ডেলের কোরাসের তালে কুচকাওয়াজের মতো । 
নৈতাজা সুভাষচন্দ্র বলেছেন, '£15600105 [19600হা] 19 0170 900 01 0110 5০1*--এই বাণধ যখন 
স্বামীঞজীর অন্তরের র.দ্ধ দঃয়ার ভেদ করিয়া নিগ্গতি হয়, তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে মণ্ধ ও 
উন্মত্ত প্রায় নরয়া তোলে ।” মহাত্া গাম্ধ স্বীকার করেছেন যে বিবেকানন্দের পাঠ গ্রহণ করে তারি 
দেশপ্রেম বেড়ে গয়োৌছল সহম্রগুণ | রবীন্দ্রনাথ বলোছিলেন রোমা রশলাকে এ? ০৪ অঞা) 00 
9৬ [1019 5100 ৬1৬০1591208 1” ধঃরদ্ধর রাজনশীতাঁবদ চক্রবত রাজাগোপালাচারর 
»1কঁতি, আমাদের যাবতীয় অভ্যুদয়ের জন্য আমরা বিবেকানন্দের কাছে খশী। বিবেকানন্দের 
?ঝব-বজয়ের স্বগ্ন উল্লেখ করে মানবেদ্দ্র রায় বলোছলেন, £1115 101091060 ৬1510) ০? 
00110010110 [110 ৬/0110 0% 91117110581 501৩1101115 ০190111260 (16 908105 117601100- 
1081৩. এভাবে দেখা যায় যে িভিন্নভূখণ্ডে 'বাভন্ন কালে মনীষী মানষ-ম-কুরে উদ্ভাসিত 
[ববেকানদ্বের ব্যন্তিত্ব ও বাণী সকল মানবের মনে যে দোলা জাগায় তা গণ-মোহন যেকোন 
রাজনৈতিক নেতার প্রত্যাশার অতাত। 

[ববেকানন্দ-চ করতে গয়ে তরুণরা শ্‌নতে পায় স্বামীজীীর প্রাণ-মাতানো দপ্ত আহ্বান - 
“আমার ভিতর যে আগুন জঙলছে, তোমাদের ভিতর জঙলে উঠুক সেই আগুন।” উপরন্তু তারা 
স্বামীজার বাণী ও রচনার মধ্যে দেখতে পায় চির-নতুনত্ব, যেমন দেখতে পেয়েছিলেন জওহরলাল 
নেহরু । তিনি লিখেছেন? 41 509 1৩80 ১৬৪]) ৬1010111005 %/1101085 210 300001105, 
(10 000110115 11116 9০00] ৮111 0170 15 11701 11105 210 1101 010. সেগীল শুধূমান্ন নতুন নয়, 
সেগঞল সাম্প্রতিককালে অত্যন্ত প্রাসাঙ্গক । বিবেকানন্দের বাণ ও রচনার সম্মোহনী শন্তি অতাঁত 
মানষকে তীরভাবে আকর্ষণ করেছে ; এখনও তাঁর প্রচণ্ড প্রঙাব অন:ভবাসদ্ধ । বিবেকানন্দ প্রভাবের 
মলয় হাওয়া বইছে ; প্রত্যয়ের পাল তুলে ধরতে পারলেই জীবন-নৌকা সেই হাওয়ার উপর নভ'র 
করে তর তর করে এগয়ে যাবে । চারিদিকে লক্ষ্য করলে চোখে পড়বে সেই প্রভাব শিশির-বিদ্দ:র 
গোলাপফুল ফোটাবার মঠো কত ব্যন্তিকে রসাসন্ত করছে, সমণ্টির উদামকে বিকশিত করতে সাহাযা 
করছে। যেকোন চিস্তাশনল ব্যান্তই শ্রীমঅরাবন্দের সঙ্গে সমকণ্ঠে স্বীকার করবেন, শববেকানন্দের 
প্রভাব এখনো 'বপুলভাবে কাজ করে চলেছে,--আমরা দেখতে পাই--ঠিক জান না কর:পেঃ বলতে 
পার না কোথায় এমন 'কছ্‌তে যা এখনো স্পন্ট নয় ; এমনাঁক যা 'সিংহপ্রাতিম। বিরাট, সদ্বোধদপ্ 
যা সমুদ্রের জোয়ারের মতো প্রবেশ করছে ভারতের মমকেন্দ্রে। প্রকৃত পক্ষে বিবেকানন্দীয় 
আদর্শবাদ সাঁক্য়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে ভারতবাসগর ধম” সাছিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, 
শিলুপচচ, জাতীয়তাবোধ, সমাজ-সংগঠন, সব কিছুর উপরেই । এই প্রভাবের বাতাবরণে প্রবেশ লাভ 
করবার জন্য বৈজ্ঞানিক মানাঁসকতা 'দিয়ে দশ খন্ডের বাণী ও রচনার পাঠ ও অনংধ্যান করতে হবে, 
যে মহত্তর জীবনবোধে তিনি দেশবাসী তথা 'খি*ববাসীকে উদ্ব-দ্ধ করতে চেয়েছিলেন তার স্বর:পাঁটর 
সঙ্গে পারচয় লাভ করতে হবে, সমাজের 'বাভিন্ন ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ তত্বের প্রয়োগ করে ফলাফল 
[বচার করতে হবে। এসকলের জন্য প্রয়োজন 'নাঁবন্টাচত্তে বিবেকানন্দ-চচ । 

নিঃসন্দেহে বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার অধ্যয়ন করা যেতে পারে 'বাভন্ন উদ্দেশা নিয়ে 
সুখ-পাঠা সরস বিবেকানন্দ রচনাবলখ অপর দশটি সাহত্য গ্রন্থ পাঠের মত পাঠ করে রসগ্রহণ করা 
যেতে পারে । কেউ কেউ স্বামীজীর রচনা অনপ্রেরণার সঞ্জীবনী-সধারপে গ্রহণ করে থাকেন। 
আবার কেউ তাঁর "ক্ষন ধাঁ-শাস্ত, দক্ষ বিঃক্লিষণ নৈপুণ্য ও য্যান্তসম্পন্ন চিন্তার আলোকে বিবেকানন্দ 
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রচনাবলী পাঠ করে থাকেন, ব্যান্ত ও সমাজের বভিম্ন সমস্যা সমাধানের জনা বিবেকানন্দ চিন্তা- 
মঙ্জ-ষার হ্বারচ্ছ হয়ে থাকেন। যিনি যে উদ্দেশ্য 'নয়েই পাঠ করুন তান বিবেকানন্দ রচনাবলধর 
সামাগ্রক রূপটি অবধারণার জন্য ভাগনী 'িবোঁদতার মূলাবান মন্তব্যটি অবশ্য স্মরণ করে থাকেন। 
নিবোদিতার মতে, 'শাস্, গুরু এবং মাতৃভূমি--যেন তিনটি সুর, এই গলই মিলিত হয়ে সৃষ্টি 
করেছে স্বামী 'ববেকানন্দের রচনাবলীর মহান সংগীত।' এই মহান সংগতি শুনতে পাওয়া ও 
রসাস্বাদন করা হবে বাণণ ও রচনা পাঠের প্রাথামিক উদ্দেশ্য ৷ 

'বিশ্লেষণীম:লক দ:স্টভঙগী নিয়ে অগ্রসর হতে "গিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ে বিবেকানম্দ-বাণপর 
বীর্য বস্তা, তীব্র আকর্ষণ শান্ত ও সববিগাহত্ব ৷ তাঁর বাণী পাঠ করে রোমা রশ্লা অনুভব করেছেন 
বিদযৎস্পশের শিহরণ | শরীর-মন চাঙ্গা রাখবার জন্যে প্রতিদিন বিবেকানন্দ টনিক সেবনের 
উপদেশ দিয়েছেন অধ্যাপক 'বিনয় সরকার । এ প্রসঙ্গে স্বামীজাীর নিক)-বষ্ধ, ব্রক্গবাম্ধব উপাধ্যায়ের 
স্বীকৃতিও খুব মূল্যবান। তান ।1লখেছেন, স্বামধীজী, আমি তোমার যৌবনের বন্ধু তোমার 
সাঁহত কত আমোদ-প্রমোদ করিয়াছ--বনভোজন কাঁরয়াছ--গঞ্প-গাছা কারয়াছি, তখন জানিতাম 
নাষে, তোমার প্রাণে সিংহবল আছে, তোমায় হ্নয়ে ভারতের জনা আগ্নেয় পবত ভরা বাথা 
আছে । আজ সামিও ক্ষুদুশাক্তি লইয়া তোমারই ব্রত উদ-যাপন কাঁরতে উদ্যোগণ হইয়াছি।... 
এহ ঘোর সংগ্রামে যখন ক্ষত 'বক্ষত 'বিধহস্ত হইয়া পাঁড়--অবসাদ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছম করে--তখন 
প্রদর্শিত আদরের দিকে দেখি -তোমার 'সিংহবলের কথা ভাব-তোমার গভীর বেদনার অন্যান 
কার--অমানি অবসাদ চলিয়া যায়--কোথা হইতে দিব্যালোক, 'দিব্যশান্ত আসিয়া প্রাণ-মনকে 
ভরপুর করিয়া ফেলে ।”--সধব্‌ন্দের এ ধারণার কারণ আলোচ্য বাণধ ও রচনার মধ্যে রয়েছে" 
স্বামশজীর সত্তার আভাস ও শ্ড, ভাষার ধজহতা ও ভাবের গভীরতা, নিমেহি বশন্তাবচার ও বিশুদ্ধ 
উপলব্ধি। তাঁর বাণীর অনেকাংশই বর্তমানে 01810 79০1০১-প্রবাদ প্রবচন তুলা, আগ্তবাকোর 
মযা্দা সম্পন্ন । তাছাড়াও স্বামশীজীর "চন্তা তরাঙ্গনীর গভীর অনুধ্যান করলে স:স্পম্টভাবে উপলাধ্ধ 
করা যায় স্বামীজীর 'নজদ্ব প্রাতশ্র“ীত, অন:ভব করা যায় যে তাঁর বাণীতে রয়েছে তাঁর জণবস্তশান্ধ। 
যে শান্ত সমগ্র সংসারের অভেদ জ্ঞান প্রাতচ্চার কাল প্নন্ত 'ক্রিয়াশাল থাকবে। 

দ্বতীয়ত, 'ববেকানন্দ ভাবধারার সঙ্গে পারচয় লাভ করতে হলে প্রয়োজন তাঁর বাণী ও 
রচনার নাস যা তাঁর জীবনদর্শন তার র:পরেখাটির অবধারণ । জীবনদর্শন সেই বক্ষরস যা 
জীবন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা-পল্লব-আতকুর সবাঁকছতে প্রাণসুধা সঞ্চার করে থাকে । বান্ত জীবন 
দর্শনও ভাবৈ্বযে'র বোশন্ট্যের িনয়িক । জঁবনদশ“নই ব্যা্তর ভাব-সম্পদের উৎস ও পারপোষধক। 
ব্যান্তর জীবনদর্শনই অন:সত হয়ে থাকে তার যাবতীয় চিন্তাভাবনা ও আচরণের মধ । সূতরাং 
সম্যকভাবে বিবেকানন্দ চচরি জন্য একান্তভাবে দরকার স্বামীজণীর জীবনদশ“নের স্বরূপের পারিচয়। 

ততাঁয়ত, প্রয়োজন 'বিবেকানদ্দ-রচনাবলণর 'বষায়ানূগ আলোচনা ও সমস্যাভান্তক আলোচনা । 

বাণগ রচনার কিছ অংশে রয়েছে স্বামীজীর নিজস্ব রচনা, কছ্‌ অংশে 'বাভন্ন ব্যান্তকে ভিন্ন ভিন্ন 
পারপ্রেক্ষায় লেখা 'চাঁঠি, কিছ? অংশে স্বামীজণর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ ও তরি সম্বন্ধে মূল্যবান 
স্ম:তিকথা, তাছাড়া আনেকখানি জ.ড়ে রয়েছে 'বাভন্ন স্থানে নানান বিষয়ে স্বামীজাঁ প্রদত্ত বন্তুতা । 
যদিও এ সকলের আধকাংশেরই পটভুমিকা উনাবংশ শতকের শেষ দশক তবুও এ সকল রচনার 
আধিকাংশই বর্তমান ও ভববিষ্যং কালের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক ! এ সকল রচনার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
রয়েছে দৃলভ ভাবসম্পদ, রয়েছে স্বামশজীর কিছু মৌল চিন্তা। এ সকল ছড়ানো-ছিটানো ভাব- 
সম্পদকে বিষয়ানগ করে বা (021০-%15৩ পাঠ ও আলোচনা করা দরকার । তাছাড়াও সাম্প্রতিক 
কালের জাতপাত, জাতীয়-সংহতি, জাতীয়তা ভীত্তক শিক্ষা, নিয়শ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে আঁধকার 
ভোগের তারতম্য ইত্যাদি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে [করূপে সন্তব তা 
আলোচনা করা দরকার। এধরণের পাঠ ও আলোচনার ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে 


॥ ১৮৬১ | 


বিবেকানন্দের বিপুল চিস্তারাশি থেকে সব পক্ষই 'িজ নিজ সমর্থ নযোগ্য বহ? উদ্ধৃতির আশ্রয় নিতে 
পারে। বলাবাহূল্য, উদ্ধৃতিগুলি রচনার যে অংশের বর্ণনা প্রসঙ্গে সেঁটি বিবেচনা না করলে ভূল 
করা হবে। 

চতুর্থত, যদিও বিবেকানন্দ ভারতের বণ্চিত-অবহেলিতদের সঙ্গে আস্দি-মজ্জার সম্পর্ক 
স্থাপন করেছিলেন তিনি তাঁর স্বঙ্প-পাঁরসর জীবনে জাতির পৃনগর্ঠনের জন্য পণঙ্গ কোন মডেল 
দিয়ে যেতে পারেনাঁন । কিন্তু; প্রশ্ন, স্বামীজীর মংল্যবান চিস্তাভাণ্ডার থেকে চিন্তাসূত্র অনুসন্ধান 
করে করে ণববেকানন্দ মডেল' গড়ে তোলা সস্ভব কি? যাঁদ সম্ভব হয়ঃ তবে তার রূপরেখাটি 'কি 
হবে? তার বৌশিষ্ট্য বাক হবে। আর সে মডেল রূপায়ণে বাধাই বা কোথায় ? স্বভাবতই 
প্রশ্ন উঠবে, আমাদের দেশে যে পাহাড় প্রমাণ সমস্যা রয়েছে তার সংষ্ঠু সমাধান করতে এই মডেল 
কতদ্‌র সমর্থ ঃ এবিষয়ে নিশ্চিন্ত কোন সিদ্ধান্ত করতে হলে শুধুমাত্র বাণী ও রচনার সঙ্গে 
পারচিতই যথেষ্ঠ নয় ; স্বামীজীর সকল 1চম্তা-ভাবনাকে অর্থনোতিক-সামাজিক পটভূমিকায় বচার 
বিবেচনা করে দেখতে হবে । বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ ভাবনা পরাক্ষাম[লকভাবে প্রয়োগ করে 
ফলাফল যাচাই করে দেখতে হবে। বেশ কিছ চিন্তাশশল ব্যন্তির মতে জাতির পুনগিনের জন্য 
“ববেকানন্দ মডেলের” রূপরেখা অঙ্কন অসাধ্য কিছু নয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিবেকানন্দের 
অর্থনৌতক সামাজিক ভাবনা নিয়ে নানা বেসরকারশ সংস্থা যে সকল পরণক্ষা-নিরণক্ষা করে চলেছে 
তাদের পরস্পরের মধ্যে ভাব-বাঁনিময় করা দরকার । সেই সঙ্গে দরকার এ দেশের প্রেক্ষাপটে অন্যান্য 
মডেলগহলর সঙ্গে শববেকানম্দ মডেলের' তুলনামূলক আলোচনা । 

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ধববেকানম্দ মডেলের" গিছনে প্রক্পিত তন্বাটর বৈশিষ্ট্য । 
প্রচলিত সংস্কার পাঁরকজ্পনাগযলির পরিবতে আমল সংস্কারের উপর স্বামশজণ জোর দিয়েছিলেন । 
দ্বিতীয়ত, তাঁর মতাদর্শ অনুসারে যাবতীয় উন্নয়নের মূল প্রার্থামক প্রয়োজন মানাবক সম্পদের 
উৎকষ' সাধন। তৃতীয়ত, আইন-কানঃন-বাঁধ-ব্যবস্থা "দিয়ে সমাজের স্ছায়শ উন্নয়ন বা কল্যাণ 
সম্ভব নয় তার জন্য প্রয়োজন ব্যান্ত-মানুষের উংকর্ধ। নর করছে ব্যান্তর উতকর্ষের উপর । 
চতুর্থত, জনসাধারণের উৎকষ-সাধনের প্রধান হাতিয়ার শিক্ষা । স্বামণজণ বলেন, গণ শিক্ষার 
বিস্তারের দ্বারা চেতনা সৃন্টি (০950161115010] ) করতে হবে ; জনগণের ল-প্ত আত্মচেতনার 
পুনরদ্বোধন করতে হবে, তাদের সংগঠিত করতে হবে। এই চারাট নীতির 'ভাত্ততে ববেকানন্দ 
মডেলাটকে” বাস্তবে রূপায়ণ করতে হবে। 

এই ধরণের সশ্রদ্ধ 'বিবেকানম্দ-চচরি মাধ্যমেই স্বামধজশীর আহ্বানের তাৎপর্য বোঝা যাবে, 
তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়া সম্ভবপর হবে, এইভাবে গভখরভাবে ঠিবেকানম্দ-চচ করতে পারলেই 
আমরা সাথকভাবে ধারণা করতে পারব রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য £ “ববেকানদ্দের বাণ মানুষের 
আত্মাকে ডেকেছে, আঙ্লকে নয়।' তাছাড়া স্বামশজণীর আহ্বানে সাড়া দিতে পারলেই শিক্ষা, 
সমাজ, রাণ্যব্যবস্থার প্রত্যাশিত পারবর্তন আনয়ন সম্ভবপর হবে। নদখবেগের মতো সমাজের 
কল্যাণা স্রোতও বাধাহীন পথে আপনা থেকে চলতে চেষ্টা করে। বিষেকানম্দ মতাদর্শের উৎকর্ষই 
তাকে সমাজের মধ্যে সহজেই গ্রহণযোগ্য করে তুলবে । 1] 


॥ ৯৯১০ 


স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় ভারতবর্ষ 
শঙ্করীপ্রসাদ বনু 


আমোরকা থেকে ১৮৯৩ খীম্টাব্দের ২০শে আগস্ট স্বামশজশী এক চিঠিতে লিখেছেন-_ 

“গণ্যমানা, উচ্চপদস্থ অথবা ধনখর উপর ভরসা রাখিও না। তাহাদের মধ্যে জীবনধশান্ত নাই । 
ভরসা তোমাদের ট্টপর, পদমধার্দাহণন দরিদ্র িম্তু বি*বাসখ-তোমাদের উপর । দঃখদের জন্য 
প্রাণে প্রাণে কুদ্দন কর আর ভগবানের নিকট সাহাযা প্রার্থনা কর। সাহায্য আসবেই আ'সবে। 
আমি দ্বাদশ বংসর এই ভাব ইয়া ও মাথায় এই চিস্তা লইয়া বেড়াইয়াছ । আম তথাকথিত অনেক 
ধনী ও বড়লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি। তাহারা আমাকে কেবল জংয়াচোর ভাবিয়াছে। হাদয়ের 
রন্তমোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্ধেক পূথিবী আতিক্রম করিয়া এই বিদেশে সাহায্যপ্রারথ হইয়া 
উপচ্ছিত হইয়াছি। আম এই দেশে শীতে বা অনাহারে মারতে পার, কিম্তু হে মান্রাজবাসণ 
যৃবকগণ, আম তোমাদের িনকট গরীব অজ্ঞ অত্যাচার-পধাড়তদের জন্য এই সহান.ভতি, এই 
প্রাণপণ চেম্টাদায়স্বরূপ অপণ করিতেছি |” 

আমেরিকা থেকে এই চিঠি যখন লেখেন তখন 'তিনি অপরিচিত হিন্দু সম্ব্যাসী মানত, ধম" 
মহাসভায় তাঁর সুবখ্যাত ভাষণের জন্য দাঁড়ানান, এবং সত্যই নিঃশোষত-পুশজ যুবকাঁট তখন 
অনাহার ও শীতে মতত্যুসন্তাবনার মুখে । 

কয়েক বখসর পরে বিবেকানন্দ যখন 'বিদ্বাবখ্যাত 'িবেকানন্দ--পাশ্চাত্য থেকে ভারতে ফিরে 
এসেছেন--তখনকার একটি চিন্তন রোমা রোলার রচনা থেকে তুল'ছি-_ 

“তুরীয়ানন্দ অনরপ আর একটি বণনা দেন। তাহা সম্ভবতঃ কলিকাতা বাগবাজারে 
বলরামবাবংর বাড়তে ঘয়াছিল। তুরীয়ানন্দ নিজে সেখানে উপাস্থিত 'ছিলেন। আম তাঁহার 
সাহত দেখা করিতে 'গিয়া'ছিলাম । গিয়া দোথলাম, তিনি বারান্দায় 'পঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারি 
কারতেছেন। তিনি গভীর চিন্তায় মশ্ন ছিলেন, আমাকে লক্ষ্য করিলেন না ।-**"*'মীরাবাঈ-এর 
একটি বিখ্যাত গান গুনগুন কারয়া গাছিতে লাগিলেন । অশ্রুতে তাঁহার দুই চক্ষু; ভারয়া গেল। 
থামিয়া আলসার উপর ভর 'দিয়া দই হাতে মুখ ঢাঁকয়া ফোঁললেন । কণ্ঠত্বর *্পম্টতর হইল । 
[তান গাঁহিতে লাগলেন । বারবার করিয়া বাঁললেন £ 

ওরে আমার দ:ঃখের কথা কেউ বোঝে না। 

আবার বাঁললেন? দুঃখ যে পেয়েছে সেই বোঝে দ:ঃখ ক ? 

একি তীরের মত তাঁহার কণ্ঠস্বর আমাকে বিদ্ধ কারল। তীহার দ:ঃখের কারণ আম বুঝিতে 
পারলাম না।"*****তারপর যেন চকিত বুঝিলাম। তাঁহার মধ্যে যে কর.ণা তাঁহাকে ক্ষতাঁবক্ষত 
করিয়া দিতেছিল, তাহারই রন্তধারা তাঁহার চোখের জল হইয়া প্রায়ই বিগাঁলত হইত । দর়্ানয়ার লোক 
তাহা জানিত না।” 


॥ ৯৯১ 


অতঃপর তুরাঁয়ানম্দ তাঁহার শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, “এই যে রন্তধারা, অশ্রধারা হইয়া 
[বিগাঁলত হইয়াছিল তাহা 'কি ব্যর্থ হইয়াছে মনে করেন ? দেশের জন্য পারত্যন্ত তাঁহার প্রাতাট 
অশ্র-বিদ্দ, তাঁহার শাল্তমান হৃদয়ের প্রতিটি উদ্দীপ্ত, উচ্চারিত ধান অসংখা বীরের জশ্মদান করিবে। 
এই বরের দল তাঁহাদের চিন্তা ও কর্ম দিয়া প:থিবাঁকে প্রকাষ্পত করিবেন। (খাঁষ দাস অনাদত ) 

আমার ভারতবর্ষ । আমার মাতৃভূমি! পাঁতিত ও দংগ্গত ভারতবাসী ও [বশ্ববাসীর জন্য 
গববেকানন্দের অসীম যন্্রণাচছাবি দর্শন করে তুরীয়ানম্দ বলেছেন--শাববেকানন্দের মধো অনংভবের 
যে দর্নিবার শান্ত বর্তমান ছিল অন্ততঃপক্ষে তাহার একাংশও 'যাঁন অনভব কাঁরতৈ না পারবেন, 
[তাঁন কখনো কোনমতে বিবেকানন্দকে বীঝতে পারিবেন না।” 

পাশ্চাত্য থেকে স্বামীজী ভারতে 'ফরেছেন, তাঁর ইংরাজ বম্ধ প্রশ্ন করলেন, “স্বামীজ", 
ঠব্লাসময়, শাল্তময়, গোরবময় পাশ্চাত্যে চার বসর কাটিয়ে ফেরার পরে আপনার মাতৃভূমি ক রকম 
শাগবে 2 

স্বামীজী উত্তরে বললেন, “যাবার আগে ভারতকে ভালবাসতাম । এখন ভারতের ধীলকণা 
পর্যস্ত আমার কাছে পাঁবন্র.--ভারত আমার প.ণ্যভুম-_তীর্থভুম 1” 

স্বামণীজণীর একান্ত অন:রাগণণী ও কর্মসহাঁয়কা মিস ম্যাকলাউড স্বামশজীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 
'স্বামশীজী, দিভাবে আম সবেত্তিম সাহায্য আপনাকে করতে পারি ? 

“ভারতকে ভালবানো"-স্বামীজীর উত্তর | 

ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ । মা" মা, মা, ভারতের কন্যাগণ তোমরা সকলে জপ 
কারবে-ভারতবষ+ ভারতবষ+ মা, মা, মা? 

সংপ্রাচঈন ভারতবর্ষ তার সমগ্র রূপ নয়ে বিবেকানন্দের কাছে ধরা দিয়েছিল। সবাংশে 
[তিনি ভারতকে বরণ করেছেন-- অতীত থেকে বর্তমান এবং বর্তমান থেকে ভাবষাতের 'দকে প্রসারিত 
সেই দেশ। "ববেকানন্দের এই ভারত চেতনার আত্মা “ধম” । হিন্দুধর্ম বলতে এখানে ভারতধর্ম 
বুঝতে হবে। এ ভারতধর্ন 'িনত্যধর্মেরই নামভেদ । এ ধর্মকে স্বামশজী বেদান্ত বলেছেন। 
স্বামণজীর মতে 'হন্দ্‌র কাতত্ব এই বেদান্ত ধর্মকে সে-ই প্রথম পার্ণভাবে তত্বরপে আঁবিন্কার করতে 
পেরেছে । তাই বলে এ ধর্ম তার একচেটিয়া সম্পাত্ত নয়, এমন কি ভারতবর্ষের ভূগোলের আবদ্ধ 
থাকবে না ভাবষ্যতে। সার্বভৌমিক এই বেদান্তধমকে স্থান ও কালের উপরে 'নাখল সত্যরূণে 
দর্শন করে তিনি বলেছিলেন, 


“যে অনন্ত ঈশ্বরকে ইহা প্রচার করিবে তাহার মতই অনন্ত হইবে । সেই ধের সু তাহার 
1করণ কৃষণভন্ত, খীষ্টভন্ত, সাধ অসাধ;--সকলেরই উপর সমভাবে বিস্তার করিবে £ সেই ধর্ম শুধু 
ব্রা্মণ্য বা বৌদ্ধ বা খীষ্টান বা মুসলমান হইবে নাঃ পরদ্তূ সকল ধমের সমন্টিস্বরূপ হইবে |" 
উহাতে প্রত্যেকটি মানুষের অন্তর্নিহিত ঈশ্বরত্ব স্বীকৃত হইবে এবং উহার সমগ্র শান্ত মন-য্যজা?তকে 
উহার ঈশ্বর প্রকাত উপলধ্ধি কাঁরতে সহায়তা কারবার জন্যই সতত 'নযন্ত থাকবে ।” 


এই সার্বভোমিক ধম“ যাঁদও কোন ধবাঁশষ্ট স্থান বাকালের অধীন বস্তু নয়, তথাপি 
এীতহাসকভাবে এ পর্যন্ত ভারতবষেই এ ধর্মচেতনা সব্গীধক গিবকাশ লাভ করেছে । 


“আর কী দেশ--এই ভারতবর্ষ যে কেউ এই পণ্যভূমিতে এসে দাঁড়াবে-সে এই ভূমির 
সন্তান অথবা অন্যভুমির সন্তান, যাই হোক--সে অনুভব করবে পৃথিবীর সবেত্বিম ও পাবভ্রতম 
সন্তানদের ভাবনারাশির দ্বারা সে পাঁরবৃত হয়ে আছে, যাঁরা ইতিহাসের বিস্মৃত অতাঁত থেকে 
শতাধ্দীর পর শতাম্দী ধরে পশ- সত্তাকে ঈশ্বর সত্তায় উন্নীত করার কাজে ব্রতী হয়ে আহেন।""* 
এখানে শঃধ; এখানেই মানবহৃদয় সম্প্রসারিত হয়ে পশহপক্ষী তরুলতা, মহত্তম দেবগণ থেকে ধাঁলকণা 
অবাঁধ, উচ্চতম থেকে নিয়তম সপ্তা অবাধ, সবকিছুকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছে-+হয়ে উঠেছে 


॥ ১৯২ 1 


বিরাট অসীম অনম্ত। শহধ; এইখানেই মানবাত্মা সমগ্র বি্বকে অখণ্ড এক্যযন্ত বলে ধারনা 
করেছে--এঁ বিশ্বের প্রাতাট স্পন্দনকে নিজের নাড়ীর স্পন্দন বলে অন:ভব করেছে ।-"" 

দাক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামক্ণের কাছে ভারত আত্মার সাক্ষাৎ এবং পারব্রাজজক অবস্থায় বহুরের পর 
বছর ধরে পায়ে হে*টে ভারতের অরণো প্রাদ্তরে গ্রামে সহরে থরে বেড়িয়ে সেই আত্মার সঙ্গে দেহের 
সম্পক দর্শন ঘটেছে স্বামীজীর ॥। এ দর্শনের স্বাভ!ীবক ফল-ভারতের শোচনধয় দংগণতর সঙ্গে 
তাঁর ব্যাপক পাঁরচয়। বিবেকানন্দ দেখলেন, ছিন্ন পক্ষ গর.ড়ের মত তাঁর দেশ মহামানবতাকে বহন 
করবার আধিকার প্রাপ্ত 'কিম্তু আহত, রস্তান্ত, অসমর্থ । ভারতকে ফিরিয়ে দিতে হবে তার হাতশস্তি) 
[ববেকানন্দ অনুভব করলেন আত্মব্যন্তিতে প্রাতষ্ঠিত সেই দেশ হীতহাসে বিরাট ভ্রমকা নেবে। 
“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ” । 


রং 


ভারতবর্ষকে বৃহৎ পৃথিবীর সূচীপন্ররূপে দেখে স্বামণীজী িলখোছলেন “***এ যেন একটি 
নৃতত্ব সংগ্রহশালা "* "দ্রাবিড়, আর আধা ও গোটা মোঙগল জাতি তাতারদের বহ্‌ শাখা প্রশাখা,--হা 
পারাঁসক, গ্রঁক ইনি, হুন, চীন» সিথাঁয়ান, আরো আরো--সবাই মিলিত মাশ্রত-_ইহদণ, আরব) 
স্ক্যাণ্ডনেভীয় জলদ-স্য ও জামনি বনচারণ দল অবাধ--যারা এখনো একাত্ম হয়ে যায়নি--সকলকে 
ণনয়ে জাতি-তরাঙ্গত মহাসাগর--যধ্যমান। স্পন্দমান, চেতনাময়, নিরভ্তন পারবতনশধল--” এত 
মিশ্রণ যে-দেশে সেখানে বৈচিত্র্য অবশ্যান্তাবী। বৈচিন্র্যকে বিবেকানন্দ জখবনের লক্ষণ বলেই 
মনে করেন, ব্যান্তত্বের ধর্মই হল পার্থক্যের অনৃভব ; একটি মানুষের সঙ্গে আর একটি মান:ষের 
চেহারার যেমন পার্থক্য আছে তেমান মনেরও,--স্ৃতরাং সম্প্রদায়ের বাহল্য অনিবাষণ এমনাঁক" 
মানবমনের বৈচিন্র্যকে শ্রদ্ধা জানাবার শেষ প্রান্তে পেশছে বলেছেন--যেিন প্রতি মানুষ একটি 
করে সম্প্রদায় হয়ে দাঁড়াবে আমি সেই শ.ভাঁদনের অপেক্ষায় আছি। সম্প্রদায় উত্তম কিন্ত: 
সাম্প্রদায়কতা যা অন্যের পৃথক ব্যন্তিত্বকে আঘাত করে? এর বিরদ্ধে বিবেকানন্দের মহান 
আহ্বান-- 

“সহায়তা--সংঘাত নয়। অঙ্গীকরণ--বনাশ নয়। সমন্বয় ও শাস্ত--মতবিরোধ নয় ।” 

ভারতের মল সমস্যা আগ্ীলকতা? ভাষা সংঘাত, সাম্প্রদায়িতা, জাতিভেদ এবং অথণনোতিক 
বৈষম্য । এই সকল সমস্যার সমাধানে বিবেকানন্দ 'কি ভেবেছেন ? 

ভাষার সঙ্গে আগ্চীলকতা ও প্রাদেশিকতার ঘাঁনষ্ঠযোগ। কেবল বাংলা বা হিন্দী নয়, 
অন্যান্য সকল ভারতীয় ভাষাতেই যথেম্ট উপাদান আছে স্বামিজীর এই ব*বাস ছিল--এই সকল 
ভাষারই তিন পণ“ স্বাধীন বিকাশ চাইতেন। ভারতের এক্যব্ধনের পথে ভাব-বানময়ের জন্য 
একট সাধারণ ভাষার প্রয়োজন আছে । সেভাষাকীহবে? 

পৃঁথবীর কোন বহৎ সভ্য স্বাধীন জাতি 'বদেশী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করেনি। 
([বিদেশশ ) ইংরেজি ভাষা শিক্ষিত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সাধারণ 'চিন্তাভূ'মি রচনা করেছে, 'বিদবচিন্তার 
সঙ্গে ভারতের যোগ ইংরোঁজ মারফং। বিবেকানন্দের দানও তার অন্তভুর্ত। তাঁর ইংরোজও নব 
প্রশংসিত । সেক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে ইংরোঁজকে তিনি সমর্থন করবেন-_-তাই মনে হয়। 
একেবারে নয়। তিনি সমথ“ন করেছেন সংস্কৃতকে । 

“ইশ্ডিয়াজ মেসেজ টু দি ওয়াল” নামে তাঁর একাঁট খসড়া রচনা কাগজপন্রের মধ্যে পাওয়া 
[গিয়োছিল। সোঁটি ভারত সম্বন্ধে একটি পাঁরকজ্পিত গ্রন্থের সচনাংশ । ভারত 'বষয়ক চিন্তাকে 
[তান ৪২টি সূত্রে নিব্ধ করেছিলেন । এই খসড়ার কয়েকটি সূত্র উদ্ধৃত করছি £ 

১। প্রত্যেক দেশের যে সমস্যা এখানেও সেই সমস্যা_বাভন্ন জাতির একীকরণের সমস্যা । 
কিন্তু ভারতবষে“র মত এই সমস্যা অন্যত্র এত [বশালর:পে দেখা দেয় নাই। 


॥ ১৯৩ ॥ 
২৫ 


২। ভাষা, শাসনব্যবস্থা, সবেপিরি ধমেরি এক্য-একণকরণের শন্তিরপে কাজ করিয়াছে। 

৩। অন্যান্য দেশে ইহা দৈহিক বলের দ্বারা সাধিত হইয়াছে অথাঁধ কোনো এক গোম্ঠীর 
নিজস্ব সংস্কৃতিকে অপরাপর সংস্কৃতির উপর জ্রোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে । তার ফল, 
1কছ.কালের জন্য প্রবল জাতাঁয় জীবন, তারপর ধ্বংস । 

৪1 অপরপক্ষে ভারতবর্ষে সমস্যা যেমন বহৎ সমাধানের উপায় তেমনি শান্ত কোমল । 
প্রাচীনতম কাল হইতে বিভিন্ন আচার পদ্ধাতি, বিশেষভাবে 'বাভন্ন ধর্ম গোষ্ঠীকে স্বীকার কাঁয়া 
লওয়া হইয়াছে । 

& | যে সব দেশে সমস্যা অঙ্গ এবং সহজেই বলপ্রয়োগে এঁক্য আনা গিয়াছে, সে সব দেশে 
যথার্থতঃ কিন্তু প্রধান গোষ্ঠীকে বাদ দিয়া বাকী সকল গোষ্ঠণর স্বাচ্থ্যকর বিচিত্র উন্নতির বণজকে 
অওকুরেই নষ্ট করা হইয়াছে । সে সব ক্ষেত্রে এক বিশেষ শ্রেণীর মান্তুৎক নিজ উন্লাতর স্বার্থে বাকি 
1 "পুল সংখ্যক মানুষকে ব্যবহার করিয়াছে, যার ফলে সম্ভাব্য বিকাশের আধক অংশই নষ্ট হইয়াছে । 
স্রতরাং এ প্রধান গোষ্ঠীর প্রাণশন্তি নিঃশেষিত হইয়া গেলে আপাত দ:ভে্দ্যরূপে প্রতীয়মান সৌধ 
ভাঙ্গয়া গড়াইয়া পাঁড়য়াছে ; যেমন গ্রীসঃ রোম, এবং নম্যনিদের ক্ষেত্রে ঘটয়াছে। 

৬। একাঁট সাধারণ ভাষার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনভুত হয় সত্য, কিন্ত পবেত্তি 
সমালোচনা অন.সারে বলা যাইতে পারে ইহাদ্বারা প্রচলিত ভাষাগৃলির প্রাণশান্ত নষ্ট হইবে। 

৭। একমান্ত সমাধান--এমন একটি পাবিশ্ন মহান ভাষা গ্রহণ করতে হইবে অন্য ভাষাগুলি 
যাহার সম্তাতস্থবরূপ । সংস্কৃত সেই ভাষা । 

৮। দ্রাবিড় ভাষা সকল মূলে সংকৃত সম্ভুত হইতে পারে, নাও পারে। কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে 
তাহা প্রায় সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 

সংস্কৃত প্রবর্তনের অস্াবধা সম্বদ্ধেও তান সচেতন ছিলেন। এ ভাষার কাঠিন্যের সধমা 
নেই। শেষ পর্যন্ত জনগণকে মাতৃভাষাতেই শিক্ষা দিতে হবে। ভারতের ভবিষ্যং নামে এক 
এক বন্তৃতায় পালি প্রভৃতি লোকচলিত ভাষায় শিক্ষাদানের ফলে বোম্ধাদি ধমে'র দ্রুত ও ব্যাপক 
বস্তারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্ত; সেই সঙ্গে সংস্কৃতের প্রসার না হওয়ায় গৌরববৃদ্ধি 
ও “সংস্কার” জন্মায়নি, ফলে 'শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়োছল । স্বামীজী বলেন, 

ধঁশক্ষা মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত না হইলে শুধু কতকগুলি জ্ঞানসমাণ্টি কখনও নানা 
ভাবাবপ্রবের মধ্যে 'টিকিতে পারে না'**আমরা সকলেই আধ:ানককালের এমন অনেক জাতির বিষয় 
জানি, যাহাদের এইরপ কতকগ্ীল জ্ঞান আছে কিন্তু সে সকল জাতি ঘোর অসভ্য জাতির তুলা, 
তাহারা ব্যাঘুতুল্য নশংস--কারণ তাহাদের জ্ঞান সংস্কারগত হয় নাই।**সাধারণকে প্রচলিত ভাষায় 
শিক্ষা দাও, তাহারা অনেক বিষয় অবগত হইবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জ্ঞান যাহাতে সংস্কারে 
পাঁরণত হয় চেষ্টা কর।” 

ভারতের ভাষা ও জাতিগত ভেদ ও সংঘাত দ;র করার একমান্্র উপায়রূপে স্বামীজণ সংস্কৃত 
শিক্ষার কথা বলেছেন, “না হলে নানাভাগে 'বিভন্ত এই জাতি ক্রমশঃ আরও বিভন্ত হইয়া পড়িবে ।, 
এই ভাষাকে অবলম্বন করলে ভাবষ্যতে দ্বদ্বের সম্ভাবনাও থাকবে না, যেহেতু কোনোদিনই এটি 
কোনো গোগ্ঠীর মাতৃভাষা হয়ে উঠবে না। 

প্রাদোশকতা বা আগ্ীলকতার চেষ্টা সম্বম্ধেও তাঁর আশঙ্কা যথেন্টই ছিল । তাকে দর 
করার অন্যতম উপার--অনোর গণ দন ও তার বিষয়ে গোরববোধ করা ।"*, 

সাম্প্রদায়িকতা বা মুসলমান ধম“ প্রসঙ্গে স্বামীজীর মনোভাব বিশেষভাবে আলোচনা যোগ্য। 
[তান প্রত্যেকটি ধর্মের আস্তত্ব সংরক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে এক সর্বব্যাপক 
ধ্মচেতনার প্রসার চাইতেন: । তিনি বলতেন, “আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে 
চাই- সেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরাণও নাই, বেদ, বাইবেল ও কোরাণের সমন্বয়ের 


॥ ৯১৪ | 


গবারাই ইহা কারতে হইবে । মানবকে শিখাইতে হইবে যে, সকল ধম" একত্বরংপ, সেই এক ধমেরই 
1বিন্ন বিকাশ মান, সুতরাং যাহার যেটি সবাপেক্ষা উপযোগণ সেইটিকেই সে বাছিয়া লইতে পারে, 
আমাদের নিজেদের মাতৃভামির পক্ষে 'হন্দ; ও ইসলাম ধম“রপ এই দুই মহান মতের সমম্বয়ই-- 
বৈদ্ান্তক মাস্তৎ্ক ও ইসলামশয় দেহ---একমান্ন আশা । 

“আম মানসচক্ষে দোখতোছ এই 'ববাদ বিশঞ্খলা ভেদ কারয়া ভাবষ্যতের প্‌ণঙ্গিভারত 
বৈদান্তিক মীস্তৎক ও ইসলামায় দেহ লইয়া মহামহিমায় অপরাজেয় শান্ততে জাগিয়া উঠিতেছে ।” 

আর এক সতক্বাণধ 'ববেকানন্দের ছিল ঃ 

“স্বাধীনতা যে 'দিতে প্রস্তুত নয়, সে স্বাধীনতা পাবার যোগ্য নয় । ধরো আজ যাঁদ ইংরেজ 
তোমাদের হাতে সব ক্ষমতা তুলে 'দিয়ে চলে যায়--তখন 2 তখন যারা এ ক্ষমতা ম্‌ঠোতে 
পাবে ওই ক্ষমতার দ্বারা জনসাধারণকে দমন করতে চাইবে --জনগণের সঙ্গে ক্ষমতাকে ভাগ করে নেবে 
না। দাসেরা ক্ষমতা চায় অপরকে দাস বানাতে 1” ধাঁনক ও শ্রমিকের শ্রেণসংগ্রামের সমস্যা 
1বদেশশর অধীন থাকাকালে প্রথর হয় না। কারণ তখন পরাধীন দেশের সর্বশ্রেণীর মানৃষই দাস। 
ণত্তু স্বাধীন হওয়ামান্ত্র উচ্চতর আঁধকারভোগী দাসেরাই প্রভূ হয়ে উঠে দরিদ্র দাসদের উৎপধড়ন 
আরন্ত করে। দ"স ক্ষমতা চায় অপরকে দাস বানাবার জন্য । 

ধিববেকানন্দের মানবতা এক 'িবরাট বস্তু । সশমাহীন সেই প্রেম একদা ভারতের প্রাণে 
আগুন ধাঁরয়ে দিয়েছিল । পাগল করা এই প্রেম এমনই যে বিবেকানন্দের মত হিন্দ সন্ব্যাসগকে 
হোরাডাঁট তন্বের যাথা্থ বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে উদ্বৃম্ধ করেছে, ধমণটস্তায় নয়, জনগণের অক্নচিস্তায় 
দেশে দেশে ঘ্যারয়েছে, ভারতের জনা এীহক সভ্যতার সমর্থন কাঁরয়েছে এবং ভাবী শর 
একাধিপত্যকে বন্দনা করতে উদ্বুদ্ধ করিয়েছে । 

ইতিহাস ব্যাখা করে স্বামীজী বলোছলেন, ব্রাঙ্মণ, ক্ষান্রয়, বৈশ্য; শদ্র-এই চার বণ 
ক্রমান্বয়ে পাঁথবী শাসন করবে । প্রথম তিন বর্ণের আধিপত্যকাল শেষ হয়ে গেছে-বা হওয়ার 
মুখে, এবার আধকার শহদ্রের, কেউ তাকে রোধ করতে পারবে না। শদ্র শাসন আনবে দার্‌ণ 
সংঘষের ও আলোড়নের মধ্য দিয়ে। অন্ততঃ বিবেকানন্দ তাকে রোধ করতে চানান--“আম 
সমাজতান্তক”"-ঘোষণান্ধারা তা জানিয়ে গেছেন ।'*"শদ্রশাসন সমর্থন করার কালে তাঁর 
জবনোদ্দেশ্যের অনেকখাঁন অংশের িরোধিতা করাছিলেন। ববেকানশ্দ কি জানতেন না, 
7সাস্যালিজম, কাঁমউানজম প্রভীত আন্দোলন ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার (কিংবা বস্ত;বাদণ ) 
উপর নভ'র করে স্াপত 2 অবশ্যই জানতেন, এবং জানতেন--শয্দ্র শানন ভোগের উত্তেজনায় 
জীবনের গভনরতর অধ্যাত্স-পিপাসাকে অবৈজ্ঞানক বলে অগ্রাহ্য করবে। সে কথা জানতেন, 
তবু অনাহারে আঁশক্ষায় মানুষ পঙ্গু হয়ে থাকবে তা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
"রন্তু জনগণের এ্রীহক আঁধকারের সঙ্গে তার আঁত্বক আঁধকারের সমস্যার প্রশ্নরকে তানি 
কখনো ত্যাগ করতে পারেননি । সোস্যালিজম তিনি অবশ্যান্তাবী বলে স্বীকার করলেন, বিস্ত- 
বললেন, “তার প্রাতষ্ঞার আগে অধ্যাত্মবন্যায় দেশকে ভাসাও । নচে মনুষ্য ও সুখী পশুতে কোনো 
প্রভেদ থাকবে না। এমনাক প্রাপ্ত সুখও আঁচরে ক্লাম্তকর, সুতরাং অস্্রখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে ।” 
মান.ষের বস্ত-গত প্রয়োজনের পক্ষে 'ববেকানন্দ যোদ্ধা, মান:ষের আত্মগত প্রয়োজনের পক্ষেও । 

ভারতবর্ষের প্রাতভায় 'িদ্বাসী এই মান.ষাঁটির মতে সে সমাধান তাঁর ব্যান্তগত নয়, তারি 
জাতির হীতহাসের ঘোষণা । ভারতই তার উত্তর 'দিয়ে গিয়েছে বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে । 


১৯৬ ॥ 


যুবজাগরণ ও স্বামী বিবেকানন্দ 
স্বামী উশাত্মানন্দ 


যুবকদের অনরোধ শংনে অবাক হয়ে গেলেন চ্টেশন মান্টার । কুম্তকোণাম থেকে মাদ্রাজগামন 
মেলট্রেনটাকে থামাতে হবে 2 এই অখ্যাত ষ্টেশনে! কেন? 'কিএমন গুরুতর কারণ ঘটলো ? 
মেলগ্রেন থামাবার মতো কোন গুরূতর কারণ চ্টেশন মাণ্টারের কাছে না থাকলেও আশেপাশের বেশ 
কয়েকটি গ্রাম থেকে আসা কয়েক শত যুবকের কাছে ছিল। এ ?বশেষ ট্রেনটিতে কুন্তকোণাম থেকে 
মাদ্রাজ যাচ্ছিলেন স্বামী ববেকানম্দ। যুবকদের জীবনের ধুহবতারা, তাদের প্রাণের নেতা চলে 
যাবেন ঘরের সামনে 'দিয়ে আর তাঁকে তারা দর্শন করবে না! সুতরাং থামাতেই হবে ট্রেন--দলে 
দলে তারা শুয়ে পড়ল লাইনের উপর । বাধ্য হয়ে গতি কমাল মেলদ্রেন। দারুন উত্তেজনার মধ্যে 
যুবকেরা লক্ষ্য করল কামরার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন সযের মতো দীপ্তমান তাদের প্রাণের 
মান:ষাঁট। ক্ষাণকের জন্য দর্শন পেয়েও শত শত তরুণ কন্ঠ আকাশ কাঁপিয়ে ধান তুললো-_ 
“জয় স্বামী 'ববেকানন্দ মহরোজজণী ক জয়” । 

সোদন ধান উঠেছিল সারা ভারত জুড়ে । ৯০ বছর আগে বিবেকানন্দের নাম ধনিত- 
প্রতিধবনিত হয়েছিল ভারতের প্রতিটি শহরে, নগরে, গ্রামে, গহে । হাজারে হাজারে, কাতারে 
কাতারে যুবকেরা সমবেত হয়েছিল বিবেকানন্দের চারপাশে । তাঁর বিজয় রথের অ*্ব খুলে দিয়ে 
সানন্দে তা নিজেরাই টেনে ছিলো । স্বামী বিবেকানন্দ, তাদের নেতা, তাদের হৃদয় সিংহাসনে 
উপাবন্ট হয়ে তাদের পারচালনা করবেন আর তারা তার আদেশ পালন করে এাঁগয়ে যাবে নতুন 
দিগন্তের সন্ধানে ৷ বোধহয় এই ভাবটা প্রকাশ করতেই যুবকেরা প্রতীক হসাবে বিবেকানন্দের ?বজয় 
রথ টেনৌছলো । 

[কিন্তু কেন? কেন যুবকেরা ছুটে এসেছিলো বিবেকানন্দের কাছে ঃ কেন তাঁকে মেনে 
[নিয়েছিলো তাদের আঁবসংবাদত নেতা হিসাবে? বিবেকানন্দের মধ্যে কি এমন বিশেষ গণ ছিল 
যা যুবকদের আকৃষ্ট করেছিল, উদ্বেলিত করেছিল ? 

উত্তর পেতে গেলে ধেতে হবে ইতিহাসের পথ ধরে। জানতে হবে বিবেকানশ্দের অবদানের 
কথা; ভারতের চরম অধোগাঁতর সময়ে, যে অধোগাঁতর সচনা হয়েছিল দার্ঘাদন আগে, 
১১৯২ খঙ্টাষ্বে তুকর্ণ জুলতান শাহাবুদ্দিন ঘোরখর হাতে দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা পৃথবীরাজের 
পতনের মধ্য দিয়ে । ভারতের বুকে তুকররা যে “কাফের হত্যারূপ মহাধজ্জের আয়োজন” করোছল 
তাতে যোগ দিতে ছুটে এসোছল মোগল পাঠান প্রভৃতি । আঘাতের পর আঘাতে ভেঙে পড়তে 
লাগলো ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতা, সংস্কাতিঃ ধর্ম । জানতে ইচ্ছা করে কেন এমন হলো, কেন 
ভারত পারল না এই বিদেশণ স্রেতকে প্রাতিরোধ করতে? গ্বামণ বিবেকানন্দ তাঁর এরীতহািক 


॥ ৯৯৬ ॥ 


দষ্টভঙ্গী 'দয়ে বিচার করে এর কারণ আবিষ্কার করেছেন । বোঁদক যৃগে ভ্রাঙ্ণ শান্ত প্রবল ছিল, 
বোদ্ধযুগে ক্ষান্রশন্ত প্রবল, বৌম্ধযূগের পর--“এই দুই মহাবল পরস্পর সহায়ক; কিন্তু সে 
মাহমান্বিত ক্ষান্নবীর্যও নাই, ব্র্থবীর্যও লংপ্ত। পরস্পরের ম্বাথের সহায়--বিপক্ষের সমল 
উৎকাষণ, বৌগ্ধবংশের সমূলে নিধন ইত্যাদি কার্য ক্ষায়ত বা" নতুন শান্তসঙ্গম, নানাভাবে 'বিভন্ত 
হইয়া প্রায় গতপ্রাণ হইয়া পাঁড়ল ; শোণিত শোষণ, বৈর নিযতিন, ধন-হরণাদি ব্যাপারে নিয়ত 
নিযন্ত হইয়া পূব“ রাজন্যবগের রাজসয়াি যজ্ঞের হাস্যোদ্দীপক অভিনয়ের অন্কপাত মানত করিয়া 
ভাটচারণা'দি চাটুকার শত্খালত পদ ও মন্্ুতন্মের মহাযোগ জালে জাঁড়ত হইয়া পাঁশ্চমদেশাগত 
ম.সলমান ব্যাধনচয়ের স্বলভ ম.গয়ায় পারণত হইল।” 

উত্তর ভারতের 'ভিতর 'দিয়ে যেমন এলো ইসলামশান্তর প্রোত তেমান দাক্ষণ ভারতের মধ্যে 
দিয়ে প্রবেশ করলো আর এক দ-রন্ত শান্ত । ১৪৯৯ সালে ভাস্কোডা-গামা'র পায়ে পায়ে এলো 
পতুগীজ। তারপর এক একি ঢেউ-এর মতো এলো ডাচ, ফরাসী, ইংরাজ। ভারতের রুটির 
শোষণ 'নয়ে শুর হলো প্রাতদ্বান্দিতা, বাঁধল লড়াই । ভারতের দ.ভাগ্য, ভারতায় রাজারা এ সময়ে 
একতাবদ্ধ হওয়ার বলে যোগ 'দিল 'বাঁভল্ন বিদেশ শাবরে- নিজ নিজ স্বাথাসাদ্ধর জন্য । 
এ গ্রতিদ্বাদ্বিতায় জয় হলো ইংরাজদের। ১৭৬১ সালে ফরাসদের ধংস করে উঠে দাঁড়াল 
ইংরাজশান্ত ৷ এবার তাদের রুধিরালপ্ত তরবার নেবে এলো ভারতীয় রাজশাণ্ডর উপর । চরণ বিচরণ 
হয়ে গেল মারাঠা, রাজপুত, শিখ, পাঠান, মোগল--সমস্ত শান্ত এবং, “35 7856১ [00 1170 
[0005 10 1100 3121081)01619) ০] (16 17110791955 (0 110 9810 00170110 1110 
[01010101801 [1১%/ 11) 010001550101)60 91110101100, * 

সমগ্র ভারতের রাজনোতিক ক্ষমতা হস্তগত করেও থেমে যায়াঁন স্ুচতুর ইংরাজ। তারা বৃঝোছল 
ভারতের প্রাণ ভোমরা লৃকয়ে আছে রাজনোতিক বা অর্থনোতিক ক্ষমতার মধ্যে নয়, আছে ধমে। 
তাই ভারতের সনাতন ধর্মকে ধবংস করার জন্য তারা সর্বশান্ত নিয়োগ করোছিল। তবে তারা তাদের 
পূর্ব আক্রমণকারধদের মতো ভুল করেনি। বুদ্ধিমান ইংরাজ জাত বঝেছিল মন্দির বা 
দেবমৃর্তি ধংস করে ভারতের ধর্মকে ধহংস করা যাবেনা । স্থতরাং তারা শিক্ষার মাধ্যমে বদ্ধর 
বভ্রম ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন । এবং এ ব্যাপারে যে তারা প্রায় সম্প্‌ণ“ সফল হয়েছিল। তার 
প্রমাণ হিসাবে বিখ্যাত এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজমদারের বন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে । উলিয়ম 
কের ও রাজা রামমোহন রায়ের একান্ত প্রচেষ্টায় তৎকালীন ব:টিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় 
গড়ে উঠেছিল হম্দ? কলেজ যা প্রবতর্ঁকালে প্রোসডেম্নী কলেজ 'হসাবে বিখ্যাত হয়। উনাঁবংশ 
শতাধ্দীতে ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিস্তারে হিন্দ কলেজ অগ্রণী ভুমিকা নিয়েছিল। 
সেই 'হম্দ: কলেজের ছান্রদের সম্বন্ধে ড. মজুমদার বলেছেন, ছন্দ কলেজের ছাত্ররা সনাতন ধর্ম ও 
সামাজিক রশাত-নীত ত্যাগ করে সনাতন বিশ্বাসের পাঁরপন্থা আচার-আচরণে ইচ্ছা করে মেতে উঠল, 
যেমন- মদ্যপান ; গরুর মাংস খাওয়া ইত্যাদি ।”২ 

[বদেশগ শিক্ষা-সংস্কীতর দ্বারা ভারতের যে একেবারেই কোন উপকার হয়াঁন তা নয় তবে 
ক্ষৃতিও বড় কম হয়নি। সব থেকে বড় ক্ষাত যা হয়োছল তা হলো একটা তীব্র ঘৃণা, অশ্রদ্ধার বীজ 
ঢুকে গিয়েছিল তৎকালীন শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে । যা কিছ ভারতীয় তা সব িছ-ই খারাপ 
--এই ভাবের ফলে শাক্ষিতদের মধ্যে বিদেশখ ভাব ও ধর্ম গ্রহণের 'হাঁড়ক পড়ে গিয়েছিল। 
কৃ্ষমোহন ব্যানাজী, মধূসংদন দত্ত) লালাবহারণ দে, গোবিজ্দর দত্ত প্রভাতি খ্যাতিমান ব্যান্তরা খষ্টান 
হয়ে 'গিয়োছলেন। 

ধমন্তিরণের এই দরন্ত স্রোত রোধ করতে সচেষ্ট হয়েছিল কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। এদের মধ্যে 
সর্বপ্রথম উল্লেখ করা যেতে পারে ব্রাহ্ম সমাজের নাম । কিন্তু বরাক্ম সমাজপাতিদেরও সনাতন ধমের 
উপর সংপ্ণ* শ্রদ্ধা ছিলনা । তাই তাঁরা এক নতন ধর্মদশন স্থাপনের চেষ্টা করলেন । তাঁদের 


॥ ১৯১৭ | 


সেই দর্শনের ভিত্তি কি ছিল? “ফরাসী কান্তেজীয়ান দর্শনের সাহায্যে দেবেদ্দুনাথ বক্ষতব 
নির:পণে অগ্রসর হয়েছিলেন । ব্রশ্কানম্দ কেশবচন্দের খণ্ট প্রথতি সত্বেও তিনি স্কটল্যাণ্ডের “সহজ- 
জ্তান' বাদ এই দারশশনক ভিত্তির উপরই তাঁর ব্রাঙ্ধম প্রাতিষ্ঠা করেন। উনাঁবংশ শতাধ্দণর শেষ ভাগে 
কেশবচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যে ত্রাঙ্গধর্মের সাক্ষাৎ আমরা চাই তাহার ভিত্তি 
জাম্মেনীর হেগেল দর্শনের ইংলন্ডায় তজর্মা। তরঙ্গের পরভাগে ফোনিল বৈদান্তের কলকল ধ্যান 
থাকলেও দেবেদ্দ্ুনাথ, কেশবচন্দ্র, ও সাধারণ ব্রাঙ্গ সমাজের ত্রা্গ ধমে'র দাশণনক 'ভীত্ত যথাক্রমে 
ফরাসী, স্কটল্যান্ড, জাম্মনী ও ইংলণ্ড হইতে অগ্রসর করা হইয়াছে ।”৩ 

ব্রাঙ্গাসমাজের পথ ধরে মাধব গোবিন্দ রাণাডের নেতৃতি মহারান্ট্রে গড়ে উঠোঁছল প্রার্থনা সমাজ 
আব এগিয়ে এসোছিল আধ গমাজ বিখ্যাত সন্ন্যাসী দয়ানন্দ সরস্বতশর নেতৃত্বে । কিন্ত; এ'রাও 
সমগ্র বেদ; যা সনাতন ধর্মের ভাত ভূমি, গ্রহণ না করে শুধু কর্মকাণ্ড অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ ও সংহতা 
অংশটুকু গ্রহণ করলেন ফলে সারা ভারতে এ'রা প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হলেন। 


সনাতন িন্দ্‌রা এ সময়ে কি করছিল? সে চিন্র তুলে ধরেছেন রমেশচন্দ্র মজ:মদার-- 
“9০ পি 0116 1711100] [195565 616 00100611700, 101161010 17980 21 00109100176 50110$ 


0 1110215 ৪70 0961610)01169) [90110117060 1) 30110 99001097706 ৬1101) 91011710091 10105. 
18179 00110৬10119 11199 ৬০16 7018011560 0 (110 00]1001 [0601010 1110)0181 005(01705, 
$/101) 09116 17 1001)01806 2100 501061%) 4616 11) 06, [২6116101799 8. 50109 
০ 20018110115 &10 91)1116081 10106 636101560. 11016 11001061109 ০৬০1৪ 12100 
9০1102 ০ 99111901) [০16.8 সাধে আর স্বামীজী বলেছেন, “হে হরি, যে দেশের বড় বড় 
মাথাগ্‌লো আজ দু হাজার বৎসর খালি বিচার করেছেন, ডান হাতে খাব কি বাঁ হাতে, ডান দিক 
থেকে জল নেব ক বাঁ 'দিক থেকেঃ তাদের অধোগাঁত হবে না তো কার হবে ?” 

অধোগাঁত হয়েছিল ভারতের, চূড়ান্ত ভাবেই । ইংরাজ সরকার ও খচ্টান মিশনারণদের 
পাঁরক্পিত প্রচারের ফলে স্বদেশের ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কীত_-স্বদেশীয় সমস্ত কছ;র উপর শ্রদ্ধা 
হারিয়ে, নিজেদের উপর বিধ্বাস হাঁরয়ে অতাঁতের গৌরবময় হাতহাসকে ভুলে পরানকরণের 
প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলো ভারত। ধনীদের তখন ধ্যানন্জঞান হলো কেমন করে ইংরাজ 
সরকারকে খশি করে একটা উপাধি" পাওয়া যায়। শিক্ষিতদের লক্ষ্য হলো বিদেশশদের তোষামদ 
করে একটা চাকরী জোগাড় করা আর অসংখ্য গরিব ভারতবাসণ, হবদেশশ-বিদেশী সকলের কাছেই 
শোষিত হতে হতে হীন পশুর জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলো, বাধ্য হলো। এদিকে মিশনারখরা 
নিজেদের স্বার্থ 'সিদ্ধির জন্য সমস্ত প'থবীর সামনে ভারতের এক কুৎসিত ছবি তুলে ধরলো । 
বিশ্বের চোখে ভারত তখন এক বীভৎস দেশ । সাপ, ব্যাও আর কুমিরে ভার্ত। কালো নোংরা 
মানুষের বাসভাম, যেখানে স্বামণরা স্ত্রীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারে, মায়েরা তাদের সন্তানদের 
কুমীরের মংখে ফেলে দেয় । 

1বদেশদের এই পরিকঞ্গিত প্রবল অপপ্রচারের বিরুদ্ধে, অকথ্য অত্যাচার আর অপমানের 
[বরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করোছিল কয়েকটি 'বাচ্ছন্ন গোষ্টি। হয়োছিল 'সপাহী বন্রোহ, 
নীল 'বদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ । কিন্তু সমস্ত ভারতকে নাড়া দেবার মতো একটি মান:ষও তখন 
ছিল না। অসহ্য যন্রনায় গুমরে মরছিল ভারতের অন্তরাত্মা। 

এমনি সময়ে আবিভহত হলেন বিবেকাকন্দ । একথা বলা মোটেই অসঙ্গত হবে না যে তখন 
যাঁদ ববেকানম্দ না আসতেন তবে হয়তো ভারতের ইতিহাস অন্য ভাবে লেখা হতো । হন়তো বা 
হারিয়ে যাওয়া ইন:কা সভ্যতার মতো হারিয়ে যেত সনাতন ভারত, শক ইতিহাসের পাতায় পড়ে 
থাকতো তার স্মত চিহ্ছ। 

সব্ত্যাগী সম্যাসধ ?ববেকানদ্দ, 'ন্রভুবনই তার স্বদেশ তবু নিজ মাতৃভূমির অপমানে আহত 


॥ ৯৯৮ ॥ 


[সংহের মতো ক্ষিপ্ত হলেন 'তান--"যে আপনার মাকে ভাত দেয়না, সে অন্যের মাকে আবার 
পুষবে 2৫ ভারতের সব্ন্র ঘুরে ঘরে দেশখয় রাজা, জামদার, শিক্ষিত ব্যন্তি, পণ্ডিতদের মধো 
জাগাতে চাইলেন স্বদেশ প্রেম । কিন্ত পারলেন না; কারণ তাদের দণ্টি তখন পাশ্চাত্যের দিকে 
নিবদ্ধ, মোহাছন্ন। বিবেকানন্দ বুঝলেন এই মোহকে ভাঙতে হলে মোহজাল সংঘ্টিকারণ পাশ্চাত্যে 
গিয়ে আঘাত হানতে হবে । সুতরাং "51111 016 ০570116” কেদ্দে আঘাত হানো। 
গর্জে উঠলো বিস্থভিয়াস--আমোঁরকার বুকের উপর দাঁড়িয়ে নিপঞাঁড়ত ভারতের প্রানাধ 
এক নিঃস্ব সম্াপী জমহান আত্মাবধ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করলেন। [ ৪০010 10 7168017 & 
[61101011 01 1101) 80001151015 17001117860 16691 ০1114 800 01115012101, 0019 
01909100 £০1০”--আমি এমন এক ধর্ম প্রচার করতে বেরিয়েছি, বোদ্ধধম" যার বিদ্রোহণ সম্তান আর 
থংম্টধর্ম সংদ:রবর্তী প্রাতিধ্ান মান । 
সত্য হয়ে গেল [ব*্ব। বিবেকানন্দ ম:খ নিঃসৃত লাভা স্রোতে পড়ে ছাই হয়ে গেল মিশনারা- 
দের অপপ্রচারের 'বশাল কালো পাহাড় । আর অপরূপা ভারতবর্ষকে জানতে পেরে পাশ্চাতোর 
উদার শিক্ষিত সমাজ তার স্তুতি শুর; করলো । সসম্মানে আভনদ্দন জানাল ভারত-প্রাতিনিধি 
1ববেকানন্দকে। 
প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে মোহ ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়াল ভারত। শুনতে পেলো আকাশের 
গায়ে ধনিত-প্রীতধানত হচ্ছে বিবেকানন্দের আহ্বান-কে বলে তোমরা দুবল। কে বলে তোমরা 
কাপুরুষ, অমৃতের সন্তান তোমরা, ওঠো, জাগ, যতদিন না লক্ষ্যে পেশছতে পারছ ততগিন ক্রমাগত 
এঁগয়ে চলো । 
ভারতের সংদীর্ঘ হীতহাসে এই প্রথম ঘটলো এক আঁবস্মরণণয় ঘটনা--জাতি, ধর্ম ভাষাত্র 
[বভেদ তুলে সমস্ত ভারত একযোগে দাঁড়িরে উঠলো স্বামী বিবেকানন্দকে আভনন্দন জানাতে । 
আর এর মধো 'দিয়ে জম্ম নিল ভারতায় জাতিয়তাবোধ। 
জাতীয়তার একটি বিশেষ লক্ষণ হলো নিজ বোশিষ্ট্য সম্বন্ধে গোরববোধ । প্রলোভন ও 
অপপ্রচারের প্রবল স্রোতে ভারতবাসী হারিয়ে ফেলেছিল সেই অপর সম্পদ । উনাবংশ শতাম্দণর 
শেষ ভাগে সেই সম্পদ তারা আবার 'ফিরে পেয়েছিল, 'ফাঁরয়ে এনোছলেন বিবেকানন্দ । ভারতের 
প্রাতটি নর-নারণকে ডেকে তিনি বলেছিলেন-_ 
এই সেই প্রাচীন ভাঁম, অন্যান্য দেশে যাবার পূর্বে তত্জ্ঞান যে স্থানকে নিজ প্রয় বাসভাাম 
রূপে নিাদর্ট কারয়াছিলেন ;'এই সেই ভারত, যে ভারতভমির মণৃত্তিকা শ্রেম্ঠতম খাষি 
মূনগণের চরণরজে পবিন্রীকৃত হইয়াছে । এখানেই সর্ব প্রথম অস্তর জগতের রহস্য 
উদ্ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছলঃ এখানেই মানবমন নিজ স্বরৃপান-সম্ধানে প্রথম অগ্রসর 
হইয়াছিল। এখানেই জাীবাত্মার অমরত্ব, অদ্তযমি ঈশ্বর এবং জগৎ প্রপণ্ে ও মানবে 
ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধীয় মতবাদের প্রথম উদ্ভব। ধর্ম ও দশণনের 
সবেচ্চি আদর্শ সকল এখানেই চরম পাঁরণাঁত প্রাপ্ত হইয়াছিল । এই সেই ভূমি, যেখান 
হইতে ধম" ও দাশশনক তত্ব সমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগথকে প্লাবিত 
করিয়াছে, আর এখান হইতেই আবার তদ্রুপ তরঙ্গের অল্ভ্যুদয় হইয়া নিস্তেজ জাতি 
সম্‌হের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার কারবে। এই সেই ভারত, যাহা শত শত শতাধ্দগর 
অত্যাচার শত শত বৈদেশিকে আক্রমণ, শত শত প্রকার রীত-নশীতর 1বপর্যয় সাহয়াও 
অক্ষ আছে। এই সেই ভূমি, যাহা আবিনাশধ ব্যর্থ ও জগবন লইয়া পরত হইতেও 
দঢ়ুতর ভাবে এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের শাচ্তোপদিন্ট আত্মা যেমন অনাদ অনন্ত 
ও অমতক্বর)প | আমাদের এই ভারতভমির জীবনও তদ্রুপ । আর আমারা এই দেশের 
সন্তান। 
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জেগে উঠলো বিশাল ভারত, অতাঁতের গোৌরবোজ্জবল ইতিহাস বকে নিয়ে জেগে উঠলো । 
জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ হয়ে বিবেকনশ্দের কণ্ঠে কণ্ঠ মাঁলয়ে বললো, “আমি ভারতবাসী, ভারতবাসগ 
আমার ভাই +*-'মংর্খ ভারতবাস?, দরিদ্রু ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসা, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার 
ভাই""*ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশ:শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, 
আমার বার্ধক্যের বারাণসণ'.ভারতের মত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার বল্যাণ ।”৭ 

“স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বর্তমান জাতীয় জীবনের শুকতারা”। ১৯১২ সালে 'মারাঠা' 
পত্রিকা শ্বরগবে' ঘোষণা করেছে, “বিবেকানন্দ ভারতীয় জাতীয়তার যথার্থ জনক'..প্রত্যেক ভারতবাসণ 
তাঁর জন্য গাঁবতি।”৮ 

জাতায়তাবোধের সঙ্গে সঙ্গে ঘটোছিল আর একটি 'বিজ্ফোরণ--য:ব জাগরণ । 

যুবকেরা স্বভাতই স্বাধীনতাপ্রয়, সাহসী বীরের পৃজারী। তাই যখন তারা দেখলো মণান্ত 
স:.য'র লাল আলো বিবেকানন্দের মাধ্যমে, যখন তারা দেখলো একাকী নিঃসঙ্গ বীর অকুতোভয়ে 
যদ্ধ করছে এক 'বশাল দদশান্ত শান্তর বিরুদ্ধে, নিজের স্বার্থে নয় শুধু তাদের ভালবেসে, তাদের 
সকলের জন্য--ছ:টে এলো তারা বিবেকানন্দের কাছে, সানন্দে মেনে নিল তাঁকে তাদের নেতা 
[হসাবে। আর 'বিবেকানশ্দকে নেতা হিসাবে মেনে নিয়ে যুবকেরা ভুল করেনি। 

[খ্যাত সাংবাঁদক-লেখক কালীনাথ রায় ম্ডিয়ান রিভিউ'তে 'লিখেছেন ববেকানম্দ 
তরুণ ভারতের যোগ্য নেতা । তিন সবশ্রেষ্ঠ বীরগণের পধীন্তভুন্ত, যে সারিতে আছেন ওয়ালেস, 
রুস, হ্যাম্পডেন, ক্রমওয়েল িংবা মাংাসনী। যমপ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে বিবেকানন্দ ওদের 
ভুঁমিকাই নিতেন। পাশ্চাত্তের মগ্ন আগ্রাসী চেহারা একদিকে, অন্য 'দিকে [ তথা কথিত ] ধর্ম- 
প্রকোপে নিস্তেজ ভারতবাসী--এই উভয়ের মধ্যে সাঠিক পথের 'দিগদর্শক হিসাবে বিবেকানন্দের 
আঁবভবি, 1যাঁন একই সঙ্গে ভন্ত ও মণ্চনেতা, দেশপ্রেমিক ও সমাজসেবা, ইহবাদণী অথচ সংসার- 
ত্যাগী । তিনি যথার্থই যুগসশ্ধিকালে ভারতবষের যোগ্য প্রাতিনীধ।”৯ আর লন্নাসী 
1ববেকানন্দের ভেতর যোদ্ধা 'ববেকানম্দকে দেখে অবাক হয়ে নিবোদতা বলছেন, “প্রায়শঃ স্বামীজীর 
সন্যাসীর বাহবসি খসে পড়ত, আর দেখা যেত ভেতরে রয়েছে সৈনিকের বম” 

ভারতের মুক্তি সৃযের অগ্রদূত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, যোদ্ধা বিবেকানন্দের কাছে যেমন 
ছুটে এসেছিল যুবকেরা তিনিও তেমনি দুহাত বাঁড়য়ে আলিঙ্গন করলেন তাদের আর মনের আনন্দে 
বলে ফেললেন প্রাণের কথাটি) “1 108৬০ ০9০7 (0 0185810179 01959 ৮0010917700.” আমি তো 
এদের জন্যই এসেছি । 

গত শতাধ্দীর শেষ ভাগ পযন্ত যুবশান্তকে আলাদা করে কোন গুরুত্ব দেওয়া হতো না। 
কিন্তু বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে যুবশান্তকে। এর কারণ হিসাবে বলা যায়-_ 
১. অর্থনৈতিক 3 বিশ্বের বাজারে যুবশান্ত এক বিশাল ক্রেতা হিসাবে গণা হচ্ছে। ২" সাংস্কৃতিক 
সমদ্বয় £ পুথবীর সর্বত্র এখন যুবকেরা একই রকম শিক্ষা, পোষাক, ব্যবহারে অভ্যস্ত । ৩. 
সংগঠিত শান্ত £ যুবকদের সংগাঠত শান্তর পাঁরচয় পাওয়া ?গয়েছে চীনের “রেড়গার্ডদের মধ্যে আর 
আত সাম্প্রতিক কালে ইরানে । সমস্ত বিবি যে যুবশীল্তকে অত্যান্ত গুর-ত্ব দিচ্ছে, ১৭ই ডিসেম্বর 
১৯৭৯ সালে রুমানিয়ার প্রস্তাব অনুযায়শ জাতি সঞ্ঘ ১৯৮৫ সালকে আন্তজতিক য:ববর্ষ হিসাবে 
ঘোষণা করে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। 

1ববেকানন্দ অনেক আগেই যুবশান্তর গুরুত্ব উপলাষ্ধ করেছেন তবে তার কারণ সম্পূ্ণ 
আলাদা । 

যৌবন মানুষের জীবনের এক বিশেষ অবস্থাকে বলা হয়। বয়ঃসাম্ধ অবস্থা থেকে শুর 
হয় যৌবন আর শেষ হয় যখন মান.ষ বাপ্তব জ্ঞান সম্পন্ন হয়, স্বনিভ'রতা লাভ করে সমাজের এক 
দায়িত্শীল সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাস্তবক্ষেত্রে ১ থেকে ৩০ বংসর পযন্ত সকলকে ঘুবক বা 
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যৃবতী বলা হয়। এই কটি বংসর বিশেষ করে যৌবন প্রাপ্তির প্রথম অবচ্হা খবই গুরুত্ব পণ । 
কারণ এই সময়ে সে যা করে সেটাই তার ভবিষাৎ জশবনকে প্রভাবিত করে। সেই জন্য স্বামধজশ 
যৌবনকে এত গরংত দিয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন যে এই প্রচণ্ড শন্তিকে যদি কল্যাণময়, গঠন 
মূলক পথে পারচালনা করা যায় তবে ব্যান্ত হিসাবে তারা হবে সাত্যকারের 'মানংষ' আর সঙ্গে 
সঙ্গে দেশের হবে অশেষ মঙ্গল । তাই স্বামীজী যুবকদের সামনে জীবনের সব "ইতিবাচক" দিক 
তুলে ধরে তাদের আত্মবিধ্বাসী করতে চেয়েছেন। তার্দের নামনে ধমে'র আসল রুপঁট তুলে ধরে 
তাদের নীতবান, চীরন্রবান করতে সচেষ্ট হয়েছেন, আর দূঢ় কণ্ঠে বলেছেন, “আম চাই এমন লোক 
--যাহাদের পেশী সমূহ লোহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায় ইস্পাত নিমিত, আর উহার মধ্যে থাকিবে 
এমন একটি মন, যাহা বজের উপাদানে গঠিত ।৮৯৪ 


বারত্ের প্রাতমযার্ত বিবেকানন্দ । দবলতা, কাপুরৃষতা, মিন--মিনে, প্যান-প্যানে ভাব 
একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। জাতীয় জখবনের যেখানেই দেখেছেন দুবলতা সেখানেই 
[তান হেনেছেন কাঁঠন আঘাত। “গান হচ্ছে, ি কান্না হচ্ছে, ?ক ঝগড়া হচ্ছে--তার কি ভাব, 
1ক উদ্দেশ্য, তা ভরত খাঁষও ব্‌ঝতে পারেনা । আর সে গানের মধ্যে প্যাচের ক ধূম। সে 
1ক আঁকা বাঁকা ডামাডোল, ছন্রিশ নাড়শর টান তায়রে বাপং।” ভাষা, শিপ সঙ্গীত, ধম"-- 
জাতীয় জীবনের প্রাতাট ক্ষেত্র বলবান হোক, উন্নত হোক এই আশা নিয়ে বললেন, “জাতায় জশবনে 
যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা-শিজপ-সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপান ভাবময় প্রাণপর্ণ 
হয়ে দাঁড়াবে । কিন্তু কোথা থেকে আসবে বল, কেমন করে হবে উন্বীতি 2 এ প্রশ্নের উত্তর দিতে 
গিয়ে ঘোষণা করলেন, “উন্নতির মৃখ্য সহায়-স্বাধীনতা |” পরাধীন জাতি ইচ্ছা থাকলেও জাতীয় 
জীবনে উন্নত হতে পারে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান । সুতরাং 
ভারতকে যাঁদ উন্নেত হতে হয় তবে সর্বপ্রথম কাজ হলো বিদেশী শাসকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে 
হবে স্বাধীনতা, দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মস্ত করতে হবে দেশমাতাকে । ভারত-প্রোমক বিবেকানন্দ 
বাজালেন রণ ভেরশ--“আগামণী পণ্চাশৎ বর্ষ ধাঁরয়া এই পরমজননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের 
আরাধ্য দেবী হন। অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে ক্ষাঁত নাই। অন্যান্য 
দেবতারা ঘমাইতেছেন, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত।”১১ ক দিয়ে হবে এই জাগ্রত দেবতার 
পূজা? বাল-জীব বাঁল। “এক মহাবাল প্রদান কর; বলি--জশবন বাল, তাদের জন্য-__ 
যাহাদের "তান সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দন-দরিদ্ু পাঁতিত উৎপরীড়তদের জন্য ।”*২ 


(িবেকানন্দের রণ-আহ্বানে সাড়া 'দিয়ে উঠে দাঁড়ীল যুব-ভারত। স্বাধঈনতা প:জার অথথ 
1হসাবে নিজের হাতে নিজ হাংীপণ্ডকে উৎপাটিত করতে বিদ্দ মাত্র দ্বিধা নেই তাদের মনে বরং তার 
লাগ কাড়াকাঁড়' ৷ তাদের পেশীবহূল লৌহ কঠিন হাত চেপে ধরলো বদেশশ শাসকের কণ্ঠনালণ। 
তাদের 'নাক্ষপ্ত বোমার প্রচণ্ড 'বক্ফোরণে কোপে উঠলো বটিশ সিংহের প্রাণ । অবাক হয়ে তারা 
ভাবতে লাগলো--কোথা থেকে এলো এই আগুন খেকো ছেলের দল? মৃত্যুর আদেশ শ:নলে এরা 
হাসে, ফাঁঁসর দাঁড় যেন এদের বরমাল্য, বম্ধ্কে আলিঙ্গন করার ব্যগ্রতা নিয়ে ছ্‌টে এসে বুক পেতে 
দেয় বন্দুকের সামনে, বীভৎস নির্জন কারাগারের কুঠুরী যেন হিমালয়ের গুহা--সাধবের নিচ্ঠা 
নিয়ে সেখানে ধ্যান করে, কারা এরা ? কোথা থেকে পায় এত শান্ত? শান্তর উৎস খ*জতে 
[গিয়ে অবাক হয়ে গেল বৃটিশ । এক এতো একজন সর্বত্যাগী সন্াসী। পীলস অফিসার 
ডেনহ্যান মিস: ম্যাকলাউডকে বলেছিলেন, “যেখানেই বিপ্লবীদের সন্ধানে যাই, সেখানেই 
[বিবেকানন্দের প.স্তক নাই ।”*৩ 


আফসার ডেনহ্যাম যে মিথ্যা বলেননি তার প্রমাণ “আশ্নিপত্রদের এক পাণ্ডার উীন্ত। 
1 বখ্যাত “অনুশীলন সাঁমাতি'র অন্যতম নেতা প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর আত্মজীবনী “বপ্লবীর জীবনদর্শন' 
॥ ২০৯ ॥ 

৬ 


তৎকালখন বিপ্লবীদের উপর বিবেকানন্দের প্রভাবের অপূর্ব সংবাদ দেয়-“গ্বামী বিবেকানন্দের 
বাণথ অন্তরের মধ্যে পরসেবায় আত্মোৎসর্গের আকাত্ক্ষা জাঁগয়ে তুলেছিল ।”১৪ প্রত্যেক বিপ্লবী 
আখড়ায় গ্বামজীর “ফ্রম কলম্বো টু আললোড়া” (বাংলা অনুবাদ 'ভারতে 'বিবেকানন্দ' ) গ্রন্থাট 
পড়া হতো। বিবেকানন্দের অপ্নিময় বাণাই যে যৃবকদের দ:ঃসাহসিক করেছিল তার সাক্ষ্য 
দিয়েছেন রবন্দ্রনাথ ঠাকুর । ৯ এ্রাপ্রল ১৯২৮ সালে ডাঃ সরসীলালকে 'লিখেছেন,আধনিক কালে 
ভারতবর্ষে বিবেকানম্দই একটি মহৎ বাণণ প্রচার করেছিলেন, সেটি কোন আচারগত নয় । 'তাঁন 
দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্য ্রত্বের শান্তি--দারদ্রের মধ্যে দেবতা 
তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের 'চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। এই বাণীর ফল 
দেশের সেবায় আজ 'বিচিন্্রভাবে 'বিচিন্তর ত্যাগে ফলছে। **'বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব 
দঃসাহাঁসক অধ্যবসায়ের পারচয় পাই তার মলে আছে িববেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের 
আত্মাকে ডেকেছে" 1৮১৫ শুধু বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যেই নয় বিবেকানন্দের ডাকে সাড়া 
দিয়ে দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পারচয় দিয়েছেন সারা ভারতের যুবসমাজ । শুধু স্বাধীনতা 
যুদ্ধেই নয় ভ্রান্ত জাতি-বণের অহঙ্কার ত্যাগ করে উচ্চবণেরি যুবকেরা এাঁগয়ে এসেছে নিয্নবণে'র 
দঃস্থ-পাঁড়িত মানুষকে সেবা করার জন্য। ঘরে ঘরে গিয়েছে আঁশিক্ষা ও কুসংস্কার দর করার 
ব্রত নিয়ে। যুব-জাগরণের স্পন্দন পেশছোছল জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে, প্রতাট ক্ষেত্রে । 

[বিবেকানন্দের খাণকে মন্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন ভারতের সমস্ত নেতারা--“9%/8101 
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স্বীকারোন্তর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন শ্রীঅরাবিদ্দ, নেছের, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ডাঃ রাধাকৃষাণ-_ 
সকলে। 


এ সং সী ৬৬ 


একদিন এই ভারতে বিবেকানন্দের অপ্নিময় বাণ বুকে নিয়ে নিয়ে এাগয়ে এসেছিল 
যুবকেরা, অর্পণ করেছিল প্রাণ। তাঁদের বৃকের রন্তের উপর 'দয়ে এীগয়ে এসেছে স্বাধীনতার 
[বজয় রথ। স্বাধীন ভারতের যুবঝশান্তকে এখন এাঁগয়ে আসতে হবে, শন্ত হাতে ধরতে হবে 
সে রথের রঙ্জু। সকল বাধা চর্ণ করে এ্রাগয়ে নিয়ে যেতে হবে ভারতকে । এ সুমহান 
দাঁয়িক যে স্বামীজী তোমাদেরই উপর অর্পণ করেছেন--“হে যূবকগণ, আমি তোমাদের 'নিকট এই 
গরাঁব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পাীড়তদের জন্য এই সহানভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অপণ 
কারতোছ ।”১৬ 

স্বাধীনতা কালে যুবকেরা হয়তো মনে যে ভারত স্বাধীন হয়ে গেছে সুতরাং দেশের জন্য 
যুবকদের এখন আর কিছ করার নেই। কিন্ত; সাত্যিই কি তাই ? স্বাধীন ভারতের যৃবক-যৃবতীরা 
কি শুনতে পাচ্ছেনা ভারতের কান্না? অসংখ্য দশন-দারদ্রু, পতিতউৎপশীড়ত ভারতবাসধর করুণ 
আর্তনাদ কি শুনতে পাচ্ছে না? জবলভ্ত গৃহবধুদের মৃত্যু চিৎকার কি তাদের কণ্ঠে পেশছাচ্ছে 
নাট তারাণক এদের জন্য কছ্‌ই করবে না? নিজেদের ক্ষ্রু স্বাথ, সুখের জন্য রেষারেষা 
করবে? শ্বাধীন ভারতের যুবশান্ত কি শেষে ভীর্‌র মতো+ স্বার্থপরের মতো শত শহাঁদের রন্তখাণ 
অস্বীকার করবে? 


বিবেকানন্দ যে যুবকদের বড় ভালবাসতেন । (তান যে স্বপ্ন দেখতেন দঢ় চাঁরা্রক শা্তিতে 
শান্তমান হয়ে ভারতের তরঃণ-তরুণীরা দাবানলের মতো ছাড়িয়ে পড়ছে ভারতের প্রান্তরে প্রান্তরে 
আপসহাঁন সংগ্রাম করছে যত অন্ধকার আর অপরাধের বিরুদ্ধে। তারা রাত জেগে সেবা করছে 


॥ ২০২ ॥ 


আর্ত রুগী, পরম মমতায় তুলে ধরছে ক্ষ-ধার্তের মূখে অন্ব, ভালবেসে মুছিয়ে দিচ্ছে অনাথ শিশ:র 
চোখের জল । ভারতের মাটিতে নেমে এসেছে স্বর্গ, ভারতের প্রাতাটি গৃহে বেজে উঠেছে আনন্দের 
শঙ্খ ধ্বান। একবৃক আশা নিয়ে হ্বপ্নময় দ]ট আখ মেলে তাকিয়ে আছেন 'বিবেকানম্দ যৃবকদেরই 
দিকে । আজ সবচেয়ে জরুরণ প্রশ্ন ভারতবর্ষের যুবক-য:বতীরা 'কি 'বিবেকানম্দকে নিরাশ করবে? 
এই প্রশ্নীট আধুনিক, চলমান ভারতবর্ষের ব্‌কে ধ্বনিত প্রাতধহানত হয়ে বোরয়ে আসুক মখনিসত 
উত্তর--না। আমরা সাগ্রহে সোদনের আশায় ক্রমাগত এগোচ্ছি । [0 
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স্বামীজীর কথা, উদ্বোধন কাধালম্ব, কলিকাতা, ১৩৩৪১ পৃষ্টা-৪৩ 

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, উদ্বোধন কারধালয়, কলিকাতা, ১৩৬৩, পৃষ্টা-২৬৪ 

এ, পৃষ্ঠা-২৪৪ 

বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ষ্ঠ থণ্ড শঙ্করীপ্রসাদ বনু, ১৯৮) পৃষ্টা-৫৪ 


এ, পৃষ্ঠা-৫৬ 

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-২৯৫ 
এ, পৃষ্ঠা-২৯৭ 

এ পৃষ্ঠ।-২৪৯৬ 

বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্টা-১২৫ 

এ, পৃষ্টা-৪৭ 


স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, উদ্বোধন কার্ধালয়, কলিকাতী, পৃষ্ঠা-২৯৬ 


২০৩ ॥ 


স্বামী বিবেকানন্দ রামকুঞ্জ সংঘ ও মানবসেবা 
স্বামী পুর্ণাত্মানন্দ 


একাদন দাঁক্ষণেশ্বরে স্বামণজী ( তখন নরেদ্দ্রনাথ ) সহ অন্যান্য ভক্তদের উপাস্তিতে বৈষবের 
অন্যতম কর্তব্য-“জীবে দয়া” প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্তির সঙ্গে বলেন £ মানুষ জীবে দয়া করবে-এ কি 
করে হয় 2 জাবের মধ্যে যে ব্রপ্ধ রয়েছেন তাঁকে দয়া করবে কে ? না, তা হতে পারে না-জীবে দয়া 
নয় জীব সেবা-শবজ্ঞানে জীবসেবা । যেন স্বয়ং ঈশ্বরের সেবা করাছ, এই বোধ নিয়ে, শ্রদ্ধার 
সাথে, বিনয়ের সাথে, প্রণাতির সাথে মানুষের সেবা করতে হবে-দয়া নয়। দয়ার মধ্যে একটা 
ছোট-বড় ভাব থাকে, বড় যেন ছোটকে অনকম্পা করছে, এর মধ্যে একটা তাচ্ছল্যর ভাব, একটা 
উপেক্ষার ভাব, একটা আত্মন্তারতার ভাব থেকে যায়। এই ভাবটা থাকা উচিত নয়। উপানিষদে 
আছে-শ্রপ্ধয়া দেয়ম ।” তুম যদি কাউকে কিছ? দাও তাহলে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে দিতে হবে । 'অশ্রদ্ধয়া 
অদেয়ম*-যেখানে শ্রদ্ধা নেই, দেবার ইচ্ছা নেই সেখানে না দেওয়াই উঁচত। যাকে দিচ্ছি তার প্রতি 
যাঁদ ভালবাসা, প্রণীত এবং শ্রদ্ধা না থাকে, তাহলে তাকে কিছ দেওয়া মানে তাকে আপন করা, 
তার মধ্যে যে নারায়ণ রয়েছেন, 1শব রয়েছেন তাঁকে অপমান করা । তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, জণবে 
দয়া নয়, সেবা । শুধু সেবা নয়, শবজ্ঞানে সেবা এই আলোচনায় বেদাস্তের গ্‌ঢ় ত্বকে সহজভাবে 
ব্যাখ্যা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । 


শৈষে স্বামখজশী করলেন মনে মনে সেদিন একাঁট সংকল্প। বললেন-আজকে একটা অভিনব 
কথা শুনলাম। যাঁদ ভবিষ্যতে সুযোগ পাই, তাহলে আম এই মহান সত্যাঁটকে সবন্র প্রচার 
করব। বনের বেদাস্তকে ঘরে ঘরে পেশছে দেব। কোন মহান: সত্য ? বেদান্তের কোন তত্ব? 
শ্রীরামকৃ্ক যার কথা বললেন-জীবে দয়া নয়-ীশবজ্ঞানে জীব সেবা । শ্রীরামকৃষ্ণ আরো বলতেন- 
চোরর্‌পণ নারায়ণ, দ:ুষ্টরূপথ নারায়ণ । যে চোর বদমাস-তার মধ্যেও নারায়ণ রয়েছে, হয়ত সপ্ত 
অথবা অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছেন । নারায়ণকে জাগিয়ে দিতে হবে। তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে 
হবে যে তুমি স্বরূপতঃ ঈশ্বর । তোমার মধ্যে সেই সম্ভবনাকে তুমি বাস্তবায়িত কর । এই দষ্টিভাঙ্গ 
1নয়ে মানের সাথে মানুষকে ব্যবহার করতে হবে । আমরা পরে দোঁখ স্বামণী ববেকানন্দ বলছেন 
মূখ নারায়ণ, পাপী নারায়ণ, দুষ্ট নারায়ণ আত” নারায়ণ, দারিদ্র নারায়ণ । অথাৎ মান:ষ 
মাত্রেই নারায়ণ । তিনি বলতেন, আম সেই ভগবানের প্‌জো করি যাঁকে অজ্ঞরা ভুল করে “মানুষ 
বলে। এই মানুষরূপণ ভগবানের সেবা করার স্থযোগ পেলে নিজেকে ধন্য, ভাগ্যবান কৃতার্থ মনে 
করা উাচিত। সেই ভগবানের সেবা করার জন্য, পঃজো করার জন্য বিবেকানন্দ বলছেন তানি 
হাজার বার নরকে যেতে প্রস্তুত, তারজন্য তিনি নিজের মণান্ত উপেক্ষা করতে পারেন । 

বেদাস্তে আমরা 'নাবকজ্প সমাঁধর কথা পাই যে অবচ্ছায় মানুষের উপলাধ্ধ হয় 'অহং 


॥ ২০৪ ॥ 


বঙ্থাস্ম'-আমি ত্রচ্ধ এই অবন্থা-প্রাশ্তিকে আমাদের শ্রুতি বলছেন মানবজীবনের চরম সাথ'কতা যা 
মানুষকে দেয় পরম প:র:যার্থ বা আত্মমযান্ত। এই অবস্থায় যে আনন্দের আছ্বাদ মান্‌ষ পায় তা 
ভাষায় অবর্ণনীয় । জগতের সব আনন্দ সেই আনন্দের কছে তুচ্ছ। ্বামণ বিবেকানদ্দ-তখন তিনি 
যুবক নরেম্দ্রনাথ-্রীরামকৃষের কাছে সেই আনন্দে যাতে তিনি সবক্ষণ মধ্ন হয়ে থাকতে পারেন তার 
জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন । শ্রীরামকৃঞ্ সে কথা শনে অত্যন্ত বিরন্ত হয়েছিলেন। কঠোরভাবে 
তিরস্কার করে তিনি অন্তরঙ্গ শিষাকে বলোছিলেন £ “ছ ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই 
কথা । আমি ভেবোছলাম, কোথায় তুই একটা 'বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার 
হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হরে তুই কিনা শংধ; নিজের মনুন্ত চাস। এতো আত তুচ্ছ, হন 
কথা। নারে এত ছোট নজর কারস না।” বলোছলেন £ ও অবস্থার (নাঁবকচপ সমাধর ) উচ্চ 
অবস্থা আছে। তুই তোগান গাস-যো কুচহ্যায় সো তুশহহ্যায়'। এই অবস্থাকে শ্লীরামকৃ 
বলছেন ঃ জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। নরেদ্দ্রনাথ যে 'নাবকজ্প সমাধিতে ডুবে থাকার তথা আত্মম-ন্তর 
জন্য ব্যাকুল হয়োছিলেন সেই ব্যাকুলতা ভারতবষে'র প্রাচীন আধ্যাত্মক এঁতিহ্যে অত্যন্ত বাঞ্ছিত 
বন্ত;। সমাজ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ের গুহায় অথবা অরণ্যের নিভৃতে নিজের মণৃন্তর জন্য 
রহ্ধ বা ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হওয়া ও তাঁর উপলা্ধ ভারতের সাধককুলের অধ্যাত্বজগবনের চিরন্তন 
অভশস্সা। 'কন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন £ “চোখ বুজলে ঈশ্বর আছেন, আর চোখ খুললে ি ঈশ্বর 
নাই? চোখ খ.লেও দেখাছ ঈশ্বর স্ব ভুতে রয়েছেন।” যঃগাবতারের মুখে নরেন্দ্রনাথ শ,নলেন 
এক নতুন বাণী । স্পষ্টভাবে জানালেন শহুধ; 'নিজ মন্তর জন্য লালায়িত হওয়া চূড়ান্ত সার্থপরতা । 
জশবনের সার্থকতা জগংবল্যাণে নিজেকে নিঃস্বাথ কভাবে নিঃশেষে নিবেদনে। সেই শোনার, স্ই 
জানার ফলশ্রীত রামকৃষ। সঞ্ঘ-রামকৃষ্। মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। ভারতবে'র ইতিহাসে অভিনব 
এক ধম“সঞ্ঘ । 

স্বামীজী যে নতুন সন্ন্যাসী সথ্ঘ গড়লেন তাতে বললেন যে এই সধ্ঘের সম্যাসধদের উদ্দেশ্য 
হবে-“আত্মনো মোক্ষার্থং জগ্াদ্ধতায় চ।” এই সথ্ঘের সন্যাপীরা নিজেদের মযান্তর জন্যে যেমন 
চেষ্টা করবে তেমনই জগতের কল্যাণের জন্যেও চেষ্টা করবে। কন্তু 'কিভাব 'নয়ে জগতের 
কল্যাণের চেষ্টা করবে 2 এ প্রীরামকৃষ্-কথত শিবজ্ঞানে জীবসেবার ভাব নিয়ে । স্বামী বিবেকানন্দ 
বলতেন-অচল বিগ্রহ আর সচল বিগ্রহ । আমরা মান্দরে যাই, তীর্থস্থানে যাই । সেখানে যে বিগ্রহ 
আছেন তাঁর পুজো করি। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বলতেন অচল বিগ্রহ অরাঁং যে 'বিগ্রহের পূজো 
করছি সেই বিগ্রহ হয়ত কাঠের তৈরণ, মাটির তোর, পাথরের তোর না হয় কোন ধাতুর তোর । তাঁর 
সেবা করছি, পুজো করছি, কন; 'তানযে আমার সেবা নিচ্ছেন। পুজো নিচ্ছেন, তিনি যে 
আমার সেবায় তৃপ্ত হচ্ছেন-আমি তার কোন প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি না তাঁর মুখের মধ্যে। কিন্তু 
ভন্ত তা দেখতে চায়। অবশ্য যথার্থ যে ভন্ত সে দেখে বা দেখতে পায়। কিন্ত; সেটা আলাদা 
কথা। সাধারণের কাছে সে প্রকাশ স্পন্ট নয়। তাই স্বামশজগ বলছেন £ তার চেয়ে তোমার সামনে, 
যে অসংখা মান:ষরংপণী সচল বিগ্রহ রয়েছেন? বিরাট রয়েছেন-এসো আমরা তাঁর সেবা কার । শুধু 
সেবা নয়, স্বামণজণী বললেন, পৃজো করি। এখানে নারায়ণ এসেছেন তোমার সাধনে, তোমার 
কাছে সচল বিগ্রহরংপে । তুমি তাঁর সেবা কর, তুমি তাঁর মুখে স্পদ্ট তৃপ্তির প্রকাশ দেখতে পাবে। 
[তান যে খুশ হয়েছেন তোমার সেবায় না তুমি নিজের চোখে দেখতে পাবে । এই সচল গ্রহ 
বাভন্ন রুপে তোমার সামনে রয়েছে । হয়ত মূর্খ রূপে, ব্ভুক্ষ; রূপে পাপী রূপে । তাদের 
সকলকেই নারায়ণজ্ঞানে শ্রদ্ধার সঙ্গে, প্রীতির সঙ্গে সেবা কর। করে ধন্য হও। তিনি বলেছেন 
বহুর্‌ূপে লম্ম;খে তোমার ছাড় কোথা খাঁজ ঈশ্বর ? জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সোবছে 
ঈশ্বর ৷ 

গ্বামীজী আরও বলেছেন--আমাদের শাস্ে আছে-মাতৃদেবো ভব, 'পিতৃদেবো ভব, 


| ২০৫ | 


আচায্দেবো ভব । অথাৎ তুমি মাকে দেবাজ্ঞানে সেবা করবে, বাবাকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করবে, 
আচাঘকে- শিক্ষককে দেবতাজ্জানে সেবা বরবে। স্বামণজী বললেন-আ'ম এই সঙ্গে আরও যোগ 
করব-“ারদ্রদেবো ভব*যারা দরিদ্র তাদের তুমি দেবতাজ্ঞানে সেবা কর । “মুর্খদেবো ভবযারা 
লেখাপড়া শেখোঁন, শেখবার সযোগ পায়নি, তাদের তুমি দেবতাজ্ঞানে সেবা কর। স্বামীজী 
আরও একটা কথা বলেছিলেন তোমরা, যারা লেখাপড়া শিখেছ বা ঘাদের লেখাপোড়া শেখার 
মযোগ হয়েছে তোমরা যাঁদ তোমাদের প্রাতিবেশী অথবা দারদ্র জনসাধারণের-__যারা লেখাপড়ার 
সমযোগ পায়ান অথচ যাদের পয়সায় তোমরা লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে তাদের লেখাপড়া শেখবার 
কোন চেন্টা যদ তোমারা নাকর তাহলে আমি তোমাদের বলব 'বি*বাসঘাতক। আর যার অর্থ 
শুধু [নিজের ভোগের জন্যে রেখে দিয়েছ, শুধৃ নিজেই ভোগ করছ, আশেপাশের দরিদ্র মানুষের 
সেবাদ জন্যে কিছ; ব্যয় করছ না-তাকে আম বলব তগ্কর পরস্বপহারী। একটা অদ্ভুত দংষ্টিভঙ্গী 
দিয়ে গেলেন স্বামীজী। তান বলছেন-এটাই প্র্যাকাঁটক্যাল বেদান্ত, কার্ষে রপায়িত বেদান্ত । 
বেদান্ত শুধু একটা আদর্শ নয়, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে এবং যাঁদ বান্তবরূপ দিতে হয় 
তবে তা এইভাবে রূপ দিতে হবে । মানুষের সঙ্গে মান্ষের ব্যবহার হবে এ দপ্টিভাঁঙ্গর 'ভাত্ততে। 
অর্থৎি ঈ“বরবূদ্ধতে | প্রত্যেক মান:ষের মধ্যে ভগবান আছেন, সেই ভগবানের সঙ্গে আমি মিশছি, 
বাবহার করছি, কথা বলাছ-তা স্মরণ রেখে আমরা যেন চাল । অনেকের ধারণা যে রামকৃষ। 
মিশন সমাজসেবা করে । কিন্তু এটা ভুল ধারণা | সমাজসেবা বলতে যা বোঝায়, রামকৃষ্ণ মিশন সেই 
অর্থে সমাজসেবা করে না। এই সেবাকাজ-যা রামকৃষ্ণ মিশনের সাধ সন্ন্যাসরা করছেন--স্কুল- 
কলেজ চালাচ্ছেন, হাসপাতাল চালাচ্ছেন, লাইব্রেরি চালাচ্ছেন, অনাথ আশ্রম চালাচ্ছেন, খরা- 
দুভক্ষ-বন্যায় ভ্রাণকার্ধ পরিচালনা করছেন ইত্যাদি যা কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করছেন, তা 
তারযে আধ্যাঁতিক জীবন-তারই অঙ্গ। সুতরাং সমাজসেবা বলতে আমরা সাধারণ অর্থে যা 
বৃঝ-এ সেই অর্থে সেবা নয়। রামকৃষ্ণ সথ্ঘের সম্্যাসণরা মান্দিরে 'বিগ্রহের পুজাও করেন সাধন 
ভজনশ্ধ্যানধারণাও করেন। তাঁরা যখন আবার হাসপাতালে রোগীর সেবা করেন, বন্যা-খরা- 
দুভর্ষ পাঁড়িত মানুষদের সেবা করেন অথবা স্কুল কলেজ, লাইব্রোর বা অনাথ আশ্রমে যেখানে যে 
কোন কাজই করেন না কেন তাঁরা এই বদ্ধ নিয়ে তা করবার চেষ্টা করেন যেন তাঁরা ভগবানেরই 
আরাধনা করছেন । যেখানে যেমন প্রয়োজন, যেমন উচিত, তেমনই তারা করছেন-যেমন কোথাও 
শাস্ত্র ব্যাখ্যা করছেন, দেশের মানূষকে ভারতের আধ্যাত্মিক এরীতহ্য সম্পকে" অবাঁহত কাঁরয়ে 'দিচ্ছেন, 
আবার কোথাও ওষুধ দিচ্ছেন, শিক্ষা বিতরণ করছেন, শ্রাণের কাজ করছেন। রামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ 
নামাঙ্কত অন্যান্য প্রাতিষ্ঞঠানগীলও এভাবেই সেবা-কার্য করেছেন। কমু সবটাই বতরণ করছেন 
সেবার দ:ষ্টি নিয়ে, উপাসনার দদ্টিতে আগে সন্ন্যাসীরা আত্মমান্তর সম্ধানে ব্যাপৃত হতেন। তাঁরা 
যেমন ধ্যান ভজন করেন, যেমন প্‌জা-অর্চনা করেন তীদের কাছে এও 'ঠিক তাই-এও পূজা ঈ*বরের 
উপাসনা । শুধু; কর্ম নয়-কমযোগ। সংচনাপর্বে এবং তারপরেও বহ:কাল সনাতনপন্থী 
সম্্যাসী সম্প্রদায়গুলির কাছে রামকৃষ্ণ সত্ঘবের সম্ব্যাসীরা সন্ন্যাসী বলেই গণ্য হতেন না। তাঁরা 
ছিঙ্ধেন অচ্ছন, অপাংস্তেয়-ভাঙ্গী সাধ |” কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গর প্রীরামকৃষের প্রেরণায় 
ও তাঁর আত্মদ-ম্টিতে দেখোঁছলেন ভারতবর্ষের সম্্যাস-আদর্শের ভাবীরূপ ও গাঁতকে যা হবে যুগো- 
পযোগণ, যা হবে ভারতবর্ষের অধ্যাআক্ষেত্রে এক নতুন আলোকস্তপ্ভ। আজ সেই আলোকস্তন্ভের 
আলো ক্রমাগত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে । আলোকিত করছে অন্ধকারের বশাল ছায়াকে । 


॥ ২০৬ ॥ 


স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্ত। ও তার রূপায়ণ 
স্বামী অনঘানন্দ 


ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে চলেছে জ্ঞানের চচাঁ। সেই জ্ঞান এসেছে শিক্ষার মাধমে, সাধনার 
মাধ্যমে ৷ প্রাচীন ভারতের তপোবনের আর্য খাঁষগণ অনাঁদকাল থেকেই তাঁদের উপলাধ্ধর 
সত্যতাকে 'বালয়ে দিয়েছেন 'শিক্ষার মধ্য 'দিয়ে। আর্ ধাঁষগণের সেই পথ ধরেই গোতম বৃষ্ধ, 
গুরুনানক, শ্রীচৈতন্য থেকে শ্রীরামকৃ--বিবেকানন্দ প্রমংখ লোকশিক্ষকগণ এসেছেন । এই ধারার 
না হলেও শিক্ষা চিন্তার বিস্তৃত পরাঁক্ষা নিরণক্ষায় রবীন্দ্রনাথ অবশাই স্মরণধয়। ত্বামখ [িবেকানম্দ 
শিক্ষা বিষয়ে যে চিন্তা-ভাবনা করেছেন, তার মূল্য একালে তো বটেই, সর্বকালেই যথেন্ট গযরুত্ব- 
পূর্ণ। তাঁর শিক্ষা চিন্তার আলোকে বর্তমান কালে বিদ্যালয় গুলিতে এর র্‌পায়ণ কতখানি 
গুরুত্ব পেতে পারে, সে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতেই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা । 

এ কথা ঠিক, স্বামী 'বিবেকানন্দ প্রথাগত অথে“ শিক্ষক ছিলেন না। তাঁর রচনাবলধর নানা 
অংশে 'বাক্ষিপ্তভাবে যেসব শিক্ষাপ্রসঙ্গ পাই, তা পড়ে আমাদের বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, 
ত্বামীজী শিক্ষা নিয়ে কী বিপ্‌ল চিন্তা ভাবনা করেছেন। তান শিক্ষা নিয়ে ভেবেছিলেন, বূঝে- 
ছিলেন জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি । স্বামীজণী এক পত্রে লিখছেন, "ইউরোপের বহ নগর প্য্টন 
কাঁরয়া তাহাদের দারদ্রদেরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরখবদের কথা মনে পড়িয়া 
অশ্রুজল বসর্জন কারতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা-জবাব পাইলাম । শিক্ষা বলে 
আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয় বলে অন্তণিণহত ব্র্থ জাগয়া উঠিতেছেন ; আর আমাদের-ক্রমেই তান 
সঙ্কুচিত হচ্ছেন ৷ 

এই উীন্ত থেকেই আমরা বিবেকানন্দের চিন্তার অনেকটা কাছাকাছি আসতে পার । শিক্ষা 
মূলত আচরণের | এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আত্মপ্রত্ায়, সহান.ভূতিবোধ, ঘ্বদেশের প্রাত ভালোবাসা, 
কর্তবাপরায়ণতা । এই শিক্ষার আলোকেই আমরা ত্বামীজর শিক্ষাচন্তা ও 'বদ্যালয়ে এর রপায়ণ 
নিয়ে আলোচনা করব। 

শিক্ষা অর্থে স্বামীজী বুঝেছিলেন, মানুষের ভিতরে যে পূর্ণতা আছে, যে অনন্ত 
সম্ভাবনাময় শান্ত আছে, তারই 'বকাশ। এই 'বকাশ আত্মশান্তর জাগরণ ঘাঁটিয়ে সমাজের কল্যাণ 
আনে । এই দৃষ্টিকোন থেকে তর শিক্ষাভ্তার মূল সত্রগৃলি আলোচনা করা যেতে পারে। 
তাঁর শিক্ষা চিন্তান প্রাধান্য পেয়েছে চিত্তের সং্যম ও একাগ্রতা, পরানৃকরণ নয়--স্বীকরণ, চরিত্র 
গঠন, সং অভ্যাস অন:শীলন, মুক্ত যুত্তি বাদ্ধর চা জাতীয় ভাব ও দেশপ্রেমের শিক্ষা, মানব 
গড়ার শিক্ষা, নারী শিক্ষা, গণাঁশক্ষাঃ ধম" বোধের শিক্ষা, সহানুভূতির শিক্ষা; অসাম্প্রদায়িকতার 
শিক্ষা । এগুলি আলাদা আলাদা ভাবে বলা হলেও প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির পারপরক এবং 
দেশকল্যাণের সঙ্গে যান্ত। তিনি চেয়েছিলেন প্রাচীনকালের মত গুরুকুল শিক্ষা । 


॥ ২০৭ ॥ 


যেকোন জিনিষ লাভের অন্যতম উপায় চিত্তসং্যম ও একাগ্রতা । গুরুত্ব দিয়েছিলেন 
চরিন্রগঠনের উপর | চরিপ্ই নিয়ন্তিত করে মানুষের জীবন ধারাকে । দড়তা, ত্যাগ, সংযম, 
সৌজন্য, বিনয়, দয়া, মায়া, স্নেহ ভালোবাসা; সহনশীলতা-_সবই নিভ'র করে চরিত্রের উপর । 
এর অভাবেই লোকে আআঁবধ্বাস হারায়, পরান:করণে ও অকাজে সময় নষ্ট করে । পরানকরণকে 
তান নিন্দা করেছেন, কিন্তু অপরের ভাল কছ.কে গ্রহণ করে স্বীকরণের দ্বারা আমাদের জীবনকে 
নতুন পথে প্রবাহত করার বষয়াটকে 'তাঁন মযাদা 'দিয়েছেন। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা তার 
[বতত-বিলাসের মোহ নিয়ে অহরহ আমাদের হাতছানি 'দিচ্ছে। এর হাত থেকে মনন্তি প্রয়োজন। 
বাল্যকাল থেকে নং অভ্যাস অনুশীলন আর মনের বিকাশকে সঠিক পথে চালনার মধ্য 'দিয়ে এই 
মোহ প্রশ্রয় পেতে পারে না। তাই 'তাঁন দেহ চর উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। এতে জুম্থদেহের 
গঙ্গে সুস্থ মনও জন্ম নেবে। 

ধম” শব্দটির অর্থ যা-ই হোক: না কেন, ধর্মকে নিয়ে যে গ্লানকর, পখড়াদায়ক অমানাবক 
ঘটনা প্রায়শই ঘটে, তার তীর নিদ্দা করে বিবেকানন্দ সংস্কার মস্ত মানাবক ধমের [বিকাশ 
চেয়েছেন। তাই বলেছেন, ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে ধমকে অবলম্বন করে তার শন্তি পেয়েছে । 
সেই ধর্মের পথেই ভারতকে চালিত করে এর উন্নাত ঘটাতে হবে। তিনি গুরংত্ব দিয়েছেন ধমণশক্ষার 
উপর। এর সঙ্গে মানাবক ম:ল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার যোগ অঙ্গাঙ্গী। এই সারে তাঁর স্বাজাত্য 
বোধ তথা দেশপ্রেমের বষয়াঁট শক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে সম্পকিতি। 

1বদেশে দেখেছেন, সবাঁকছ7 উন্নাতর মল কারণ শিক্ষা । তা যেমন বিজ্ঞান শিক্ষা, তেমনি 
গ্বামণজশ বলেছেন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দরকার | এর সঙ্গে তান নার শিক্ষাকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন । এ ক্ষেত্নে তানি শুধমাতর তাঁদের জন্য পশথগত শিক্ষার কথা বলেননি, রম্ধন 
বিদ্যার শিক্ষা, সূচণীশহপ, গাহস্ছ্য বিজ্ঞান, সন্তান পালনের শিক্ষার উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। 
কারণ এ'রাই তো জাতির ভাঁবষ্যং নাগারক গড়ে তুলবেন। একই সঙ্গে তান গুর-ত্ব দিয়েছেন 
গৃর্ণাশক্ষাকে। সব সাধারণের শিক্ষাকে তিনি অবশ্য প্রয়োজনীয় মানেন। এর ফলে এঁক্যবোধ 
ভরাতৃত্ববোধ, অসাম্প্রদায়িক বোধ জেগে উঠবে, আর দেশের প্রতি জম্মাবে একাস্তিক ভালোবাসা । 
তাই গণাশিক্ষার গুরুত্ব তিনি গভীর ভাবে উপলাধ্ধ করেছিলেন, মানুষকে যথাথ মানুষ হয়ে ওঠার 
জন্য এবং দেশের প্রতি আন্তারক ভালোবাসাবশতঃ | 

স্বামগজীর শিক্ষা ভাবনায় গুরুত্ব পেয়েছে মান:ষ গড়ার শিক্ষা । এ শিক্ষা দেবেন শিক্ষক। 
প্রত্যেক শিশ:র মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে, যে সুপ্ত শান্ত আছে তারই স্ফুরণ ঘটাবেন শিক্ষক । 
শিক্ষকরা হবেন সৎ চারন্রবান, কর্তব্যানষ্ঠঃ বার্থ । শিক্ষক মহাশয় "বদ্যালয় গ্তরে ছাত্রের 
অন্তার্নীহত শান্তকে উদ্দীপিত করে তুলবেন এবং সেগহাীলর বকাশের মধ্য দিয়েই ব্যান্তর কল্যাণ 
তথা দেশের গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধ লন্তব । তাস্বামীজীর কাছে যথেষ্ট গুরংত্বপূণ যে ছিল, সেকথা 
তাঁর রচনারাঁজর বহু লেখায় দেখতে পাই ।-_-শিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে য্ত ভাষা শিক্ষার 
বিষয়টিও । এ ব্যাপারেও স্বামীজীর নিজস্ব একটি চিন্তা ছিল। তান কেবলমান্র মাতৃভাষা 
নয়নে ভাবেনান। জনাশিক্ষা বা গণাশিক্ষার বাহন 'হসাবে ভাষা 'হসেবে মাতৃভাষাকে প্রথম স্থান 
দিতে চান। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চার জন্য ইংরাজণী ভাষা এবং ওজঃশত্তি ও জাতির 
গৌরব রক্ষার জন্য সংস্কৃত ভাষাকেও গ:র.তব দিয়ে ন্রিভাষা শিক্ষার পক্ষপাতী । 

এরই পাঁরপ্রোক্ষতে বর্তমান বিদ্যালয় গুলতে এগযীলর রংপায়ণ কতখানি সম্ভব, তা নিয়েও 
মংক্ষিত আলোচনা করতে পাঁর। এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার যে, একজন মান্‌ষের শিক্ষাই 
তাঁর জীবনকে নিয়াম্ধুত ও পাঁরচালিত করে। এর প্রভাবেই ব্যন্ত জীবন সুন্দর ও 'বকঁশিত হয়ে 
ওঠার সযোগ পায়।--এই শিক্ষার প্রাথমিক কেচ্দু হল আমাদের পারবার ও বিদ্যালয় । 

স্বামীজীর চিন্তায় সং অভ্যাস অনুশীলন, শঙ্খলাপরায়ণ জীবন, চারন্র গঠন, মস্তি ও 


॥ ২০৮ ॥ 


মুক্তিবাদী মনের উদ্মোচন, নোতক শিক্ষা, শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষা, আত্মাধধ্বাস, দেশাত্মবোধ, 
অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে সহানযভূতির বিস্তার, ধম'বোধের শিক্ষা । স্কুলে এসব শিক্ষা দেওয়া 
বাস্তব কারণ স্কুল জীবনের প্রাতিটি স্তর ও দৈনান্দন রুটনের সঙ্গে, আচার-আচরণ ও পঠন- 
পাঠনের সঙ্গে উপরোন্ত বিষয়গুলি জাঁড়ত। শিক্ষক মহাশয়ের আদর্শবান হবেন । তবে তাঁর 
ছান্্পদের সং অভ্যাম, সততা, চরিন্রগঠন ও য্যন্তবাদী মন তৈরিতে সহায়তা করতে পারবেন । 
আদর্শ ও ন্যায় পরায়ণ, সখ বিবেকবান--সহানযৃভুতি প্রবণ শিক্ষক নিজের যোগ্যতাগ্‌ণে ছাত্রদের 
কাছে শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন। এবোধ অজানিতে ছান্রদের মনে সঞ্চারিত হয়। তখন তাদের কাছে শ্রদ্ধার 
ভাব আপনা আপনি যেমন জন্মে, তেমান, শ্রণ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করার শিক্ষা অস্তয়ে জাগিয়ে তোলেন 
শিক্ষক । এরংপ ধরণের শিক্ষক বর্তমান কালে পাওয়া যায় না। ক সংখ্যক মাত্র এরপ শিক্ষক 
আছেন। সব সময় শিক্ষকরা এ 'বষয়ে মনোযোগও দেন না। তাঁদের পরীক্ষার ফলের উপর 
দৃষ্টি বেশী । ছাত্রদের চরন্র গঠনের 'দিকে বেশগ নজর দেন না। এমনাঁক নাত ও ভারতায় কৃষ্টি 
[বষয়ে শিক্ষকের অভাব খুব বেশী । এগুলির মধ্য দিয়ে সং অভ্যাস, নোতক জ্ঞান ও কর্তবাবোধ 
আপনা আপনি সন্পারত হতে পারে। বিদ্যালয়ে জাতীয় প্রেরণামূলক দিনগ-লি উদ-যাপন 
অনুষ্ঠানের মধ্য 'দিয়ে ছাদের দেশাত্মবোধ গড়ে ওঠে । নানা কাজের দায়িত্ব পেয়ে এবং সেগালর 
সুষ্ঠু রূপায়ণের মধ্য দিয়ে তাদের আত্মাববাস জেগে উঠে । পারস্পারিক মেলামেশায়, প্রাতাদনের 
যোগাযোগে নানা সম্প্রদায়ের ছান্রদের পরস্পরের মধ্যে এক প্রাঁতির ভাব গড়ে ওঠে । ক্লাস করা, 
খেলাধূলা, সাহিত্যচচা, একসঙ্গে চলাফেরার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক যে অসাম্প্রদায়ক বোধ ও 
হ্ৃদ্যভাব গড়ে ওঠে, তা জীবনেও প্রভাঁবত হয় । ফলে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার মূল ন্ট হয় ।* 
এগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ধমণীশক্ষাও জাঁড়ত। ধর্মের আসল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য যে গোঁড়ামশ 
নয়, হদয়হশন অন:ষ্ঠান মাত্র নর, কতকগ:ীল কুসস্কাংরের অনঃসরণমাত্র নয়--তা য্যান্তবাদশী দুষ্টিতে 
চার করে ছান্রদের মনকে প্রথম থেকেই গড়ে তুললে ধের আসল তাৎপয* বুঝতে পারবে । 
“ধধম”কথার বা শব্দের ফুলঝুরি না হয়ে, আচরণের যে শ্রেষ্ঠ দিক, তার অনুভব ছাত্ররা উপলশ্ধি 
করলে জীবনে আর ধম নিয়ে সমস্যার সংষ্টি হবে না বা দেশেও এ 'নয়ে সমস্যার অবশেষও থাকবে 
না। এভাবে স্বামীজী 'চীভ্তত শিক্ষা-ভাবনা 'বিদ্যাকেন্দ্রগযীলতে যাঁদ 'দিতে পারা যায়ঃ তবে 
তাঁর ধ্যানের ভারত আবার যথার্থই স:সস্তানে ভরে উঠে গোৌরবাশ্বিত হয়ে উঠতে পারবে । 1] 


॥ ২০৯ | 
২৭ 


বিবেকানন্দের চিন্তায় নারীকল্যাণ বতমান সমাজ ও আইন 
প্রশান্ত সিংহ 


শ্রীপীরামকৃষের আধ্যাত্মিক মানসপ-ত বেদান্তবাদশ সন্ন্যাসী স্বামখ িবেকানন্দ গোঁরক বসন 
ধারণ করে সংসার ত্যাগ করলেও জীবনকে অস্বীকার করেনান। ভারতের সাধক বা সন্্যাসীব্‌দ্দের 
জশবনের 'দকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় যে তাঁদের সাধনপথের অন্তরায় রূপে দেখে এসেছেন 
নারীজাঁতকে এবং ঠিক সেই কারণেই পারহার করেছেন নারীকে । সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে 
পাই অন্য এক ধরনের চরিন্র,--অদ্বৈত বেদান্তবাদী স্বামীজীর জীবনের মৃূলমন্ত্্ই ছিল “সেবা 
বিশেষ করে 'শিক্ষাদীক্ষাহনা সামাজক কুসংস্কারে অত্যাচাঁরতা নারখ-সমাজের উন্নাতির জন্যে, 
কল্যাণের জন্যে তার চেম্ডার অন্ত ছিলনা । বারবার বলেছেন “নারীজাতর উন্নাতি ও জনগণের 
জাগরণ--এই দ:টিরই প্রয়োজন লর্বপ্রথম এবং তখনই কেবল দেশের, ভারতের প্রকৃত কল্যাণ হতে 
পারে ।” ভাগনী নবোদতাও বলেছেন যে তাঁর গুর্‌ সেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তগ্গত, যে 
সম্যাসী সম্প্রদায়ের শামবত মহাব্রত হয় নারী ও জনগণের জন্যে প্রাণপাত করা। তন "চিন্তা 
করেছেন নারীজা'তি সম্পকে উপলধ্ধি করেছেন নারী ও পুরুষ উভয়ের জীবন সমান তবে উন্নত 
না হলে কোন দেশ বা জাতির সঠিক উন্নীত সম্ভব নয়। শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে স্বামী 
1ববেকানন্দ আদর্শ নারীর সম্ধান পেয়োছলেন তা বলা বাহ্‌ল্য। বলোছলেন--“্রীপ্্ীমাকে কেন্দ্ু 
করেই ভারতীয় নার জাগরণের উদ্ধোধন ঘটবে” সন্্যাসগ ছিলেন তান তাই ব্যান্তজীবনে নার'র 
কোন প্রয়োজনগয়তা উপলাব্ধ না করলেও পরম শ্রদ্ধার সাথে নারী কল্যাণের কথা ভেবেছেন, 
বলেছেন--“জগতের কল্যাণ স্ত্রী জাতীর অভ্যুদয় না হইলে সম্ভবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উখান 
সম্ভব নাই ।" শ্রীমা সারদাকে স্বামশীজণী দংগাঁ জ্ঞানে তাঁর এক গুরু ভ্রাতাকে লিখোঁছলেন, “মা 
ঠাকুরণ 'ি বস্তু বুঝতে পারাঁন ; এখনও কেহই পারে নাই, ক্রমে পারবে মা ঠাকরুণ ভারতে 
পুনরায় সেই মহাশান্ত জাগাতে এসেছেন । তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গ্রার্গন, মৈল্রেয়ী ভারতে 
জন্মাবে।” স্বামীজী উপলদ্ধি করেছিলেন ভারতণয় নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্যে 
সব চেয়ে বেশধ প্রয়োজন হচ্ছে-বাল্যাববাহের অবসান ও স্তর শিক্ষার বিস্তার । স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে 
স্বামীজী স্বতন্ত্র পাঠক্রম 'িনদেশে করে বলেছিলেন প্ধর্মকে ০০০০ (কেন্দ্র) করে রেখে স্বী শিক্ষার 
প্রচার করতে হবে "ধম শিক্ষা চারন্র গঠন, ব্রহ্মচর্যঘ্রত উদযাপন--এ জন্য শক্ষার দরকার ।”১ 

স্বামীজীর মতে ধম” শাস্ত্র, সাহিত্য, শজ্প? বিজ্ঞান ইতহাস ও ইংরেজী এবং সেই সাথে 
থাকবে নানান ধর্মের শিক্ষা যেমন-_সেলাইঃ রদ্ধন, সাংসারক কাজকর্ম ইত্যাঁদ আবশ্যক।য় কিছু 
শিক্ষা মাহলাদের জন্য আলাদা মঠ তৈরী করে সেখানে উপয-্ত শিক্ষায়নত্রীর দ্বারা দেশে শিক্ষার 
বস্তার ঘটাতে চেয়োছলেন। বলোছলেন, “তোমরা নারখগণকে শিক্ষা 'দয়ে ছড়িয়ে দাও। 


॥ ২৯০ ॥ 


তারপর তাহারাই বলবে কোন জাতীয় সংস্কার তাহাদের পথে আবশ্যক ।”২ আরও বলেছেন 
“নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন কাঁরতেই হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের ভাবে মমাংসা 
করিয়া লইতে পারে ।”৩ তাহলে দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দ এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার 
মাধ্যমে নারীজাতিকে উন্নত করতে চেয়োছলেন যাতে চরিন্্ গঠন হয়, মনের প্রসরতা বাম্ধ পায়, 
ব.ম্ধবত্তি, চেতনা বিকশিত হয়ে, নারারা স্বাবলদ্বণ হয়ে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়তে পারে। 
ভারতীয় নারীকে তিনি প্রকৃতই স্বাধীন দেখতে চেয়েছিলেন। স্বামীজণীর শরীর চলে গেছে ৮৫ 
বছর আগে এবং প্রায় ১০০ বছর আগে স্বামীজণীর নারী কল্যাণ সম্পকণয়ি চিন্তা বিভিন্ন পত্র পান্রকার 
মাধ্যমে আমাদের সামনে এসেছে, দেশ শ্বাধীনও হয়েছে বছর ৪০ আগে । আজকে 'বিংশ শতাব্দীর 
শৈষ প্রান্তে এসে প্রশ্ন জাগছে নারী কল্যাণ সম্পকে স্বামীজীর 'চন্তা, ভাবনা ও পরিকজ্পনা আমরা 
কতটা কাজে লাগাতে পেরেছি । 

আমরা জেনোৌছ মংজতঃ 'বদ্যাসাগর মহাশয়ের চৈষ্ঠায় 'বিধবা ববাহ আইন" পাস 
হয়েছিল এবং বাল্য 'বিধবাদের শোচনখয় পাঁরশ্থিতি দেখেই এই কুসংস্কারের বিরদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করে তান 'াবধবা বিবাহ আইন পাস করাতে সক্ষম হয়েছিলেন । দেখতে পাই স্বামগজণ 
একা সমর্থন করলেও সব সমস্যার সমাধান হবে বলে মেনে নিতে পারেনান। স্বামশীজী 
বদ্যাসাগরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভান্ত করতেন এবং স্বামীজীর জীবনী থেকেও জানা যায় যে 
স্বামীজণীর বাবা ও মা এই বধবা বিয়ে সমর্থন করেছিলেন আন্তরিক ভাবেই । কিন্তূ তা সত্বেও 
স্বামীজশী কিন্ত 'বধবা পুণার্কবাহের অধিকার পেলেই যে তাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে 
যাবে বলে স্বীকার করেন নি। “স্বামণজণর সামাজিক শিক্ষার মূল কথা আত্মশান্ত। নিজের 
সমস্যার সমাধান গনজেকেই করতে হবে। পর্ষেরা ধরে-ধরে বিধবাদের বিয়ে দিলেই সমস্যার 
সমাধান হবে যেখানে অনেক সংস্কারকেই এই 'বশ্বাসঃ সেখানে বিবেকানন্দ বলতে চেয়েছেন 
--যদি হুদয়বান প:র-ষেরা শিক্ষা দিয়ে বিধবাদের এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে পারেন, যাতে 'বিধবারা 
নিজেরাই ঠিক করতে পারবে বিয়ে করবে কি করবে না তখনই সমস্যার সাঠক সমাধান 
হবে।”৫ বিধবা বিয়ে আইন পাস হওয়ার পরেও দেখতে পাই 'ব্দ্যাসাগর মশায় তাঁর ব্যান্তগত 
প্রভাব খাটিয়ে এবং নিজের টাকা দিয়ে কয়েকজন বিধবার 'বিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন । 
শ্রদ্ধেয় শংকরীপ্রসাদ বস্থুর বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষে ৩য় খণ্ডে পেয়েছি--“আইনগত 
সাফল্য সত্বেও এই আন্দোলন বাস্তবে ব্যথই হয়েছিল। ১৮৫৬ সালে বিধবা 'বিবাহ আইন 
পাসের পরবর্তণ ৪৪ বৎসরে সারা ভারতে মান্র ৩০০ টি বিধবা "ববাহ হয়োছল বলে ১৯০০ খ:ঃ-এ 
রানাভে হিসেব 'দিয়োছলেন১।” বিবেকানন্দ নারগদের যে শিক্ষায় 'শাঁক্ষত করতে চেয়োছলেন 
তাও বোধহয় বিস্তার লাভ করতে পারেনি আর করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য 
বলে মনে হয়। ভারতে শতকরা ৭৫ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামের চিন্রাট বড়ই কর:ণ। 
মা সারদার কথায় আ'সি--জনৈক গ্ত্রী ভন্তকে মা বলেছিলেন--“বে 'দিতে না পার, এত ভাবনা করে 
ক হবে? নিবোদতার স্কুলে রেখে দাও--লেখাপড়া শিখবে । বেশ থাকবে।” নারী মশান্তর 
ব্যাপারে মা সে যৃগেও কতটা সচেতন ছিলেন তা ভেবে অবাক হতে হয়। আবার দেখোঁছ বাল্য 
[বিধবা ক্ষীরোদ বালাকে মা বলছেন “বাছা অনেক কঠোর করেছ । আমি বলাছ আর করনা । 
দেহটাকে একেবারে কাঠ করে ফেলেছ ৷ দেহ নষ্ট হলে কি নিয়ে ভজন করবে মা 2” অন্ধ কুসংস্কার 
থেকে বোৌরয়ে এলে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেছেন মা জীবনকে--শিক্ষা দিয়েছে স্বাবলঘ্বী হতে । অর্থ 
নোতক স্বাধীনতা অন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে কিন্তু বিবেকানন্দ ও মা পারদার শিক্ষার 
আলোয় আলোকিত হবার সুযোগ এখনও আমাদের আসোঁন বললে ভুল বলা হবে না। বিধবা 
বয়ের উপর স্বামশজী খুব একটা জোর না দিয়ে এর মূলে আঘাত করার জন্যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন 
বালাবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে । ০1110 118111880 [6502100 4০( পাস হয় ১৯২৯ সালে বহু 
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তর্ক বিতকে'র পর এবং স্বামখজশীর শরখর চলে যাবার প্রায় ২৭ বছর পর--সহবাসের ক্ষেত্রে নারীর 
বয়স ১৪ এবং পুরুষের ১৪ বছর করা হয়। ১৯৪৯ সালে এ আইন সংশোধন করে মেয়েদের ক্ষেত্রে 
বয়স বাড়িয়ে ১৫ বছর করা হয় এবং তারও পরে ১৯৭৮ সালে এ আইন পুনরায় সংশোধন করা 
হয়। সংশোধনের আগে 91816106101 01 ০919০ 810৫ 7২68801039 এ বলা হয়***11)6 00596101 
01 10016991106 0119 10110110)11]0 260 0? 0092711956 101 109195 8110 161009193 1189 70991) 
90191606100 11 1116 [01650106 ০011667% 41191 01615 19 20. 01201001660 (0 006০1 0116 
610৬011 01 00101901010 11 (176 9000015..."তাহলে লংশোধনের পর দেখা যাচ্ছে--:০1011৫ 
121691)5 ৪ [091501) ৬/1)0 112, 17916) 1185 1001 00100196650 (61065 0106 56819 ০0? 89০) 
810 1 & 610)910) 1095 1001 ০0101916160 012116001) 59815 ০1 2৮০৮ এঁ আইনের ৩নং ধারায় 
বলা হয়েছে--১৮ বছরে বেশগ কিন্ত ২১ বছরের কম কোন প:রষ যাঁদ কোন নাবালিকাকে 'বিয়ে করে 
তবে তার ১৫ দিন পর্যন্ত জেল অথবা ১৯০০ টাকা পয*ম্ত জাঁরমানা অথবা উভয় শাস্ত একই 
সাথে হতে পারে। ৪নং ধারা_-যদি ২১ বছরের বেশ কোন পরেষ যাঁদ ১৮ বছরের কম বয়সী 
কোন মাহলাকে বিয়ে করে তবে তার ৩ মাস পর্যস্ত জেল ও সেই সঙ্গে জরিমানা হতে পারে 1১০ 

966, 5. [১0118111060 001 501910)1)13116 8 01110. 10911195০ --অথাং যাঁদের দ্বারা 
(পুরোহিত নাপিত ) এ ধরনের 'বয়ে হচ্ছে বা যাঁরা ঘটকাঁল করছেন তাঁদেরও ৩ মাস পর্য'স্ত জেল 
ও জাঁরমানা' হতে পারে । 

9৫6. 6.--7১00151)1190 001 08161 0 60910191. ০010081060 11 0 011110 
[03711289 অথাৎ বাবা মা অথবা অভিভাবকেরও ৩ মাস পযন্ত জেল নয় জারমানা হতে পারে১১ 
আসলে স্বামণজীর ভারতে শতকরা ১০/১১ জন শিক্ষিত ছিল, মেয়েদের মধ্যে আরও কম । আজ 
প্রায় ১০০ বছর পরে শিক্ষিতের হার বেড়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি যথেষ্ট ? 
শহরের মানুষ শিক্ষার আলো 'িছটা পেয়েছে কিন্ত: সেখানেও অল্প বয়সে বিয়ে যে একেবারেই নেই 
ও কথা বললে ভুল বলা হবে। আর গ্রামের কথা বলতে বাধা নেই যে আগের তুলনায় কম হলেও 
এখনও ওই প্রথা সমানে চলছে--যাঁদও এর বিরুদ্ধে আইন রয়েছে । আর আইন আছে কি নেই 
সে ধ্যান ধারণাও গ্রামের মানুষদের মধ্যে নেই। গ্রামণণ ভারতবর্ষ ও তার উন্নয়ন সম্বম্ধে 
স্বামীজীর চিন্তা ি--“আহা দেশে গরীব দুঃখীর জন্যে কেউ ভাবে নারে! যারা জাতের 
মেরুদণ্ড, যাদের পারশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে'"'তাদের সহান.ভুঁতি করে, তাদের সুখে-দ2ঃখে সান্ত্বনা দেয় 
দেশে এমন কেউ নেইরে ।" এরা না উঠলে মা জাগাবেন না।'""পর্বাঙ্গে রন্ত সঞ্চার না হলে 
কোন দেশ কোন কালে কোথাও উঠেছে দেখোছস ?”১২ গ্রামের চিত্রাট এখানেও বড় করে 
লক্ষ্য রাখতে হবে। ০1110 108111960 1530191004০ এর সংশোধনী বিলের খসড়া প্রস্তুত কালে 
মাননীয় আইন প্রস্তুতকারণীদের উদ্দেশ্য ছিল «[০ ০1:991. (16 81০01. 0 70019118109 0£ 
1116 ০০০০৫:১.”--অর্থাৎ ভারতে জনসংখ্যা বাম্ধর ভয়াবহ রূপ দেখে বাধ্য হয়েই যেন এ আইন 
কিছুটা সংশোধন করে বিয়ের বয়স কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । আইনের কোন প্রয়োজনখতা 
ছিল না যাঁদ দেশে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার লাভ করতো, প্রয়োজনীয়তা ছিল না যদি দেশের সকল 
শ্রেণীর মানুষের চেতনার শ্রীব-প্ধি হতো । প্রকৃত শিক্ষার আলো আজও ভারতের গ্রামে পেশছায়নি 
এবং গ্রামের মেয়েরা আজও 'নজের পায়ে দাঁড়াবার শিক্ষা অজ'ন করতে পারেনি। আইন রয়েছে-- 
আর সে আইন লথ্ঘন করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত কিন্তু তার প্রতিবিধান হচ্ছে কি? কোন মামলা দায়ের 
হচ্ছে কি অভিভাবকদের বিরুদ্ধে, নাবালক ছেলে মেয়েদের 'ব্রিত্ধে যারা জেনে বা না জেনে আইন 
লঙ্ঘন করছে। গত ১৫ বছরে একটা মহকুমা শহরে যেখানে কম করে ৮।১০ হাজার বেআইনা 
বয়ে হয়েছে যেখানে সেখানে মান্র ২টো মামলা দায়ের হয়েছে । এখানেও সেই প্রশ্ন শিক্ষা বা 
চেতনার অভাব । কিংবা শতাধ্দীর শেষ প্রান্তে নার" প্রগতি, নার স্বাধীনতা, নারশর আঁধকার নিয়ে 


॥ ২১২ ॥ 


নানা আন্দোলন চলছে এবং সংগ্রাম বা আন্দোলনের ফলে হয়তো মেয়েরা আইনগত ভাবে কিছু 
অধিকার আদায় করে নিতে পেরেছেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কিছ শহুরে বা আধাশহরে মেয়েদের ক্ষেত্রেই 
[কি এসব গ্রযোষ্য ? প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে এসব আঁধকার গূলো সম্পকে: গ্রামের মেয়েদের অবাহত 
করার বাবচ্থা করে তাদের স্বাবলম্বী হতে না শেখালে এর মূল্য কোথায়? [0০৮15 01011010 
4০ অথাধ পণপ্রথা বিরোধী আইন পাস হয়েছে ১৯৩১ সালে কিন্তু সে আইনের মধ্দা কতটুক 
রাখতে পেরেছি? সেখানে উল্লেখ হয়েছে 

966, 2--10691011101) ০ %1)0/15৮ /১০--110 15489000৬19 06218 211 
10109706115 ০1 $2108015 96০01115 61৬০0 ০01 281600 0০ 816 11167 01901] ০0. 
10016011% 


(8) 65 01069 72119 00 81081119785 00 016 00161 108010 10 0110 108111980 : 01 


(9) 09 016 0%160(5 ০0৫ 810107 0816 10 ৪. 109011889 0109 80 011)01 [967501)) 
[০ 6111)67 [8119 €০ (16 109111886 01 (0 ৪0 01101 [061$01) ১ ৪ 01099601001 80001 
0)6 108111756 10) 01010601101) %/10]) 1176 10811196001? 0০ 5910 17211068*,.৮ 
১৯৬১ সালে এই আইনে 59০. 2 এর 7%01529002 7-এ বলা হয়োছিল-- 
101 009 1610)0৬81 01 000065 11151161095 06০18160019 21 [01959115 10900 ৪1 
(116 11109 018. 1702111869 ০0 6101)61 02119 1০ 0115 11911178610 (100 [01থা। ০01 09911) 
01091091004) ০1011)95 01 001161 21610153) 51191] 201 08 0910760 (০0০ ৫০৬/:/ ৬/101011 
(106 10698101106 01 1119 58061019 01653 110 216 11806 99 00191001911010 101 016 
11911195601 0116 5910 [211165, অবশ্য ১৯৮৪ সালে সংশোধন করে 8%01900090--1 কে 
বাদ দেওয়া হয়। পংশোধনের পরে যা আমাদের নামনে এসেছে তা হচ্ছে 
996. 3 (2)--4 01000810509 96০01) 81101] 20019 10১ ০] 10 16120101)9 1০---(৪) 
076501015 10101) 810 81৬61) 96 076 (106 01 2 01911198010 11)6 01100 ( ৮/10110011 819 
06178100 119%1706 0961) 10906 11) 01180 ০০1)811) (০) 17019591165 11101) 219 01০17 ৪1 
1116 11070 01 2 102111950 (0 1176 01106-810017] ( 101)00; 819 06118110 109৬116 961) 
[0909 17 01180 06181. ) প্রশ্ন হচ্ছে প্রমাণ করা যাবে কি ভাবে যে ওটা উপহার" 'পণ' নয়? আর 
ওটাযে “পণ” তা প্রমাণের দায়িত্ব কিন্তু অনেকাংশে যারা “পণ” দিয়েছেন তাঁদের ওপর । উল্লেখ 
বরা যেতে পারে পণ দেওয়া ও নেওয়া আইন বিরংদ্ধ-_ 


56০ 3 (1) [68175 [91900586061 1116 ০০922106180011610 ০01 015 ৪201) 81৬০৪ 
01 (8163 0 80০65 1116 81108 07 (21108 01 4৫0/15১ 099517811০০ 70019112016 10] 
1001011501010976 001 2 100 1101) 81811 1001 09 1685 (1091) 8170 1010176173 0 %/11101) 
1089 61600 (০ 1%/০ 59219) 800 %%101) ঠ)6 %/1)101) 10189 6560৫ 10 161. ()00540 
[10665 01 (16 8070017 01 016 ৬৪110 01 9001 ৫০0%/1%) ৬1110119৬61 13 11019. ছেলে বা 
মেয়েদেরই রুখে দাঁড়াতে হবে এই কুপ্রথার িরুদ্ধে। আইন আছে থাক--কিন্ত; প্রথমেই প্রয়োজন 
গণ শিক্ষা ও গণ চেতনা । “পণ দেবো না”_-“পণ নেবো না" এই শ্লোগানে আন্দোলন চলছে। 
দুঃখের 'বিষয় বাস্তব চিন্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন । প্রতিদনের খবরের কাগজ তার প্রমাণ। মেয়েরা 
জঙলছে ঘরে ঘরে । লক্ষ্য করায় বিষয় একজন মেয়ের সব্'নাশের মূলে কিম্তু অনেক ক্ষেত্রেই অপর 
এক মাহলার ভুমিকা রয়েছে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে । ক'জন বাবা মা নিজের মেয়েকে 
স্বাবলম্বী হতে শিক্ষা দিয়েছে? ভাবতেও অবাক লাগে উনবিংশ শতান্দধীর একজন গ্রাম্য প্রায় 
অশিক্ষিতা মহিলা যে মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন 'বিংশ শতাহ্দীর শেষ ভাগে এসেও 


॥ ২১৩ | 


আমাদের সেই মানসিকতা আসোঁন। নার মান্তর যে দরজা সেদিন মা সারদা খুলে দিয়ে পথ 
দেখিয়েছিলেন আজও সে দরজা 'দিয়ে বোঁড়য়ে আসার সাহস অবলম্বন করে উঠতে পারেনান 
আমাদের মা বোনেরা । 

[বয়ের পরে স্বামী ভন্ত স্ত্রীর ভরণপোষণের দাবী ন্যায্য বলে মেনে নিয়ে বাভল্ন সম্প্রদায়ের 
নিজস্ব আইনে স্বৃকীত দিয়েছিল আগেই এবং সেই সাথে 571101081 919০6৫0015 006 এর 
৪৮৮ নং ধারার 'বিধান অনযায়শও স্ত্রী ভরণপোষণের জন্য স্বামীর বরুদ্ধে আদালতে দরখাস্ত দিতে 
পারতেন । পরবতর্টতে 011101091 0109০900116 006 সংশোধনে করা হয় ১৯৭৪ সালে তার এই 
সংশোধনের পর মেয়েদের অধিকার আরও জোরদার হলো । ১০৪. 125-এ বলা হয়েছে-- 

[009 70915010 179৬1116 5001016101 17695 10961৬019 01 1610595 [0 10181111810 
(.) 115 51106 0118010 €0 00211718111 11615616 01 (9) *-, (9) ****ত, (৫) 113 90161 
৩1010101101) 08016 0 17811069110) 11110561601 11015610--2, 07851511866 01 019 151 
01259 102১ 0001) [01001 01 90101) 1069160 ০1 16103$81) 0106] 5001) 7001501) (0 [09106 
৪ 17101001115 ৪119/21006 01 0196 10911)6608000 01 1015 ৮1109) 01 5001) 017110) 901)01 
01117011101) ৪ 91101) 10017101019 1909 101 6%0990110 59 11001010160 111])095 11) 1110 
ড1)010-.-. মাঃ বাবার প্রতি কর্তব্যও এতদিনে 41628! ৫9(৮-তে পরিণত হলো। নিঃসন্দেহে 
এটা একটা শুভ উদ্যোগ । কিন্তু কথা হচ্ছে যে আইনগুলো সম্পকে গাঁয়ে গঞ্জে সবার মধ্যে 
ব্যাপক প্রচারের দায়িত্ও তো আমাদের । বলা বাহূল্য সে ধরনের প্রচার নেই। আরও হচ্ছে 
ছেলের 'বরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করতে ক'জন ভারতীয় মা এগিয়ে যাবেন 2 আইন পাস 
হবার পর থেকে একটা মহকুমা আদালতে মাত্র ১ট মামলা দায়ের হয়েছিল তার তাও মায়ের 
ইচ্ছেতেই মামলাটা তলে নেওয়া হয়। চোখের জল মুছতে মুছতে সৌঁদন সেই মা বলোছিলেন, 
“থাক: বাবা, ছেলেই সুখে থাক ভগবানের ইচ্ছেতে আমার চলে যাবে কোনরকমে ।” প্রকৃত শিক্ষার 
আলোয় যাঁদ আমরা বেড়ে উঠতে পারতাম তবে আমাদের মায়েদের এ ধরনের উীন্তু করতে হতো 
না; আইনেরও কোন প্রয়োজন ছিল না। এক্ষেত্রে কিন্তু বিবাহ বিচ্ছিন্ন স্ত্রী বা স্বামণর দ্বারা 
অবহেলিতা স্ঘীরা (হিম্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়) অনেক এগিয়ে গেছেন। একটা বছরের 
হসেব দিলেই ব্যাপারটা পাঁরচ্কার হবে। গত ১৯৮৬ সালে একটা মহকুমার ফৌজদারণ আদালতে 
বিভিন্ন ধারায় যেখানে মামলা দায়ের হয়েছে প্রায় ৭০০ সেখানে ১২৫ ধারা অন.যায়ী বিরুদ্ধে 
মামলার সংখ্যা হচ্ছে ৫২২ এবং এর মধ্যে ৬।৭টা সন্তানের জননীও রয়েছেন। ব্যাপক 
প্রকার ব্যবস্থা হতো এবং গ্রামের মেয়েরা এ আইন সম্পকে জ্ঞাত থাকতেন আর সেই সাথে প্রয়োজনে 
সময় মতো 49891 ৪1” ( বর্তমানে পঃ বঃ সরকার তথা ভারত সরকার দুঃস্থ ব্যান্তদের 15881 810 
দিচ্ছেন) পেতেন তবে এ ধারা অন[যায়শী মামলার সংখ্যা ৪ গুণ বেড়ে যেতো সন্দেহ নেই। 
পুনরায় বিয়ে করা না পর্যন্ত কোন মাঁহলা 'স্র'-সংস্কার অন্তভুত্ত। দম্পাঁত হিন্দ; বা মুসলমান 
খটিম্টান, পাশ++ অন্যধমর্গ বা ধম'বোধহধন এইসব প্রশ্ন এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাসঙ্গিক। 
কারণটা মৌলিক। যেহেতু ১২৫ ধারা 011221081 [19০০৫8016 ০০৫৫-এর অংশ। দেওয়ানী বা 
0111 আইনের নয়। অবহেলিতা শ্তশ, সন্তান বা জনক-জননীর ধমে কিছ এসে যায় নাবাসে 
অবান্তর এবং সে-দায় বলা চলে যে ১২৫ ধারা ধর্ম নিরপেক্ষ । আবার 1 ৪ 10050280193 
00101190660 17008111760 ৮110) 21011161 ড/0100910 01 10563 2 111311259) 16 91811 06 
00105105160 1০ 9০105 8:০)100 101 1115 71065 1900581 10 11৬6 ৮9161) 1101. মহামান্য 
ুপ্রণম কোটের শাহাবান: মামলার বিষয়ে অনেকেই অবগত আছেন । মহামান্য আদালত শাহাবানুর 
পক্ষে রায় দেবার পর কিছু; প্রাচীনপন্থী মুসলমান এই রায়ের বিরোধিতা করে বলেন যে এই রায় 
ম:সাঁলমদের ব্যান্তগত (95750098] 19) আইনের পাঁরপন্থী এবং ধর্ম বিরোধী । ১৯৮৬ সালে 


॥ ২১৪ ॥ 


[115 110151100 00061] (106500100 01 2২16115 00. 71৬০1£০০) 4৯০ পাস হয়েছে এবং এ 
আইনে দ্দত' বা তিন খতুকাল পর্যন্ত মেয়েরা ভরণপোষণের দাবা করতে পারেন। তাহলে 
এঁ ইদ্দতের পরে তালাকপ্রাপ্তা মুসালম মাহলাদের ভরণপোষণের ভার কার ওপর বতাবে? বতাবে 
তাদের ওপর যারা এঁ মাহলার মতত্যুর পর তার সম্পাত্তর অধিকারণী হবেন। তারা যাঁদ না পারেন 
তবে এওওয়াকফ' বোর্ড দেবেন। বাস্তবে কি ওটা সম্ভব হবে? জানিনা । জানিনা বর্তমান আইন 
মুসালম মহিলাদের আঁধকার রক্ষায় কতটুকু সাহায্য করল! তবে একথা বলা চলে যে 011171081 
710০6816 ০০৫০-এর ১২৫ ধারায় যে সুযোগ সুবিধাগুলো তাঁরা পেয়োছলেন তা থেকে তাঁরা 
বণ্চিত হলেন । শাহাবান মাগলায় মহামান্য সতপ্রীম কোর্টের রায়ের পর শ্রীডানয়ান লাঁতাঁফি 
(সিনিয়র এযাউভোকেট এবং সর্বভারতীয় আইজীবী সংস্থার সভাপাঁত)) বলেছিলেন, “117৩ 
[00190 05117) 9200 (105 0001109 9৮ 12186 97010 9০ £1০900| (0 1179 
9019716 ০০0: 007 16901106 [116 7701 0181 (০15 1161)0601 01909 ০0৫ 7016- 
01011061709 85 1176 5010106 2110 00170261017 ০0? (1০ 1৬0151170 06150108119, 2179 
[01091510129 ০01 076 [919 03120 ৫0 1700 901001 ড10]) 9৬210091701 01 0119 1181)03 
০0 00891. এবং আরও বললেন'*' 7 15 15701060 11726 10101) 01 010 ০8০01118119 
25211750016 901016106 0০103 10056100910 1185 0901) ঠি7210060 09 1116 £€00011 8921০99$?, 
106৬1% 1101) 110019) 17৬11511119 ড/1)09 108০ 17806 101101)09 11) 0116 011 8100 1990 4819, 
8100 112০ 20217001060 (11617 6011161 ৬1165 1017 9001186]1 ড/01)017, 01165 216, 
10901119119 10966 2 0116 1002, 01 [09/105 102101691091)09) ৬11)101) 11)69 ০21) ৮/6]1] 8010) * 
10 "01161 90210001760 ৮/1/65, 4১009010105 (0 1116 009০911116 01 617০ $1051110 19৮1) 0106 
91010916 9011)01169 010 72101) 15515 916) 01161110798, 0] 1701109---01)0 90175917505 ০01 
11101072169, 1105 08005 101 0015) 11101) 2029 [1915 09০ 0211650. 4161190 ০0026110094, 
71715 ৮1111) 235016019) 90001 0176 000591062% 01 1116 90016096 0011 110 5111) 
132110+9 0996, 

ড/০0100105 11991811011 ?409$০1761) চলছে, কিন্তু বর্তমান ভারতের নারীসমাজ এখনও 
পুরুষের সাহায্য ছাড়া জীবন-সমস্যার সমাধান খুজে বের করার সামথ বা যোগ্যতা অর্জন 
করতে পারেন নি বা আত্মনিভ'রশখলা হয়ে উঠতে পারেননি । বিবেকানন্দের বাণ “নারীগণকে 
এমন যোগ্যতা অজর্ন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে 
মশমাংসা করিয়া লইতে পারে ৯৩ আমরা সেই যোগ্যতা অঞ্জন করানোর দায়িত্ব ঠিক 'ঠিক 
পালন করতে পারিনি বলেই হাজার হাজার শাহাবান আজও আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য 
হয়েছেন বা হচ্ছেন আইনগত আঁধকারের দাবী নিয়ে । সেই ্ত্রীই ০01108091 1:0০6081০ 
০০৫০ এর ১২৫ ধারা অনযায়ী দরখাস্ত করতে পারেন 'যান “109016 00 1191110910 
11০75017--হাজার হাজার শাহাবান; নিশ্চয়ই 'নিজের পায়ে দাঁড়াবার শিক্ষা ও শান্তি অর্জন করতে 
পারেননি আজও--যাঁদ পারতেন তাহলে এ ধারা তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতোনা বা প্রয়োজনও 
থাকতো না। দেশের সমস্যা সমাধানের জন্যে আইন হচ্ছে হোক১--অনেক সময়ে এর 
প্রয়োজনীয়তাও হয়তো আছে, কিন্তু সবচেরে বেশণ যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে শিক্ষার বিস্তার । 
স্বামজী বলেছেন “এমন একটিও সমস্যা নাই, “শিক্ষা+ এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না 
হইতে পারে |” 0 


]] প্রসঙ্গ সূত্র পর পক্ঠায় দুষ্টব্য ৷ 


॥ ২১৫ ॥ 


প্রসঙ্গ সুত্র £ 


১. বাণ? ও রচনা, ৯ম থণ্ড, প্‌ঃ ২০৫ 

২. বাণশ ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ওর সং) পৃঃ ২২১ 

৩. বাণাঁও রচনা, ৯ম খণ্ড, প:ঃ ৪৭৯ 

8. 1711700 11009 12112111959 4৯০ 1856 
&. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, প্ঠা-২৫৯ 
৬. এ, পৃঃ ২৫৭ 

৭. শ্্রী্লীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পঃ ৩৭৪ 

৮. 9962 (৪) 

খ্১, 
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১১, 010%1060 0119 100 01081) 91811 06 [01015179019 1101011501110101. 

১২. বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পুঃ ২৩৫ 

১৩. বাণী ও রচনা? ৯ম খণ্ড, পঃ ৪৭৯ 


॥ ২১৬ 
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আশ্রমের মন্দিরের অভাস্তরে 





১০ 





যুব সম্মেলনে ভাষণ দ্রিচ্ছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকুষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী 
আত্মস্থানন্দজী মহারাজমঞ্চে উপবিষ্ট শ্রীমৎ শ্বামী বিমলাত্মানন্দজী মহারাজ । 
শীমৎ স্বামী অনস্তানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী অনঘানন্দজী মহারাজ 








শ্রীচৈতন্যদেবের ৫**তম ও শ্রীরাম 


কষদেবের ১৫তম আবিভাব বাধিকী উপলক্ষে আয়োজিত 
উৎসব প্রাঙ্গণের মূল মঞ্চে আলোচনা 


সভায় বক্তৃতা করছেন ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, মে উপবিষ্ট 
[পজ বন্গু, 


শ্রী স্বামী ম্বতঙ্জানন্দজী মহারাজ, সাংবাদিক শ্রীগ্রণবেশ চক্রবতী, অধ্যাপক ড. ত 
শ্রীমৎ স্বামী কমলেশানন্দজী মহারাজ 






পাল 





শ্রীচেতন্থদেবের ৫**তম ও শ্রীরামরুঞ্জদেবের ১৫০তম আবির্ভাব বর্ধ উপলক্ষে আয়োজিত উত্সবে 
্ চিত্র প্রদর্ণনী মণ্ডপের একাংশ 








শ্ীচেতগ্ুদেবের ৫**তম ও শ্রীরামকুঞ্চদেবের ১০তম আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত 
রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত সাহিত্য প্রদর্শনী ও বিক্রয় মগ্ডপের একাংশ 





রা অীটৈতত্যেবের ৫০ তম ও শীরামরুষ্চজদেবের ১০তম আবির্তাৰ বাঞ্িকীতে আায়োজিত 





শ্রীত্রীরামরু্ণ সেবাসমিতি ঃ অধ শতাব্দীর প্রেক্ষিত জড়ে 
গৌরগোপাল সাহ। 


আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ত্দানীস্তন নবহ্বীপের কতিপয় ভন্ত ও সেবকবন্দের আপ্রাণ 
প্রচেষ্টায় শ্রীরামব্কফ্ণদেবের পবিত্র শতবার্ষ'কী জয়ন্তী বে বাংলা ১৩৪৩ সালে, শুভ জন্সাষ্টমণ 
[তাঁথতে এই সামতির শুভ সূচনা । গোকুলানন্দ ঘাট রোডের এক ভাড়া বাঁড়কে কেন্দ্র করে এই 
সামাতর যাত্রা শুরু । রাণণ রাসমাণির প্রাতিষ্ঠিত মায়ের মাম্দিরের সবশ্রেন্ঠ ভন্তাবতার শ্ীমীরামকুফ 
দেবের নবদ্বীপ ধাম পাঁরদর্শন একটি গুরুত্রপনর্ণ ঘটনা । নবদ্ধীপের ঘাটে নৌকোর উপর দাঁড়িয়ে 
ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রেমের রসঘন মণর্ত নিতাই গোরের মানস দর্শন লাভ করে সমাধিস্হ হয়ে পড়েন। 
বাংলার দুই প্রেমের ঠাকুর পরম কারক শ্রথচৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষদেবের পরোক্ষ আশখবাদেই 
ভন্ত সদস্যগণের সাহায্য ও সহযোগিতা এবং আপ্রাণ প্রচেষ্টায় মহাসৌভাগ্যবতধ রাণধ রাসমণির 
স্মাত বজাঁড়ত ভাঙ্গা প্রাচীন মায়াপ:রে একাবিঘা জামতে শ্রীণশ্রণঠাকুরের শ্রাণমন্দির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব 
হয় বাংলা ১৩৫৭ সালে ( ইং-১১৫০ )। 
সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম গ্রীজক্ষয় কুমার মোদকের এঁকান্তক প্রচেষ্টায় তাঁর বৈবাহিক 
প্লীনিতাই চরণ মহাশয়ের অথান.কুল্যে মামন্দর গৃহে ঠাকুরের মর্মর ম্যার্ত সংস্হার্পত হয় বাংলা 
১৩৫৮ সালের ২৪শে ফাল্গুন । শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা যাতে সুষ্ঠু ভাবে চলে সেজন্য উত্ত দাতা 
ভদ্রে*বরে অবস্হিত একটি গৃহ-দালানও প্রদান করেন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত নিমদহ নিবাসিনশ 
শ্রীষস্তা রাধারাণী ঘোষ মহাশয়া সমিতিকে প্রায় বিশ বিঘা জাম প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য যে মল ঠাকুর ঘরের সংলগ্ন গৃহ খানি নিমাণে ব্যয়ভার গ্রহণ করেণ শ্রশযাদব চু রায় 
মহাশয। সমিতির সভাপতি রেঙ্গবনের প্রখ্যাত চিকিৎসক ভাঃ মাণলাল কুণ্ড; মহাশয় বাংলা ১৩৬৪ 
সালে দুই কক্ষ 'বাশষ্ট একাটি 'চাঁকৎসা ভবন নিম্মাণ করে উহা সামাতকে দান করেন। 
শ্রীমান্দরে শাস্ত্র মতে যেমন ঠাকুরের নিত্যপংজার ভোগ, আরাতি ইত্যাদি হয় তেমান শ্রণঠাকুর ও 
শ্রীমায়ের শ্রেষ্ঠ সম্তান স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অন:প্রাণিত হয়ে সমিতি আত সেবার উদ্দেশ্য 
একটি আ্যালোপ্যাথক বাঁহাবভাগাঁয় চাকৎসা কেন্দ্র স্হাপন করেন। উদার হৃদয় দানশশল ভন্তবান্দের 
অথণানকুল্যে ঠাকুর মান্দিরের সামনে একটি নাট মাম্দির ও বিবেকানন্দ প্রাথামক 'বিদ্যালয়-এর জন্য 
গৃহনার্মত হয়। ১১৬৭ সালে দ:ঃস্হদের জন্য একটি ছাতাবাস ও স্হাপিত হয়। অদ্যাবধি তা চলছে। 
সামাতর আদি পর্বে শ্রদ্ধেয় উল্লেখযোগ্য ব্যন্তিরা ছিলেন সর্বশ্রী তুলসীদাস রায়, পৃণচশ্দ 
বাগচী, সদানম্দ ভট্টাচার্য, অক্ষয় কুমার মোদক, শচশনম্দন গোস্বামধ, নালনশ দেবণ, শচাশ্দ্র 
মোহন নন্দী, জগবন্ধ; সান্যাল, রমেশ্দ্র নাথ সান্যাল, বিনোদ বিহারণ সাহা, অবনশ নাথ 
ভাদংড়ী, করুণা চৌধুরী, ঈশানম্দ ব্রহ্ছচারী, সুধাময় সেন, গঙ্গেণ ভট্টাচাষ্? সতশশ চক্রবতখ, 
গনতাই আঁধকারা, গোকল পোদ্দার, বুড়োদা, পশহপাঁত বশ্বাস প্রমুখ । 
আর্তের সেবার জন্য এ সময় একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিংসালয় খোলা হয়। ডাঃ 
বলরাম প্রামাণিক মহাশয় 'বিনা পারিশ্রমকে ডান্তার হিসাবে ও কার্যকরণ কমিটির সদস্য 1হসাবে দশর্ঘ- 
কাল সাঁমাতর সেবা করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপজা ছাড়া সামিতির সেবামূলক কাজের 
মধ্যে প্রধান ছিল অসহায় অনুষ্থ রোগীর সেবা করা। প্রয়োজন বোধে তাদের কলকাতা বা অন্য 
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কোন হাসপাতালে স্থানান্তারত করা। মেলা উপলক্ষে সমবেত লক্ষ লক্ষ যাতরখদের প্রয়োজন?য় 
সাহায্য প্রদান করা ও মৃতদেহ সংকার করা। নবদ্বীপের কৃতি সম্তান স্তপ্রধম কোটের মাননণয় 
প্রধান 'বিচারপাঁতি শ্রাঁবজয় কমার মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত আযাম্ব.লেম্সখাঁন রোগী বহন এর কাজে 
বিশেষ উপকারে আসে। বাংলা ১৩৪৪ সালে ( ইং-১৯৩৭ ) বালক-বালিকাদের শিক্ষাদানের 
জন্য একটি অবৈতনিক প্রাথামক "বদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, জেলা 
পারিদর্শক ও স্থানীয় পৌরসভার কাছ থেকে যে আর্থক সাহায্য পেতেন তার সমহদয় অংশই 
বিদ্যালয়ের স্বার্থে বায় করতেন । শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ প্রাথামক বিদ্যালয় ছিল এ সময় এক মানত অবৈতাঁনিক 
প্রাথামক বিদ্যালয় । আজও এ 'বদ্যালয় গোকুলানন্দ ঘাট রোডে অবাচ্ছিত। 

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পর্ব বাংলা থেকে শ্রীশ্রী ঠাকুর ও মায়ের অনুরাগণ ভন্ত 
শষ্যদের অনেকেই এই সাঁমতির সংস্পরশে আসেন। সক্রিয় সহযোগণ র;পে সর্বশ্রণী মম্মথ নাথ 
রায়, স্বামণী 'চন্ময়ানম্দজী, জীতেদ্দ্র মোহন সাহা, জ্ঞানেদ্দ্র মোহন রায়, ডাঃ যোগেশ ভৌমিক, 
ডাঃ নরেন্দ্র মোহন নাহা, কিশোরী মোহন সাহা, ডাঃ প্রমথ নাথ গুহ প্রমখের নাম 
উল্লেখযোগ্য । উভয় বাংলার সহ্্দয় কমর্গ-দাতা-ভস্তগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় বিশেষতঃ 
হ্থানীয় সন্ধ্যাসী চিন্ময়ানম্দজীর পরামর্শে এক সম্পাদক শ্রীমন্মথ নাথ রায়-এর উদ্যোগে ও তুলসশ 
দাস রায় মহাশয়ের সমর্থনে সামতির আর্ক সংগাঁত ও সদস্য সংখ্যা 'বপুল ভাবে বদ্ধি পেতে 
থাকে । ইতিপূর্বে বেল্‌ড় মঠের ঈশানন্দ ক্রম্ছচারী সারদাচৈতন্য ও পরবর্তীকালে শ্রীমদন চন্দ 
রায় মহাশয় দশর্ঘকাল 'নগ্ঠার সঙ্গে ঠাকুরের সেবার কাজ করে সকলের শ্রদ্ধা ভাজন হ'ন। শ্রাদিগম্বর 
মণ্ডল, শ্রথঅমরেশ চন্দ্র দাস, শ্রীআনল প্রামাণিক প্রমহখ কমীরপে দীর্ঘকাল এই সমিতির সেবা 
করেছেন বা করছেন। 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় ও নির্দেশে প্রীচৈতন্যদেবের পাঁচশোতম 
আ'বিভবি বর ও শ্রীরামকৃষের একশ পণ্চাশতম আ'বিভবি বর্ষ উপলক্ষে ৮ই মাচ ১১৯৮৬ থেকে 
২১শে মার্চ ১৯৮৬ -পর্যস্ত চোদ্দ দিন ব্যাপণ 'বাভন্ন অন:্ঠান, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষের জাবন, 
বাণ ও ভাবাদর্শ সম্পাকত চিন্রপ্রদরশনী, ঠাকৎসা "শাবর, রামকৃষ্ণএবিবেকানন্দ-বেদান্ত সাহিত্যের 
প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র ইত্যাদি আয়োজিত হয়েছিল। এই অন:্যানের 'বাভন্ন দিন আলোচনা, 
পাঠ ইত্যাদিতে অংশ নিয়েছিলেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী প্রভানন্দজী 
মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী স্বতন্ত্রানম্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী পরেশানন্দজী মহারাজ, শ্রম স্বামী 
কমলেশানদ্দজী মহাটাজ, শ্রীমৎ স্বামী মেধসানম্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী অনঘানন্দজণ 
মহারাজ, ড. হংস্নারায়ণ ভট্রাচা) ড. গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় ড. সাচ্চদানম্দ ধর, 
সাংবাদিক শরণ প্রনবেশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রী তাপস বস্ত্র প্রমূখ । এই অন:ঞ্ঠানের অন্যতম 
তঙ্গ ছিল ভান্তমূলক চলচ্চিত্র প্রদ্র্শনখ, কীর্তন ও ভজন। সমগ্র অন.্ঠানাট নবদ্ধীপে বিশেষ সাড়া 
জাগিয়েছিল। ১০ই জ.ন' ৮৬ তাঁরখে সারাদিন ব্যাপী এক মহতা ভন্ত সম্মেলন অন:ষ্ঠত হয়েছে 
শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের উপা্হতিতে। যুব সম্মেলনও গত ৭ই সেপ্টেম্বর” ৮৬তে 
বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হয়েছে শ্্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজীী মহারাজের উপাস্হতিতে। 

নানান ঘাত প্রাতঘাত, উখান পতন-এর মধ্য দিয়ে সেবা লমাতি আজ “জুবণ“জয়ম্তণ' বে" 
পদার্পন করেছে । আরও বাভন্ন উন্নয়ণ মূলক কর্মসংচা গ্রহণ করার চেষ্টা চলছে এই উপলক্ষে । 
এই সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে সমিতি একটি স্মরণিকা প্রকাশে ব্রতাঁ হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, 
সর্বক্ষেত্রে সামাত বেলড় মঠের পূর্ণ সহযোগিতা পাচ্ছে। সাম্প্রতিক বন্যাজনিত পরিস্হিতির 
পারপ্রোক্ষতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মশনের অধ্যক্ষ পরম পুজনীয় শ্রীমৎ স্বা্ী গঞ্ভরানন্দজী মহারাজ 
আশ্রম পারদশ“নে সম্মতি 'দিয়েও আসতে পারেন নি। খুব শিগ্গীর তান আশ্রম পরিদর্শনে 
আসবেন, আমুরা আশাকরছি। আমাদের এখন প্রতীক্ষা সেহীদনের জন্য । 0 
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আীস্ত্রীরামরুঞ্জ সেবাসমিতি 
প্রাচীন মায়াপুর | নবন্ধীপ। নদীষা 
বর্তমান পরিচালন সমিতি 
20 সভাপতি [] 
শ্লীগোরগোপাল সাহা 
[0] জহঃ সভাপতি [0 


ডাঃ সাগরবাসী সাহা প্লীনিমাইচাদ মাল্পক 


0] অম্পাদক [0 
শ্রীরামনারায়ণ ঘোষ 
7) সহঃ সম্পাদক [] 
শ্রীঅমরেশচন্দ্র দাস 
[] কোষাধ্যক্ষ 0 
শ্রীগোবিদ্দহরি বসাক 
[0] কার্ধকরী সদশ্য [] 
ডাঃ কানাইলাল সহি, ডাঃ বলরাম প্রামাণিক,  শ্রাঁবমলবরণ সাহা, 
শ্রণীবষুপদ সিদ্ধান্ত, শ্রীঝম্বনাথ পোদ্দার শ্রীনিমাইচাদ [সংহ, 
শ্রীউমাপদ সাহা, শ্রীশ্যামচন্দর মোদক, শ্রীতারকনাথ ম.খাজ+ 
শ্রীবীরেন্দ্ুনাথ পোদ্দার, শ্রীন্নরৈশচন্দ্র সাহা, 


রুতজ্ঞতা স্বীকার 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলূড়। 


উদ্বোধন কাষলিয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৩। 
অদ্বৈত আশ্রম, কাঁলকাতা-১৪। 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর | 


রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি। 

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রাতষ্ঠান, কলিকাতা-২৬। 

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্‌ কালচার, কলকাতা-২৯। 
নবদ্ধীপ পোর প্রতিষ্ঠান। 

নবন্ধীপ আরক্ষা বাহিনী । 

গিরীন্দ্ুনাথ দাস, রাখ্গালাঝ, নদীয়া । 

পুস্তক বিপাঁণ প্রকাশন সংস্থা, কলিকাতা-৯। 

রত্বাবলী প্রকাশন সংস্থা, কলিকাতা-৬। 

বিজ্ঞাপন যাঁরা দিয়েছেন । 

এবং 
যাঁরা আমাদের নানাকাজে সাহায্য করেছেন বা করছেন। 


70 20 00 0173 170] 70 0 10010 0 0 


শ্রীনম্দলাল সাহা, 

শ্রীআথলচন্দ্র সাহা। 

শ্রীবরূণচন্দু সাহা, 
্লীমদনচণ্দ্র রায় 
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সানা 


ডুব দাও। ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখো। তীর প্রেমে মন্ত্র হও। 














-_জীয়ামকঃ 
736096090 4 র0 10 2728 
8001 99116 6 01061 58001011615 
20181181818 7080, 181080৬4100, 18418 
“হীরে মতি বাজারে লক্ষ লক্ষ টাকার 
পাওয়া ধায়, কিন্তু কৃষে মতি ক'টা মেলে? 
_ পরমপুরুষ শ্ররামরুষ্ণ। 
“সেনকো জুয়েলাস” 
প্রোঃ গোপালচন্দ্র মেন । 
মন মুখ এক্‌ করাই হল সত্য। সত্য হল কলির তগন্তা। 
সত্যকে আট করে ধরে রাখলে ভগবান লাভ হয়। 
আরাম 
০৪711087' (91655 
[ সকল প্রকার ছাপার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান . 
+001781010818, 1909051 
রিটন নিরিটি টিটি 
ফোন-_ কাটোয়। ২৩৭ 
মজবুত গৃহ নির্মাণে 
“রাধা” ইট 
ব্যবহার করুন 


যোগাধাগ কেজ্জ £ রাধাপ্রেস, লেলিন সরণী 
পোঃ কাটোয়া, জেল! বর্ধমান 


০০০ 





“যত মত তত পথ? 
_্রীরামকৃষঃ 


বিবেকানন্দ ব্র্যাড 
মোমবাতি ব্যবহার করন । 


সাহা ক্যাণ্ডেল ওয়ার্কস 
আগমেশ্বরীপাড়া, নবদীপ, নদীয়া । 





“ওকে মানেই বড় সাবান 


টাট। অয়েল মিল কোম্পানির উৎকৃষ্ট সাবান ও-কে 
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শরীর, টাকা এসব অনিত্য। এর জন্য এত ব্যাকুলতা কেন? 
_শ্রীরামকৃষ। 


1. 9985 6189000 51010 


১0181181818, 148080৬4110 19018 








নৈহাটি সমবায় কৃষি উন্নয়খ সমিতি লিঃ 


ডাক; নীত|হাটা জেলা £ বর্ধমান 


চাষীদের সেবায় নিয়োজিত 


এখানে চাষিদের কৃষি খণ ছাডাও, রাণায়ণিক সার, কণ্টেণাল নন কণ্টেোল বন্ধ এসং 
নিত্যপ্রয়োজণীয় দ্রব্য সামগ্রী ন্যায্য যূল্যে সরবরাহ করা হ্য়। 





মৌগ্রাম সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি 
চাষীদের সেবায় কৃষিধণ দাদন করে। রাসায়ণিক মার কণ্টোল ও 
নন কণ্টেশল বন্ত্র ও এখানে পাওয়া যায়। 


শ্রী লারুশঙ্কর পাল 
ম্যানেজার 





মেসার্স বৈষ্যন্থ রায় 
(বদি বাবুর কাঠগোল! ) 


প্রসিদ্ধ গৃহনির্মাণের যাবতীয় সরপ্রাম বিক্রেতা 
অথরাইজড স্টকিষ্ট ; এ, সি, সি, লিঃ 

মোদি সিমে লিঃ 
কারবালাতলা, কাটোয়া॥ বর্ধমান । 
ফোন নং--কাটোয়া ১৯০ 
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টস হও কও £ 55857 ০৯০৮8 55 
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এ০০11৮0ন 





হুলনে উৎকৃষ্ট ই'ট পাওয়া যায়। 


যোগাযোগের ঠিকানা £-- 
রেণুকা সাহা 
'সাহা৷ ব্রীক ফিল্ড? 
গ্রাম : গ্রামকালনা 
পোঃ ধাত্রীগ্রাম 
জেলা সপ্ধমান 








আমাদের প্র্ষ্ঠানের প্রাণপুরুষ দিলীপ দন্ত বণিকের অকাল মৃত্তাতডে আমরা মর্মাহত | 
তার আত্মার শান্তি কামন] করি। 

_আর বণিক এণ্ড কোং__ 

হেড অফিস: টালিগঞ্জ, * কলিকাতা 

ব্রাঞ্চ; গানতল। রোড, কক নবদ্ীপ, & নদীয়া 

সর্বপ্রকার প্রেস-কাগজ ও ডি, কে, মার্ক। কাগজ পাইকারী বিক্রয় করে থাকি। 
আপনাদের সহানুভূতি কামনা করি। 








যুগের সবমত ও পথের মমণায় পদ্ধতিতে রেজিষ্টার £ 


নবদ্ধীপ থানা কো-অপারেটিভ মার্কেটিং এগ ইপ্তাষ্ট্িয়াল সোসাইটি লিঃ 


নবন্ধীপ, নদীয়া (পঃ ব;), ( ঠাতকাপড় হাট ), 
স্থাপিত-১৯৫৪ ফোন নংঃ ৭১(নবন্ীপ) 


তাত শির্পজাত ভ্রবোর বিপণশের স্থব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্পীদের সেবায় গত ৩৩ বছর যাবৎ 
নিয়োজিত থাকিয়া প্রদেশে এই শিল্পোন্নতি রভৃমিকায় অগ্রণীদের অন্য তম বলিম| দাবী রাখে 








আপনাদের পেবায়-- ফোশ নং ৪১ 


সেবাসদন নাসিং হোম 

ডাকবাংলে। রোড, কাটোয়। বর্ধমান 

১ দিবারাত্র ডেলিভারী রোগী, সার্জিকাল অপারেশন 9 মেডিক্যাল কেস ভত্তির ব্যবস্থা 

উ প্রতি রবিদার ট্রিপল এন্টিজেন ও পোলিও 

১ সরকার অন্থমোদিত গর্ভপাত কেন্দ্র 
ভিউ নিত হরির টিজার 


আস্তরিক শুভেচ্ছা সহ :- দূরাভাষ_ ৫৪-২০২৩, 
বেনারসী সিঙ্ক প্যারাডাইস 
পাইকারী ও খুচরো বিক্রেতা 
শ্টামবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৪ 
এবং 
ইত্ডিয়াণ টেক্সটাইল 
পাইকারী শাড়ী বিক্রেতা 
১৬১, নেছাজী স্ভাষ রোড, বডবাজার কলকাতা-৭** ০০৭ 


ফোন-৩৮-৯*-৮৭ 


জি গার ঢা' 


১৬৭, নেতাজী স্তভাষ রোড, 


হগ্মান মন্দির গলি, ( কলা পট্টি,) কলিকাতা-৭০* ০*৭ 





সারদা ফার্টিলাইজা্স 

গ্রোঃ নিমাইচন্ত্র ঘোষ 

এখানে সর্বপ্রকার রাপাধনিক সার ও বীজ এবং কীটনাশক 'ইষধ পাওযা যায়। 
অ|লুর কমিশন এজেণ্ট ও অঙার সা্লায়ার্। 

নাদন ঘাট রোড, * পোঃ সমুদ্রগড় * জেলা; ব্ধমান। 

( শাদন ঘাট কোল্ড স্টোরেজের ১নং গেটের সম্মুখে ) 
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নদীয়। ডিষ্্ীন্ট ফিদারামনস (কা-অগারটিত 
ফডারেশন নবীমিটড 


১ নং কলেজ ট্রাট, পোঃ কৃষ্ণনগর ( নদীয়। ) 


আমাদের অগ্রগতি 
প্রাথমিক সমিতিগুলোকে সরকাব নিদ্ধারিঠ মুলা জলকরের বাবস্থা কর।। 
.0.0.0. এবং 1.0.0.0 স্বীমের মাধামে নদায়! জেলার বিভিন্ন হাজ! মজ| বিল সংস্কার করা। 
জেলার মত্ম্যজীবি সমিতিগুলিকে টন্নত জাতের চারা মাছ সরবরাহ কর!। 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় মতসা চাষ করা। 


মংসা চাষের উন্নতির জগ্ বিভিন্ন মৎস্য চাষের উপকরণ ন্যাযা মূলো সরবরাহ করা। 


৮৩ শা শ 


সধোপরি জেলার হুম্থে মতসাজীবি ও জনসাধারণের সামাঞ্জিক 2 মাধিক ননোয়ন্ে জম বিশেষ 
মংস্য উৎপাদন উন্নয়ণমুখী প্রকল্প রূপায়ণ করা। 


শ্রীএ কে, চন্দ্র 
নির্বাহী আধিকারিক 
নদীয়। ডিষ্রীক্ট ফিসারমেনস্‌ কো-অপারেটিস ফেডারেশন লিমিটেড 














2০, 


পীর-বিজ্ঞ।পন 
পশ্চিমে পাম্প গরকাতণণ মত শিকিন্পীকরণ নাতি ৪ গকূপণ সহায়তায় রাজোর (পীরলভা ও পঞ্চানেতগুলো 
আগের তুলনায় মনশেক পেশা জশকণ্যাণমুধা থে 9ঠ2ে | য় সমস্ত পৌর] তদের ক্ষমতার মুষ্ঠু প্রযোগ 
করতে সমর্থ হয়েছে নবদ্থীপ পৌরসভা হার মধো আন্যতম | 
জনগণের পাধিক কপা।ণের পিকে দটি রেখে যে উ্লনধূলক কাজ 'এই পৌরমঙ্জ করেছেন ভার মধ্যে কমেকটি 
নিয়েদেএয়া হল; মেমস 


১. ধ রাস্তা, ড্রেন, 1 7৮1 শির্াণ ৪ নংঙ্জাব। ০, পচ টউবপয়েণ স্থাশন ও পুনস্থাপন | 
৩. খাটা পায়খানার রণর্তে গানটারী পাণখান। নিমাপি | পোরকজীশ ) 

৪. হরিজন কোয়াট,/ শির্নাণ | 1. বিশাল পাম টায়িনাস নির্মাণ | 

৬. 'এগুলেন্স য়, এ. 'আাঁফিশ গৃহের স্্রমারণ | 

৮. মাথাপিছু রেশন কাড পণ্যন। ২, (»ডিযামের জন্য জমি প্র | 


১৭. ট|টন ভুলের নো জমি শংগ্রহ প্রতি | 

এছাও9 খপার-মার্কেও। আবাধিক গুহ গ্রকল্প। গভীর শপকপ দ্বারা পানীয় জলের স্ববাবস্থা প্রভৃতি বিশ্চিনন 
জণকল্যাণমুখা কা নেণা| হখেছে মেখলোর এট কপানপের আগ্য শবস্তরের জশপাধারণের অনুগ সাহাযা « 
শহানুতৃতি এক'* কাম্য 











পঞ্চাশ বসের টদ্ধে নবদ্দীপবাসীর সেবায়__ 


দি নবদ্বীপ (ক!অপারেটিভ ক্রেডিট বাঙ্ক লিং 
( স্থাপিত--১৯২৯ ) 


রিজার্ভ ধ্যাঞ্চ অফ ইত্িয়ার মায়ন্ত্াধীন ইন্সিওর্ভ ব্াদ্ক। 
বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় ও লাভজনক স্থায়ী, পৌণঃপুণিক (0২9০811178 ) সঞ্চয় প্রকল্প রয়েছে। 
"্মামনত বীম। প্রকল্পের মাধমে আমানত এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ | 
উ থে কান বাষ্টাযত বাশিজাক ব্যাঙ্কের মতই সেফ ডিপোজিট লকাবের সুবিধা পহ সব বকম ব্যাঙ্কিং কাজ-কশ 
করা হয়। 
উ সম্পতি ব্ধক, স্বর্ালগ্গার ৭ 09৮ /101০৬6 ১৪০৪11৬ আবদ্ধ রেখে কজ্জ দেওয়া হায় থাকে। 
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স্থর ও শবে-- 
মডাণ রেডিও মাইক 


প্রোঃ শ্রীবদ্রীনারায়ণ দাস 

বিভিন্ন সভা, শোভাখাত্রা, জলসা, যাত্রা, থিযেটার ৪ যে কোন উতদব উপলক্ষো 
মাইক ভাড়! দেওয়! হয় ও যত্রপহকারে ব্যাটারা চাজ করা হয। এখানে সকল 
প্রকার রেডিও টেপরেকর্ডার বিক্রয় ও মেরামত করা হয়। 

এখানে টিতি ভাড়া দেওয়া হয় ও ইকো ভাড়া প1ওয়া যায়। 
পোৌড়ামীতল। রোড & নবদ্বীপ  নদীয়। 


রস 
নিউ দাস টিউবওয়েল ফৌস' 
আলোছায়। মোড়, নবদ্বীপ, নদীয়। 


আ.লে। টিউবওয়েল, মেন্িন পার্টস-এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান 
(1২0%ণ:0োথ 100107২ & 8. ৪. পাম্প পাওয়া যায়। 





“যার বিশ্বপ আছে, তার সণ মাছে। 
যার নেই |? কিছু নেই |? 
আর মকুষ 


॥ নন্দরাণী ॥ 
অভিজাত বস্ব ন্পিণি 
পোড়ামাতলা রোড * প্রমাদ ভবন * নবদ্বীপ 
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জীমন্‌ মহাপ্রতুর পদধূলি পুত নবদ্বীপ বাসীর সেবায় রড ও বস্ত্র সম্ভার ও নিত্য প্রয়োজনীয় জব্যাদির' 
পরিবেশনায়_ 


নবদ্বীপ হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ 


১ পোড়ামাতল! রোড, নবদ্ধাপ, নদীয়া 


আমাদের খুচর! বিক্রয় কেজ্জ সমূহ £ 

পোড়ামতলা-_বন্তর সম্ভার পরিবেশন কেন্দ্র। 

চারিচার| পাড়া--৮ ৃ 

হরিসভা৷ পাড়া-_নিতা প্রয়োজনীয় মুদিমাল পরিবেশনার কেন্ত্র। 
বৌবাজার-. . » 


পবাইকে সাদর '্মাহবান জানা । 


সমুদ্রগড় ইউনিয়ণ তত্তবায় কো-অপারেটিভ সমিতি লিঃ 


রেজি : নং--১৬ 
তারিখ £ ১০.৪.১৯৪৮ 


উৎরুষ্ট ধরনের জনতা শাড়ী, ধুতি, লুঙ্গি, পলিয়েস্টার সার্টিং ও হুটিং উৎপাদক । 


উগ্পাদন কেন্দ্র-_ টাপাহাটী, বর্ধমান । 
ঢাকাই জামদানী, বুটিদার শাড়ী উৎপাদক। 
উৎপাদন কেঞ্জা-- হাটসীমলা, সমুদ্রগড়, বদ্ধমান! 
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